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হয়, গৌড়ের অধীন অনেক রাজা এই সৈন্তমহ যোগদান করিয়া ইছাই ঘোষকে দমন করিতে 
জয় ' টেকুরে গমন করেন। ময়নাগড়বাঁসী কর্ণসেন এই দলের অন্ততর অধিনায়ক ছিলেন। 
1 গৌঁড়ের সমস্ত সৈন্ত ইছাইধোষকর্তৃক পরাস্ত হয়। বৃদ্ধ কর্ণসেনের চারিপুত্র এই যুদ্ধে নিহত 
নি |, পুত্ৰশোকে কর্ণসেনের পত্নী প্রাণত্যাগ করেন, কর্ণসেন সন্্যাসীর বেশে গৌড়েস্বরের 
1 | নিকট উপস্থিত হুইয়া ভাহীর ছুঃখকাহিনী জ্ঞাপন করেন। গোঁড়াধিপের রঞ্জাবতী-নামী: 
1 এক অুন্দরী শ্যালিকা ছিল, বৃদ্ধ কর্ণসেনকে রাজার অনুরোধে তাহাকে বিবাহ করিতে হইল ॥. 
পরীর সহোদর ভ্রাতা গোৌড়েশ্বরের শ্যালক মহাম্দ এই সময় গড়ের মহাপাত্রের পদ্ধে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন) বৃদ্ধের সঙ্গে -রঞ্জাবতীর বিবাহ মহামদের অক্জীতিকর হইবে, এই আশঙ্কায় রাজা, 
ও অক্ঞাতসারে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বিবাহাস্তে মহাম্দ এই ঘটন! জানিতে, 
৬ পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং কৌশলক্রমে কর্ণসেনকে গৌড় হইতে দুর করিয়া, বেন, কিন্ত 
৭] রঞ্জাবতী বৃদ্ধ স্বামীর পক্ষ অবলমবনপূর্বক ভ্রাতার অমতে স্বামীসহ ময়নাগড়ে পলায়ন করিলে, 
"| মহাপাৱের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি স্বীয় তগিনীর উপরিই বিশেষ ভাবে ক্রুদ্ধ হইলেন, 
1 তিনি রঞ্জাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, সে চিরবন্ধা হইয়া থাঁকিবে। মহামদের এই 
ক্রোধজনিত নান! প্রকাব ছুষ্ট অভিসন্ধিই ধর্মমঙ্গল-কাব্যের ভিত্তি। 
ময়নাগড়ে উপনীত হইয়। রঞ্জাবতী পুত্র-লাভের আশার নানারূপ কচ্ছ, সাঁধন করেন, পুক্র 
র্থন! করিয়! তিনি ধর্ম্মসেবায় প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া কাব্যভাগে বর্দিত আছে, 
রর কৃপায় তাঁহার পুনর্জীবন লাভ হয় এবং তিনি অন্তীষ্ট বর লাভ করেন। অচিরাৎ তিনি: 
ত্রবতী হইয়! ভ্রাতার অভিশাপ বিফল করিয়া ফেলেন। এই পুত্রের নাম লাউদেন, ইনিই 
ধর্মম্গল কাব্যের প্রধান নায়ক। এই পুত্রলাতের শুভগংবাদ গৌড়েশ্বরের নিকট প্রেরিত 
হইল, রাজ! ও রাণী এই সংবাদে বিশেষ সন্ত্ট হইলেন, কিন্তু নবজাত শিশুর মাতুল মহামদের 
বিদ্বেষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মহাঁপাত্র চক্রান্ত করিয়! ডিদা নামক এক চোরকে ময়না 
গড়ে প্রেরণ করেন,_-চোর অপগণ্ড শিশুটিকে চুরি করিয়া গৌড়ান্রিমুখে প্রস্থান করে। কিন্তু 
ধর্মঠাকুরের কৃপায় হনুমানের ছার! সেই শিশু পুনর্ব্বার মাতৃক্রোড়ে আনীত হুয়, অধিকস্ত রঞ্জা- 
- বতী এই উপলক্ষে ধর্মঠাকুরের সষ্ট আর একটা শিশু লাভ করেন, তাঁহার নাম কর্পুর। এই 
শিগুটিকেও রঞ্জাবতী ঠিক গর্ভজ পুত্র লাউসেনের স্তায় যত্রে লালন পালন করেন। কুমার- 
দ্বয় পাণিনি ও কলাপ-ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ভারবি, ভট্ট প্রভৃতি কবির কাব্য ও পিক্ললক্ত 
ছন্দঃশান্ত্রে অচিরে বুযুৎপন্ন হইলেন। ধর্শ্ঠাকুরের আদেশে হনুমান্‌ বৃদ্ধ মল্পবেশে উপস্থিত, 
হইর! লাউসেনকে যুদ্ধবিস্তা-শিক্ষা প্রদান করেন। লাউসেন চণ্ডীদেবীর নিকট খড়া, লা করেন; 
; বীভ সেই খড়ের অন্য অপূর্ব কাঁকুকাধ্যখচিত একখানি ফল! বা বাট বিশ্বকন্দী নিজে- নির্শ্মাপ৷ 
দি করি দেন। কুমারদ্বয় গোঁড়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, অন্থমভি প্রার্থনায়; 
*' গৌঁড়েশ্বরের নিকট দূত প্রেরণ করেন । মহাঁপাত্র মহামিদ গৌড়ের প্রধান মল্ল সারক্গধর ও. 
হি তাঁহার ভ্রাতাদিগকে ময়ন।গড়ে যাইয়া গোপনে লাউসেনফে বধ করিতে. নিযুক্ত করেনঃ? ' 
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কপূর ভয়ে পলাইয়া যায় এবং লাঁউসেন মল্ল সারঙ্গধর কর্তৃক বিষম আহত হইয়া জড়বৎ. পড়িয়া 
থাকেন। এই অবস্থায় ধর্ম্মের আদেশে হনুমান্‌ আসিয়া লাউসেনকে নিরাময় করিয়া দেন । 
লউসেন স্বাস্থ্যলাভ করিয়া এবার সারঙ্গধর ও তাহার সপ্তভ্রাতাকে নিহত করেন, কিন্ত 
রঞ্জাবতীর আদেশে ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন নিহত মল্লগণকে পুনর্জীবিত করিতে সমর্থ 
হন। তৎপর ছুইভ্রাতা গৌড়োদেস্তে যাত্রা করেন, যাত্রাকালে দৈবজ্ঞ শুভদিনের জন্ত একবৎসর 
প্রতীক্ষা করিতে অন্থুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু লাউসেন এই গণনা অগ্রা্ করিয়! ময়নাগড় 
টি পরিত্যাগ করিয়া, উষংপুর, পছুমা, উচানন, বীরহাট; বর্ধমান, যশোর, জগৎবাটা প্রভৃতি ০৪ 
স্থান অডিক্রমপুর্বাক জলন্ধরগড়ে উপস্থিত হন। কর্পুর যুদ্ধাদি ব্যাপারে সর্বদা নরাসপহ 
কিন্তু সে সমস্ত দেশের বিবরণ জাঁনিত এবং প্রতিপাদক্ষেপে লাঁউসেনকে সতর্ক করিয়া দিত । 
জলম্ধরগড়ে এক ব্য্র রাজত্ব করিতেছিল, ইন্ত্রপুত্র শ্রীধর শাপবশতঃ ব্যাগদেহ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। জলম্ধরগড়াধিপ জান্লানশিখর এই ব্যাপ্রশাবকের মাতাকে নিহত করিয়া 
ইহাকে অতি যত্বে পালন করেন? কিন্ত ব্যাপ্রখ/বক শেষে তীহার অদম্য হইয়া পড়ে এবং 
সেই বৃহৎ জনপদে মনুষাশূন্ অরণ্যে পরিণত করিয়া নিজেই তথায় গ্রভুচ্ছ করিতে থাকে ৷ 
লাউসেন ব্যাপ্রকে বধ করিতে ইচ্ছা প্রকাঁশ করিলে, কর্পুর তাহাকে এই অসীম সাহসিকতার 
জন্য অনেক ভৎসনা করে, কিন্তু লাউসেন দৃঢ়গ্রতিগুভারে তংকার্যে অগ্রসর হইলে কর্পূর 
লুকাইয়া আত্মরক্ষা করেন। লাউসেন ব্যাত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া হনুমানের সাহায্যে তাহার 
বধসাধন করেন এবং ভ্রাতাব সঙ্গে সন্মিলিত হইয়া পুনশ্চ গৌড়োদেস্তে যাত্রা করেন। পথে 
কোন বৃহৎ দীর্ধিকায় একটি ভীষণ কুম্ভীর পরিদৃষ্ট হয়, এই কুস্তীর ইন্দ্রের সভার শাপ্ষট 
_..িঅর্ভক হীরাধর, লাউসেনের হস্তে কুত্তীর নিহত হয়। 
কুস্তীর গন্ধর্বদেহ প্রাপ্ত হইয়! খ্বর্গে গমন করিলে পর ভ্রাতৃদ্বয় তথ! হইতে পুনঃ 
পথপধ্যটন আরম্ভ করেন ; বারুইগণের প্রতিষ্ঠিত জামাতিনগরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার 
আর এক বিপদে পতিত হন। লেখানকার রমণীগণ অতিশয় দুশ্চরিত্রা ছিল, তাহারা, 
তাহাদের শ্বামিগণকে অগ্রাহ্‌ করিয়া যথেচ্ছাচার অবলম্বনপুর্র্বক জীবন যাপন করিত ; এই 
বারুই মহিলাকুলের অগ্রগণ্য ছিল-_নারায়ণ বারুয়ের স্ত্রী নয়ানসুন্দরী । এই ছুষ্টানারী তাহা 
সঙ্গিনীগণের সঙ্গে লাউসেন ও কর্পুরের নিকট উপযাচিকা হইয়! উপস্থিত হয় ; লাউসেনের' | 
গঞ্জনাপুর্ণ গ্রত্যাখ্যানে অপমানিত হইয়! নগ্মানন্ন্দরী তাহার কক্ষস্থ শিশুকে স্বয়ং হত্যা প্র 
করিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করে। লাউসেন তাহার পুত্রের হত্যাকারী, তথাকারু 
রাজা এই অভিযোগ শ্রবণমাত্র কোন বিচার ন! করিয়া লাউিসেনকে বন্দী করেন-_-তীহার, 
বক্ষস্থলে এক জগদল গ্রস্তরখণ্ড চাঁপাইয়া তাহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয $ এস্থলে 
বল! উচিত, কপ্পুর বিপদের সুচনাতেই পলাতক হইয়াছিল ; এই বিপৎকালে হনুমান্‌ আসিয়া 
তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন এবং লাউসেনকে অচিরাঁৎ মুক্তি দিবার জন্য রাজাকে স্বপ্ে 
আদেশ করেন ॥ 
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করিয়া! দৃত প্রেরণ করেন--কাঁণড়! চণ্ডীর সেবা কয়িয়া অপূর্ব শক্তিলাঙ করিয়াছিলেন) 
গৌড়েশ্বরের বিরাগের ভয়ে যখন হরিপাল ইতত্ততঃ করিতেছিলেন, তখন কন্তা কাণড়া রাজ- 
গ্রেরিত গঙ্গাধর ভাটকে অপযানিত্ত ও লাঞ্ছিত করিয়া ভাড়াটয়া দেন; এই সংবাদে ক্রুদ্ধ 
হইয়া গৌড়েশ্বর নয়লক্ষ সৈগ্ের সঙ্গে হরিপালের রাজধানী শিমুল্যা নগরী অবরোধ করেন। 
পত্রে মহামদের উপদেশানুসারে রাজা অধিবামের উপবাস করিয়া হাতে সুত! বাধিয়া 
শিমুল্যায় উপস্থিত হন, হরিপালকে পরাভূত করিয়া সেই দিনই কাপড়াকে বিবাহ করিবেন, 
lb এই সংকল্প করেন। শিমুল্যায় উপস্থিত হইলে কাণড়া দেবীপ্রদত্ত লৌহগণ্ডা পাঠাইয়! রাজাকে 
ঘলিয়া পাঠান, সেই গণ্ডা যে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিবে, নেই তাহার পাণিগ্রহণ করিবে। 
বৃদ্ধ রাজা গণ্ডা কর্তন করিতে যাইয়া মুর্িত হইয়া পড়িলেন। পাত্র মহামদেরও 
দুর্দশার চূড়ান্ত হইল, অবশেষে পাত্রের মনত্রণীয় রাজা ময়নাগড় হইতে লাউসেনকে দূত 
পাঠাইয়া তথায় উপস্থিত করাইলেন, লাউসেন হনুমানের প্রসাদে অনায়াসে গণ্ডাটি দ্বিখণ্ডিত 
করিয়া ফেলিলেন, কাণড়া তাহাকেই বরমাল্য প্রদান করিলেন $ এই ঘটনায় মহামদ অত্যন্ত 
কুদ্ধ হইয়া রাজাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা পান, যে কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্ত রাজা 
স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাকে কোন্‌ বিচারে লাউসেন বিবাহ করিলেন। রাজার সৈন্য 
শিমুল্য! ধ্বংশ . করিতে প্রবৃত্ত হয়__কিস্তু কাণড়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হুইয়া বণরঙ্গিণী 
বেশে রাজসৈন্তকে দলন করিতে লাগিলেন, চণ্ডীর প্রভাবে কেহই তাহার সহিত সমকক্ষতা' 
-- করিতে সাহসী হুইল না, তখন লাউসেনের সঙ্গে কাণড়ার যুদ্ধ বাধিয়া গেল, কিন্তু দেবীর 
গ্রসাদে দম্পতীর পরস্পরের হস্তনিক্ষিণ্ড অন্তরগুলি কুন্থম কোমল হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ 
করিল। মহামদের ঢরভিসদ্ধি সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল, রাজা! লাউসেনকে আদরের সহিত ' 
অভিনন্দন. করিয়া লইলেন ৷ কাঁণড়াকে লইয়া লাসেন, হ্বগৃছে প্রত্যাগত হইলেন। ' 
মহামদ এবার যে কোন প্রকারে হউক ভাগিনেয়কে নিহত করিবার সঙ্বল্প স্থির করিতে 
লাগিল। যে ইছাই ঘোষের. হস্তে একদা! গৌঁড়েশ্বরের সমস্য সৈম্য পরাতৃত-হইয়াছে. কর্ণসেন 
স্বয়ং একবার যাহার দারা নির্বংশ- হইয়াছিলেন, সেই ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে লাউসেনকে 
পাঠাইতে পারিলে- তাহার. আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবন! নাই ; সুতরাং মহামদ রাজাকে: 
বুঝাইল, লাউসেন অমিতবলসম্পন্ন, ইছাই ঘোষকে দমন: কর! সাহার পক্ষে সহজ। রাজা 
লাউসেনকে চিঠি পাঠীইলেন-_ইছাই ঘোষের নিকট হইতে বাকী কর আদায় করিয়! গড়ে 
শীপ্র পাঠাইতে হইবে। লাউসেন এই চিঠি পাইয়া ঢেকুরে রওনা হইলেন ; চেকুর-যাত্রার” 
সময়- কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী লাউসেনকে অনেকবার বারণ করিয়াছিলেন, এই ঢেকুরে একবার - 
কর্ণসেনের সর্বনাশ হয়, কিন্ত লাউসেন পিতামাতাকে প্রবোধ দান করিয়া ইছাইকে হত্যা 
করিয়৷ পূর্ব অপকারের প্রতিশোধ লইতে কৃতনিশ্চয়- হইয়া চলিয়া গেলেন ) প্রহলাদপাড়া, 
শিবপুর” সাতগেছে, নিধুবাটী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া অলয়নদীর তীরে উপস্থিত 
হইলেন, অনদয় উত্তীর্ণ হইয়াই ঢেকুর। তথায় -কাঁলিকার বরে অপ্রমিত বলসম্পন্ ইছাই . 


৮ লাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ) 


একাধিপত্য করিতেছিলেন। প্রথম যুদ্ধ ইছাই ঘোষের সেনাপতি লোহাটার সঙ্গে, লোহাটা 
নিহত হইল) ইছাই লাউসেনের সেনাপতি কাঁলুকে বধ করিয়া শত্রুলৈন্য দলিত করিতে 
লাগিলেন, লাউসেন ঘোরতর যুদ্ধে যতবার ইছাই ঘোষের মস্তক ছেদন করিলেন, ততবারই 
উহা চণ্ডী দেবী যথাস্থানে স্থাপন করিয়া ইছাই ঘোষের পুনর্জীবন শঞ্চার করিয়া দিতে 
লাগিনেন। ইছাই ঘোষ লাউসেনের একট! মায়ামুণ্ড নিন্মীণ করাইয়া ময়নাগড়ে পাঠাইয়া 
দিয়াছিলেন-_ময়নাগড়ে লাউসেনের মৃত্যু সংবাদ রটিত হইলে তাঁহার চারি পত্নী অগ্নিতে 
প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্ত ধর্শঠাকুর গ্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ঞ 
আখ্বান দিলেন--লা্সেনের মৃত্যুসংবাদ মিথ্যা । এদিকে লাউসেন ইছাই ঘোষকে কোনও 
ক্ূপেই বধ করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহার কর্তিত মস্তক যেখানে যে ভাবে পাকে, তাহ! 
কোন জীবের উদরস্থ হয়, কিংবা অন্য কোনরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়--চণ্ডী তাহার অণুপরমাণু 
লইয়া পুনজীবন সঞ্চার করিয়া দেন) দেবগণ লাউসেনের পক্ষে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন 
করিতে লাগিলেন, কিন্ত চণ্ডী তীহাদ্রের সমস্ত চেষ্টা বারংবার ব্যর্থ করিয়া দিলেন। শেষবার 
দেবতারা! ইছাই ঘোষের মস্তক লইয়! বিষ্ণুপাদমূলে নিক্ষেপ করিলেন, ইছাই ঘোষের মুক্তি 
হইয়া গেল, এবার চণ্ডী নিরুপায় হইয়া ক্রোধে লাউসেনকে বধ করিতে উদ্তত হইলেন, 
কিন্তু কাণড়া তাঁহার দাসী, লাউসেন তাহারই শ্বামী, এই কথা স্মরণ করিয়। লাউসেনকে 
বিনষ্ট করিলেন ন! । ঃ 

ধর্মঠীকুরের কৃপায় কাঁলু প্রভৃতি নিহত ডোমগণ পুনরায় জীবন লাভ করিল। লাউসেন 
ইছাই ঘোষকে বধ করিয়াছেন এবং চেকুরের সমস্ত কর আদায় করিয়া দিয়াছেন, মহামদের 
* নিকট এই সংবাদ বন্াঘীতের মত বোধ হইল। উপায়াস্তর না পাইয়া মহাঁপাত্র রাজাকে 
বলিল, ধর্মঠাকুরকে পূজা করা যাক্‌, ধর্ম্মকে পূজা করিয়াই লাউদেন এইরূপ জয়ী হইতে 
পারিয়াছে, এই পুজা আমরা করিলে৪ তাহারই মত হইতে পারিব। বিরাট আয়োজনে 
ধর্দের- পুজা আরন্ধ হুইল, মহাপাত্র ধর্ম্মের নিকট কায়মনোবাক্যে লাউসেনেব মৃত্যু প্রার্থনা" 
করিতে লাগিলেন । কিন্ত ধরমঠাকুর তুদ্ধ হইয়া গড়ে এরূপ ভয়ানক বাদলের স্থষ্টি করিলেন, . 
যে গৌড়ের সর্বস্ব ভাসিয়৷ যাইবার মুখে আসিল, সমস্ত পুজার আয়োজন নষ্ট হইয়া গেল। 
গৌড়ের রক্ষার উপায় না দেখিয়া মহাঁমদ লাউসেনকে ময়নাগড় হইতে সংবাদ দিয়া আনাইলেন। 
ধর্মপূজার ব্যাধাত হইয়াছে, ইহার প্রায়শ্চিত্বের জন্য হাক নামক স্থানে উৎকট তপশ্চরণের 
দ্বারা ু্য্যদেবকে পশ্চিমে উদয় কবাঁইতে হইবে; ইহা বুঝাইয়া রাজার নিকট হইতে লাউসেনের 
হাকণ্ডে গমনের আঁদেশপত্র বাহির করিলেন। সে বড় ছুশ্চর, উৎকট তপন্তা | নিজের প্রত্যেক 
অঙ্গ শ্বহস্তে ছেদনপূর্ববক এই তপস্ত। করিতে হইবে, যাহা কিছু শুনিলে সান্ধ্য ভয়ে পিহরিয় 
উঠে, তাহার সমন্তই সেই উৎকট তপন্তার নিয়মাবলীর অস্তভূক্ত। লাউসেন এই মহা 
পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইয়া পবিত্র ধর্ম্মত্রত অবলম্বনপূর্ববক হাক যাত্রা করিলেন । এদিকে - 
মহামদ সুযোগ পাইয়া লাউসেনের পিত! কর্ণসেন, মাতা রঞ্জাবতী ও ভ্রাতা কর্পূরকে ময়নাগড় : 


সন ১৩১৩) যশ্বমঙ্গল - ৯ 


হইতে গৌড়ে সানাইয়! কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং ব্ছসৈত্ত' সমভিব্যাহারে ছয়ং যাইয়া 
ময়নাগড় অবরোধ করিলেন। কালুর জী লখ্যা অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া পতিপুত্রকে যুদ্ধে 
উদ্বোধিত করিল। তাহার পুত্র শাখা মহামদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, কারু ঘবয়ং 
সত্যের এক অভিননদ্ধিতে পড়িয়া স্বীয় জীবন সমর্পণ করিল ; তখন ভোমরমণী লখ্য! স্বামিপুত্রের 
অস্তক লইয়া যাইয়া লাউসেনের পড্জীদিগঁকে জাঁনাইল, তীহার্দের যাহা কর্তব্য, লাউসেনের 
লবণের পথ শোধ করিবার জন্ত তাহারা তাহা করিয়াছে, এখন তাঁহাদের শক্তি নাই, 
সস থাকিলে রাণীগণের এখন তাহ! অবলম্বন করা কর্তব্য। রানী কলিঙ্গা যুদ্ধে যাইয়া 
নিহত হইলেন, কিন্তু কালীয় থরে কাণড়া শক্তসৈন্তের উপর এক ' খুর্ণাযর্ত্তের স্তায় পড়িয়া 
“তাহা ছিন্নবিচ্ছিম করিয়| দিলেন, পছুমার বিলের তীরে মহামদ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন 3 
কাণড়া শ্বশুর মহাশয়কে অপমানিত করিয়া তাহার শিরোমুগুন ও সমস্ত দেহে কালী লিপ্ত 
করিয়া পছুমার বিলের অপর তীরে পাঠাইয়া দিলেন ; হনুমান্‌ দৈবন্তের বেশ ধারণ করিয়া 
মহাপান্রের বাড়ী উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, সেইদিন সন্যাকালে একটা অপুর্কমু্্তির ভূত 
সেই বাড়ীতে আসিবে, সে যেন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না পারে, প্রবেশ করিলে বিশেষ 
অমঙ্গল | মহামদ সন্ধার অশীধারে যেমনই বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন, তেমনই তাহার পুত্রগথ 
আসিয়া তদ্বস্থায় তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া বিষম প্রহার করিক্স/ জড়াইয় দিল! 
মহামদ রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জানাইলেন, মধনাগড়ে তাহার সমস্ত সৈল্ 
বিনষ্ট হইয়াছে । এদিকে জাউসেন সামুলার উপদেশাহুসারে হাকপ্ডে অতি কঠোর 
তপশ্চরণ করিলেন, নিজের অঙ্গ বলিম্বরূপ দান করিয়! ধর্মঠাকুরের তপস্তা করিলেন? 
দীর্ঘকালের কৃচ্ছ, ও তপশ্চধ্যার পুণ্যে সহসা অন্তগিরি হইতে হুর্ধ্যদেব একদা প্রফুল্ল হইয়া 
উদয় হইলেন। বীর হনুমানের চেষ্টায় এই অসম্ভব ব্যাপার সিঙ্ধ হইল+ যখন মহামদ 
নানারূপে ব্যর্থমনোরথ হুইয়া শাউসেনের উপর ক্রোধে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলেন, তখন 
সহসা একদিন গৌড়বাসিগণ দেখিতে পাইলেন, পূর্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইয়া স্মল 
শন্তগুলির উপর স্বর্ণ ফলাইয়া তুলিয়াছেন। তখন সেই হাঁকপ্গপ্রবাসী বীরবরের প্রতি সমস্ত 
“লোকের গভীর কৃতজ্ঞতা অর্পিত হইতে লাগিল রঃ 
. অর্দিকে লাউনেনের গুকপাথী ছাকণ্ডে যাইয়া ভাহাকে সংবাদ দিল, কালু প্রভৃতি ডোমগণ 
মহাপাত্রের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং তাহার প্রাণপ্রিয়া রাণী কলিপীগু যুন্ধক্ষেতে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন জয়ী ও তপঃসিদ্ধ বীরের পাদক্ষেপ বিষাদে মন্থর হইল; গভীর 
‘শোক অন্তয়ে ধারণ করিয়া কিন্ত বান্থে বিকারের চিহ্নমাত্র না দেখাইয়া লাউসেন গড়ের 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন ; পথে মহাপাত্র তাঁহাকে তন্কর বলিয়া হৃত করাইয়া! বাশুলিদেবীর 
নিকট তাহাকে বলিশ্বরূপ দিতে চক্রান্ত করিয়াছিলেন। সেই বিপদ্‌ হইতে রক্ষা পাইয়া 
ক্লাউদেন গোঁড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি হাঁকণ্ডে যে হুশ্চর তপন্তা সাধন 
করিয়া! সুর্য্/দেবকে পশ্চিমে, উদিত করাইয়াছেন, তাহা বলাতে মহাপাত্র সে সকল .কথ! 
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আদৌ বিশ্বাস করিলেন না এবং রাজাকে তাঁহার মতাব্লম্বী করিতে চেষ্টিত হইলেন ৯ 
চুর্ধ্য পশ্চিমে উদয় হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্ত হরিহর নামক এক ব্যক্তিকে আহ্বান 
করা হইল, মহাপাত্র হরিহর বাহিতিকে ২০০২ টাকা এবং ১২ খানি মোহর খু দিয়া মিখ্যা- 
সাক্ষ্য দিতে সন্মত করাইল ; কিন্তু হরিহরের অস্তঃপুরের স্ত্রীলোকগণ রাজসভায় মিথ্যা সাক্ষ 
দিলে তাহাদের সর্বনাশ হুইবে, এই বলিয়া আর্তনাদ করিয়া! কাঁদিতে লাঁগিল। হুরিহর 
মহাঁপাব্রের টাকা খাইয়াছে, কি করিবে--তাহাকে মিথ্যাসাক্ষ্য দিতেই হইবে ; রাজসভায় 
হরিহুর বাঁইতি ইঞ্টনাম জপ করিতে করিতে উপস্থিত হুইল, কিন্ত টি ছি 
পারিল না, তাহার গৃহের রমণীগণের বিলাপধ্বনি --তাহার স্বীয় অন্ভাপকে ঘনীভূত করিয়া 
তুলিল। ঠিক সময়ে সে মিথ্যা বলিতে যাইয়া সত্য বলিয়া ফেলিল, মহামদের মুখখানি মপিন 
ও নিষ্লভ হইয়া গেল। কিন্তু মহামদ দুষ্ট অভিসব্ধিপুর্বক হরিহর বাঁইতিকে চোর বলিয়া 
ধৃত ও -ৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল। হরিহর বাইতির শূলে মৃত্যু হইবে, এইরূপ নির্ধারিত হইল । 
কিন্তু অল্লকাল মধ্যে সে প্রাণত্যাগ করিয়া শূলে আরোহণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিল 
মহাপাত্ৰ এখন রাজাকে বুঝাইলেন যে, তস্করের সাক্ষ্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে লা। 
কিন্তু দু্ষশ্থের সীমা আছে, মহাঁমদের দুষ্ট অভিসন্ধির মাত্র! বড় অতিরিক্ত হইয়াছে 
দেখিয়! ধর্মঠাকুর হনুমানকে পাঠাইয়া' মহামদের সমস্ত পুত্রগুলিকে বধ করিলেন এবং 
তাহার সমস্ত দেহ শ্রেতরোগে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন ॥ মাতুলের এই দুর্দশায় ব্যথিত 
হুইয়। লাউসেন তাহার পুত্রগুলিকে জীবন দান করিলেন এবং তাহার রোগ আরোগা করিয়া 
দিলেন, শুধু ধর্্নিন্দার চিহস্বরূপ মহামঘের অধরে একটি শ্বেতচিক্ন রহিয়া গেল। রঞ্জাবর্তী, 
- কর্ণসেন ও কর্পুর কারাবিমুক্ত হইলেন এবং তাহাদিগকে লইয়! লাউসেন ময়নাগড়ে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন ; কলিঙগ! রাণী ও কানু প্রভৃতি ডোমগণ লাউসেনকর্তৃক পুনর্জীবিত হইল । 

এইবার লাউদেন ন্বর্খীরোহণ করিলেন, কলিযুগে লোকের নানারূপ হূর্মভি এতহুপলক্ষে 
বৰ্ণিত হইয়াছে । 

এই পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় ধর্ম্মমঙ্গল-রচনার কাল, নির্দিষ্ট হইয়াচ্ছে। সেই অংশটি 

কাখযারচনাকীন.. এরপ মুদরানধণ-দোষহষ্ট যে তাহ! হইতে সময় উদ্ধার করিতে 

আমাদিগকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছে। ২৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 
সসদ-নির্দ্দেশক ছুটি ছত্র এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম 
“সাফেরী ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে 

| সিদ্ধ সহ যুগ দক্ষে যোগ ভার সনে ॥* 

এই *্সাঁফেরি ও” শব্দটিকে “শাক খতু* পড়িতে হইকে এবং দ্বিতীয় ছত্রটির "পক্ষ 
শব্দটী সুক্রাকর “দক্ষে পরিণত করিয়াছেন। প্রথম ছত্রটির অর্থ ৬৪৭, অঙ্কের প্ৰাঁমাগতি” 
স্থলে অনুসরণ করিতে হইবে না-_“দক্ষিণে” শব্দটার ছারা তাহাই নির্দেশ কর! হইয়াছে ! 
হ্বিতীয্ ছত্রটির গোল একবারে মিটে নাই, সিদ্ধ বা সিদ্ধি-৮, যুগ.-.২ বা. ৪, পক্ষ ২, দ্বিতীয় 
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ছব্রোক্তি অঙ্কাট প্রথম ছত্রের সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া আমর! ১৪৬৯ শক অথবা ১৪৮৯ শক 
পাইভেছি। যুগ শব্দ সাধারণতঃ ২ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার কালবাঁচক নংখ্যঃ 
গ্রহণ ন! করিলে গ্রন্থ-রচনাঁকাল ১৪৬৯ শক অথবা ১৫৪৭ খুঃ অব্য; বলিয়া ধরা যাইতে পারে ঈ 
এইকাল নির্দেশ সম্বন্ধে আমরা! বিশেষ দিধাযুক্ত নহি। | 
“ময়ূর ভট্ট”, “আদির্ূপরাম"_ইহারা মাণিকরামের পূৰ্ববত কবি, রূপরামের পূর্বে 
অনেক স্ছলেই ‘আদি’ শব্দ কেন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম ন!। ময়ুর- 
ভট্রের সময় সহন্ধে আমর! অবগত নহি, ব্বপরামের সময়নির্দশক দুইটি ছত্রযুক্ত একখণ্ড: 
শচীন পত্র আনাদের হস্তগত হইয়াছিল, অনেক পণ্ডিত মাথা খুড়িয়াও তাহার কোন: 
অর্থ করিতে পারেন নাই--তাহা লিপি গ্রমাদ বশতঃ একবারে পণ্ড হইয়া গিয়াছে। 
ময়ূরভট্ট ও রূপরামের পরবর্তী ধর্মমঙ্গলের কবি খেলারাম্‌; ইহার খণ্ডিত একখানি পুথি: 
স্বর্গীয় হারাঁধন ভক্তিনিধি মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল । খেলারামের ধর্ম্মমদল ১৫২৭ খৃঃ অক্দে 
রচিত হয়, খেলারামের পরে ১৫৪৭ খুঃ অব বর্তমান ধর্ম্মমঙ্ল বিরচিত হইয়াছিল ? মাণিক- 
রামের পরে ১৬০৩ খৃঃ অন্দে সীতারাম দাস নামক জনৈক কবি একখানি ধর্ম্মমঙ্গল প্রণয়ন" 
করেন; সম্ভবতঃ কৈবর্তবংশোত্তব রামদাস আদকের ধর্ম্মমন্গল যীতারাম কৃত পুস্তকের' 
পরবর্তী ) ১৭১৩ খৃঃ অব ঘনরাম ধর্ম্মমদ্গল কাব্য প্রণয়ন করেন,. এই পুস্তকথানি বঙ্গবাসী 
আফিদ হইতে প্রকাশিত হওয়াতে অপরাপর ধর্ম্মম্ূল হইতে. অধিকতর প্রচার লাজ 
করিয়াছে। ঘনরামের পরে সহদেব চক্রবর্তী নামক জনৈক লেখক আর একখানি ধন্দ্মন্নল 
রচনা করেন। এই পুস্তকের রচনাকাল ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে । সর্ব সম্মতিক্রমে ধর্মমঙ্গলের- 
আদি কবি ময়ুরভট্ট এবং যে পর্য্যন্ত জান! গিয়াছে, তাহাতে সহদেব চক্রবর্তীই শেষ কৰি।: 
অনুসন্ধান করিলে আরও বহু সংখ্যক ধর্ম্মমল্লের পুঁথি বালালা দেশের নানা স্থান হইজে 
বাহির হইয়া পড়িতে পারে। 
বৌদ্ধযুগের প্রধান প্রধান রাজ-চরিত্র কীর্তন করিবার ভন ব্রাহ্মণগণ, কাব্য রচনা করেক 
EES নাই । কিন্ত সমস্ত বাঙ্গাল! দেশ জুড়িয়া সেই সকল কীন্তির কথ 
প্রবাদ বাক্যের স্তায় প্রচলিত ছিল। হিন্দু-উপাখ্যানগুলি পুরাপকারগণ 
সংস্কৃত শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ; বৌদ্ধ উপাখ্যান গুলিকে তক্জপ ভক্তির সহিত. 
রক্ষা করিয়া জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্গত করিতে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অগ্রসর হন নাই । 
কিন্ত সেই উপাখ্যানগুলি জনসাধারণের অতীব প্রিয় ছিল, তাহার! পুরুষানুক্রমে যে: 
সকল কীন্তির কথায় প্রীত হইয়াছে, ব্রাহ্ষণগণের উপেক্ষা সত্বেও তাহার! তাহা বিস্থৃতির: 
গর্ভে নিমজ্জিত করিতে সন্মত ছিল না। ৪০* বৎসর পূর্বে রচিত চৈতন্তভাগক্ত পুস্তকে, 
গ্রন্থকার বৃন্দাবন দাম আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে জন সাধারণ “যোগীপাল গোপীপাল 
ও ষহীপালের” সমন্ধীয় প্রচলিত গান শুনিতেই ভালবাসে, ' হরিকথায় মনোনিবেশ করেন না & 
এই সকল গান এখনও প্রাচীন গৌঁড়ের সমীপবর্তী স্থানসমূহে প্রচলিত আছে । 
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নিম শ্রেণীর ব্যক্তিগগের চেষ্টায় প্রাচীন জগতের ইতিহাস কতক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে 
গ্ুতরাং সেই উপাখ্যানগুলিতে অনেক বিকৃত কল্পনা ও আবর্জনা প্রবেশ. লাভ করিয়াছে, 
কিন্ত তথাপি. তন্মধ্যে ফে ক্ষীগ-এঁতিহাসিক সত্যের' প্রভা প্রাপ্ত হওয়া; যায়; তাহাতে 
প্রাচীনকাঁলের অনেক লুপ্ত তথের উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মমদলের পুঁথি যখন 
বহলোকে ভক্তি-ভাঁবে শুনিতে লাঁগিল-_-তখন ডোমাচার্ধ্গণকে বিতাড়িত করিয়া ব্াক্মণগণ 
উহা অধিকার করিয়া লইলেন এবং বোঁন্ধ উপাখ্যানগুলিতে যথাসম্ভব হিনুর্র ভাব 
প্রদান রুরিয়! ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য: নিজস্ব বলিয়া প্রচার করিলেন। 

প্রাচীনতম ধর্্মম্ল কাব্যগুলিতে বৌদ্ধপ্রভাব সুম্পষ্ট । পররর্ভী কাব্যস্ডলিতে ন্ 
লেখবগণ ইহার কতকটা নূতন গড়ন দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মন্দিরের ইষ্টকে পূর্ববকালে' 
অনেক মসজিদ রচিত হইয়াছে, সন্ধুখের গুদ ও খিলান দেখিয়া" তাহা! ধরা পড়েনা, কিন্ত 
ইঞ্টকগুলির পশ্চাতের দিকে হিন্দু দেবতার মুঠ্ডি অঙ্কিত আছে; বালির 'আস্তর উঠাইয়া 
ফেলিলেই, সত্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। .ধৰ্ম্মমঙ্কলের পু'থিরও গণেশবন্দন! ও -ব্রাহ্মণ্য- 
প্রভাবের দিক্ট] ফিরাইয়া লইলে অপর দিক্‌ হইতে ০০ 
আভাষ ফুটয়! উঠিকে। 
7, বস্তুতঃ EE SEE EEE হন্তে ছিল না। খৃষ্টীয় দ্বাদশ. শতার্বীতে 
রমাই-পত্িত- ধর্ম-পৃজার একখান! পদ্ধতি প্রণয়ন করেন, সেই পদ্ধতি এবং তৎসাময়িক- 
ধর্মপুজার মন্ত্র তন্ত্র কতকগুলি পাওয়া গিয়াজ্ছ-_-তাহাতত আছে, “ধর্ম্মরাজ যজ্ঞনিন্দ: করে» 
*সিংহলে শ্রীধর্শরাজ বন্থৎ সন্মান» - অন্তত্র *আগেতে ছিলেন- প্রভু লনিত অবভার।” ছুরি 
মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্ত্রের গানে ধর্দ-সেবক গোবিন্দচন্ত্র হাড়িপাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন" 
শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম কি?" হাড়িপা তহ্ত্তরে বলিয়াছিলেন প্বাছ। শুন গৌবিন্দাই। অহিংসা পরসধর্ক্ধ 
যারপর নাই।” একখানি প্রাচীন: ধর্ম-পুজার পদ্ধতিতে ফাজপুরে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ব্রাহ্মণ- 
গলের.খোর বিবাদের কথা উল্লিখিত আছে, এবং অনেকগুলি. ধর্ম্মমদ্লেই “হাঁড়িপা” “কালুপা 
প্রভৃতি €ডোমাচার্য্যগণের কথা -বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত আছে। এই পুথি লেখক 
প্রাচীন বোঁক্ধরীতি অনুস্রণপূর্কাক “ওঁ নংোধন্দায়” বলিয়া পুথি শেষ করিয়াছেন। এই 
ধৰ্ম্ম আখ্যানে নানা, দিক্‌ হইতে ুম্পষ্ট বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ এই বৌন্বধর্শা- 
সংক্রান্ত ডোমাচার্যগণের নিজস্ব কাব্য হাতে লইয়া ব্রাহ্মণ মাণিকটাদভক স্বপ্নের বরপ্রাপ্তি 
. স্থলে একট! কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল৷। ডোমপুরোহিতের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া 
পাছে জাতিচ্যুত হন; মাণিকচাদ এই আশঙ্কার তীত হইয়! পড়িয়াছিলেন। চির 
পত্যাদ্েশের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন__- ' 5 

“এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ। জাতি বায় তবে প্রভু করি যদি গান ।* ', 

কিন্তু ফাণিকটাদের পুর্বে অন্ততঃ আরও ছুইঞ্ন ব্রাহ্মণ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, ' 

ময়ুরঞ্চ্ট ও রূপরামের কথ! উল্লেখ করিয়}.কবিবর নিজকে আখশ্বপ্ত-করিয়াছেন। - 


সন ১৩১৩ ] - ধৰ্ম্মমঙ্গল ১৩ 


ধর্শমর্গল কাব্য যে পুঁথিকে বেদ বণিয়৷ খান্ত করিয়াছেন সেই পু'খির নাম "হাঁকও পুরাণ” 
ইহা কোন হিন্দুপুরাণ বলিয়া মনে হয় না। হাকণ শব্দটি “সপ্ত খণ্ড” শের অপত্রংশ 
হইতে পারে | এই লুপ্ত বৌদ্ধ পুরাণটির উদ্ধার হইলে ধর্ম্মমঙ্গল সম্বন্ধে অনেক প্রতিহাসিক 
রহস্ত উদ্াটিত হইতে পারে। ধর্মমজল কাব্য ধর্মঠাকুরকে পুরী” *শুনমর্ি প্রভৃতি 
কথায় বর্ণনা করা হুইয়াছে_-“বন্ুকা” নদীর তীরে তাহার -একটা বিরাট পুজা! অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল ; রমাই, কংসাই, নীল ও শ্বেত এই চারি বৌদ্ধ 'পৰ্ডিতের নাম স্তোত্রের মধ্যে স্থান 
পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ধর্মপৃজার পদ্ধতি লেখক রমাই পত্ডিতের কথা আমর! পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি, অপর তিনজন সম্বন্ধে আমরা কিছুই পরিজ্ঞাত নহি। 
- কিন্তু বৌদ্ধ জগতের কথ! লইয়! এই কাব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকিলেও উত্তরকালে ইহা 
বিভিন্ন ধর্মের দ্বার! গ্রভাবান্িত হুইযাছে। হিন্দুধন্ম ত ইহাকে একরূপ স্বাধিকার-চিহ্িত 
I '_" করিয়া লইয়াছে ; এমন কি যে নিম্বাদিত্যের অবতার বলিয়া; 
সম লাউসেনকে কল্পনা করা হইয়াছে, তিনি বৈষ্চবগণের একজন 
নেতা। এ্রতিহাসিক নিম্বাদিত্য লাউসেনের বহুপরবর্তী ব্যক্তি। কোন কোন স্থানে ধর্ম্ম- 
রাদের যে শ্বেতরূপের বর্ণনা আছে, তাহ! হিন্দুশাস্ত্রোক্ত চতুদ্দিশ যমের অন্ততমরূপের সহিভ 
অভিন্ন, বেদের “ধরায় ধর্শরাজার» প্রভৃতি স্তবের উদ্দিষ্ট দেবতার সঙ্গে ইহার একত্ব প্রতিপাদন' 
কর! যায়। কোন কোন পুরাণকার বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই ধর্রাজের কথা গোলযোগ করিয়} 
ফেলিয়াছেন। কোন পুরাণে দৃষ্ট হয় ধন্দরাঁজ শাপগ্রস্ত হইয়া হাঁড়িদের পূজা গ্রহণ করিতে বাধ্য ' 
হইয়াছেন। হিন্দু ধর্মের গ্রভাব-চিহ্ন এই কাঁব্যের প্রায় প্রতি পত্রেই টব, কিন্তু মুসলমাঁনী 
প্রভাবও এই কাব্য হইতে বাদ পড়ে নাই, কেন না ধর্মঠাকুরের ০০৯০০০০০৪০৫ 
“দ্বাদশ আমিনী”র কল্পনাও আমর! এই পুস্তকে প্রাপ্ত হইতেছি। | 
" বৌদ্ধজগৎ সম্বন্ধে অনেক কথাই আমরা বুঝিতে পারি নাই। এই ক 
"্ঝলেতে অপাকিয়া যন্ত্র যথাবিধি জ্ঞান। তছ্‌পরি পদ্মপুষ্প দিল! পড়ি ধ্যান ॥*' 
এবং ২১১ পৃষ্ঠায় ৪৮1৪৯।৫* চরণে পদ্মের সম্বন্ধে যে সকল কথ! লিখিত আছে,' 
তাহা হিন্ুতন্ত্রো্ত কিছাঁ “ও মণি পর্ন” প্রভৃতি বৌদ্ধমন্্রের সঙ্গে সম্বদবযুক্ত তাহা আমরা 
জানি না। ধর্ণঠাকুরের দ্বাদশপূল্সার কথাও কোন হিন্দু-শীস্র নাই। পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে “হাখণ্ড পুরাণ” কোন হিন্দুপুরাশ বলিয়া মনে হয় ন|। প্কুবা-দত্ত,” পহরিচন্ত্র প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ ভক্তগণের কথাও ধর্ম্মমদল ভিন্ন অন্ত কোঁধায়ও আমর! পাই নাই। ধৰ্ম্মঠাকুরকে ' 
“প্রভু বাল্লার সখা” বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং ধর্ম্মবিগ্রহসমূহের যে সকল নাম পাওয়া যায়, - 
তাহাও কোন হিন্দপুরাণে থাকা সম্ভবপর নহে, যথা--বেলডিহায় প্বীকুড়ারায়”, গোপালপুরের - 
স্কাকৃড়া বিছা", স্তামবাজারের “্দলুরায়”, -বৈতালের “বক্ভাঁই”, বেতারের! “কেতিরেশ্বর” 
প্রভৃতি বহু " বিগ্রহের নাম আঁমাদিগের নিকট সমস্কার স্কায় বোধ হইতেছে ; অনেক স্থলে 
ইহাদের আঁকার এবং পুজাপদ্ধতিও অদ্ভূত রকমের। ময়ণাগড়ে লাউসেন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ঠাকুরের 


অন্তাততত্ব । 


শু 


১৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 
বিগ্রহমুত্তি কতকট! কচ্ছপের স্ভায় ; শ্রীমান্‌ বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ তাহা দেখিয়া 


আসিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন--কোন কোন, 


স্থানে ধর্মঠাঁকুরের নিকট উপহৃত সামগ্রীর মধ্যে চু দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই চুণ উপহার কোন 
হিন্দুবিগ্রহকে প্রদান কর! শাস্ত্রসঙ্গত নহে। 
. এক সময়ে চীন,হ্ণ ও ব্রহ্মদেশের বৌদ্বগণ এতদেশে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, 


তাহাদের অনেক প্রকারের অদ্ভুত পুজাপদ্ধতি ও দেবতা-বিগ্রহ এদেশে এক সময়ে প্রতিষ্ঠা 


পাইয়াছিল। - বন্তা চলিয়া গেলে যেরূপ কতকগুলি জঞ্জালমাঁর নিদর্শন পড়িয়া থাকে, 


বৌদ্ধপ্রভাব লুপ্ত হওয়ার পর তাঁহাদের আচারব্যবহার ও পুজাপন্ধতির যৎসামান্ত অবশেষ 


হয় ত এই ভাবে পড়িয়া! আছে । ভোম, হাড়ি প্রভৃতি জাতিগণ এক সময় আচার্য্য-সংজ্ঞায় 


অভিহিত হইয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল। হাড়ি ও ভোম পণ্ডিতগণকে রাজন্তবর্থ, 


ব্রাহ্মণদিগের স্তায় সম্মান করিতেন, প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 
তাঁহাদের কেন এই দুর্দশা হইল, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্খের দর্দ্দশার সঙ্গে তাঁহারও একট! ইতিহাস 
উদ্ধার'কর! কর্তব্য। বঙ্গদেশের বহুদেবতার পুজার অধিরার এখনও যোগী, ডোম ও হাড়ি 
জাতীয় ব্যক্তিগণের একচেটিয়া ; এই সকল দেবতা কখনই হিন্দু দেব-পরিবারের অস্তভূক্ত 
নহেন, কারণ তাহা! হইলে ব্রাক্ষণগণ কখনই সমাজের অতি নিয় সোঁপানে অবস্থিত ব্যক্তিগণের 


উপর তাঁহাদের পুজার ভার ছাড়িয়! দিয়া. নিশ্চিন্ত থাকিতেন না । . যে সমস্ত আচার ব্যবহার: 


ও দেবপৃজার কথা উল্লিখিত হইল, তাহার কতকগুলি এই স্থানের “দেশজ” এবং আধ্যগণের 
উপনিবেশের পূর্ববর্তী বলিয়া প্রমাণিত , হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সমস্ত বৌদ্ধজগতের 
ইতিহাসের উদ্ধার ন! পাওয়া! পধ্যন্ত আমাদের দেশের অনেক পুজাপস্কতি ও আচারব্যবহারের 
মূল নির্দেশ কর! সম্ভবপর হইবে না। 

তথাপি একথা. নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধধর্ম এদেশে হিন্দুধর্দের সঙ্গে 
মিশিয়! গিয়াছিল। বৌদ্ধতন্ত্ের ও হিন্দৃতম্বের বিশেষ এক সাধিত হইয়াছিল। ডুবন্ত দিবালোক 
ও সন্ধ্যার আঁধার একটা জায়গায় এমনই ভাবে মিলাইয়া যায় যে কোন্টা আলোর রেখা 
এবং কোথায় আঁধারের সূত্রপাত তাহা নির্ণয় কর! যায় না, এদেশে বৌগ্বভাব ও হিন্দৃভাঁবের 
তেমনই অবিচ্ছিন্ন সংযোগ হইয়! গিয়াছে । হিন্দু পুরাণে বা হিন্দু-কাব্যে সেই রেখাস্তর-বর্জ্দিত 
মিলন পার্থক্যের চিহ্নুলেশ প্রদর্শন করে না। কিন্তু ধর্শমঙ্গল কাব্যে এই ছুই ধর্মমভাবের 
সেরূপ গুভমংযোগ হয় লাই। যাহা বিদেশাগত, যে ভাব হিন্দু-পুরাপাঁদিতে গ্রত্যাখ্যাত, সেই 


সকল ভাবের কতকট! আভাষ এই কাব্যে দৃষ্ট হয়, তাহা আমাদিগের কল্পনাকে কোন অজ্ঞাত . 


. রাজ্যের সন্ধানে উদ্বোধিত করে। - 


বশ্মকথ। বাদ দ্বিলেও, ধর্মমমঙ্গল কাব্যের একটা মূল্যবান এঁতিহাসিক দিক্‌ আছে, তাহা - 


উপেক্ষা করা যায় না। মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়নাঁগড়ে লাউসেনের 


এদিক প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়_ইহাব যে সকল কীর্তির, 


চি 


bs 
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ফথা উল্লিখিত আছে, তাঁহা কৰি-কল্পনায় জড়িত হইলেও তাহা ভিছ্ডিশূন্ত নহে। লাউসেন 
একজন প্রধান কীর্তিমান্‌ পুরুষ ছিলেন, তাহা না! হইলে হিন্দুপঞ্জিকায় কলিযুগের রাজরচক্রবর্তী- 
গণের মধো ঘুধিষ্টিরাদির নামের সঙ্গে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইবে কেন ? কিন্তু যে পুর্ব 
পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া তিনি ঢেকুরবাসী সোমঘোষ নন্দন ' ইছাইকে, সিষুলিয়ার রাজ! হরি" 
পালকে এবং কামরূপের রা! কর্পুরধল প্রভৃতি বিক্রান্ত যোদ্ধ বর্গকে গৌড়ের রাজার বশীভূত 
করিয়াছিলেন, যে আশ্চর্য্য চরিব্র-বলে তিনি স্ুরিক্ষ, নয়ানন্ুন্দরী প্রভৃতি রমণীবর্গের কৃহক 
হইতে আপনার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, যে অপূর্ব্ব তপোপ্রভায় মাতুল প্মাহস্ভার* ষড়যন্ত্র 
গুলি একে একে নিক্ষল করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং যে কঠিন ব্রতধারণ করিয়! ছ্চর ধর্ম্মপুজা 
উদ্যাপন করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত ধর্মমন্গল কাবোর অতিরঞ্জনে ও কল্পনা-বাছলো 
প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি মূলতঃ তাহাদের এ্ঁতিহাসিকত্বে আমাদের সংশয় নাই। লাউ- 
সেনের প্রাসাদাবলীর ধ্বংসাঁবলী যেরূপ এখনও বিস্তমান, তেমনই অজয় নদের তীরে ইছাই 
ঘোষের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়, হাণ্টার সাহেব কৃত ““রুরাল্‌, বেঙ্গল,” 
নামক পুস্তকে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে । দিমুলিয়ার যে স্থানে রাজ! হরিপাঁল অবস্ঠিত ছিলেন, 
অধুনা তথায় সিমুলগড় নামক স্থান দৃষ্ট হয়, উহা ব্রহ্ধাণী নদীর তীরবর্তী ছিল, বন্ছাণী গু 
হইয় গিয়াছে, কিন্তু তদ্দেশবাসী প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট ব্রহ্মাণী নদীর নাম অপরিচিত নহে-. 
ব্ৰহ্মাণী বিমলা * এমন কি কৌশিকী নদী পর্য্যন্ত: তদ্দেশে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। শিমুলিয়ার 
সন্নিকটবর্তী একটা স্থান হরিপালের নামেই পরিচিত, হরিপালের বিস্তৃত রাজধানীর এখনও 
চিহ্ন একবারে লুধ হুইয়া যায় নাই--এখন তাঁহার প্রাসাদের বহির্ভাগ “বাহির খণ্ড” নামে 
গুপরিচিত। হরিপাঁল গোঁড়শ্বরের অধীন রাজা! ছিলেন, এবং তদ্চূহিত| কানড়া যুদ্ধবিস্তায় 
কৃতী মহিয়সী মহিলা ছিলেন--এই এ্রতিহাসিক অংশের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন 
কারণ নাই। গ্রন্থভাগে যে সকল ব্যক্তির নাম দৃ হয়, তাহা কল্পনা-স্য্ বলিয়া বোধ হয় 
না। প্রায় সহস্র বৎসর পুর্বে বাঙ্গালীদের নাম সংস্কতাত্মক ছিল না, কুলজী-গ্রস্থগুলি 
পর্ধযালোচন। করিলেই জানিতে পারা যায়। এখনকার ২৫৩৭ পুরুষ পূর্বে নাম গুলি প্রাকৃত $ 
লুইচন্ত্র, মাহন্তা, লোহাট!, জাল্লানশেখর, লাউসেন, কাপড় কলিঙ্গা, সামোলা, ইছাই প্রভৃতি 
নাম সংস্কৃত প্রভাবের পূর্ববর্তী, এই সকল নাম বৌদ্ধধুগের বলিয়! মনে হয়। ইহাদের 
কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি ছিল ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
গৌড়াধিপের প্রবল প্রতাঁপের কতকটা স্পষ্ট আভাস এই কাব্যের সর্ববই প্রাপ্ত হওয়া 
যায়) তাহার আদেশমাত্র একদিকে “কোচের ভূপতি” ও “কাঙ্রের রাজা” ( প্রাগ্জ্যোতিষ- 
পুরাধিপ ১ অপরদিকে প্বারেনত্র-নধিপতি”, “শল্লিপুরার রাজ।”, “কেঁউবড়া*, “সিমুল্যা* 
“ময়নাগড়”, প্দলুইপুর* প্রভৃতি প্রদেশের রাজন্তবর্থ একত্র হইতেন। সৈম্তবর্গের মধ্যে 
“চুহাগ” রাজপুতদিগকে স্ুবাদারশ্রেণীর অস্তরতু ক্ত দৃষ্ট হয়, বাগ্দী ও চাড়ালগণ* যে যুদ্ধবিস্ায় 
* ঘনব'মের ধর্গমল্গলে এই নদীব উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
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অতিশয় দক্ষ ছিল, তাহার প্রমাণও সর্বত্র ; *মাহস্তা* পাত্রের চারিশত দু্ধর্ঘ চাড়ালসৈন্তের 
উল্লেখ সিয়ুলিয়ার যুক্কক্ষেত্রের বর্ণনায় পরিদৃষ্ট হয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, এই পুস্তকে' 
সুদলমান-সময়ের কথাও প্রবেশলার্ত করিয়াছে, সুতরাং লাউসেনের সময়েও পাঠান” এবং" 
"্হাবসী” সৈন্যের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়! থাকে, কাব্যের সর্বত্রই এই ভাবে এরতিহাসিক তত্ব কল্পনার" 
. আবঙ্জনায় জড়িত হইয়া আছে। ' | 
- গোৌড়ের রাজধানী “রমতি নগরের” উল্লেখ গর্কত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই রমতি নগর- 
মদনপালের তাঁত্রপাসননে উল্লিখিত “রামাবতী* ভিন্ন আর কিছুই নহে। রমাবতীই- প্রচলিত হর 
বাঙ্গালায় “রমতি” নামে এতদ্দেশে সুপরিচিত ছিল, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য হইতে তাত্রশাসনোক্ 
স্থানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । গৌড়ের কোন্‌ অংশে এই রসতি বা রমাবতী নগর 
অবস্থিত ছিল, তাহা নির্ণর করিবার চেষ্টা হওয়া উচিত, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইবে কিন! 
" সন্দেহ, কেননা গৌড়ের বিখ্যাত স্থান ঞুলিকে মুসলমান-সম্রাট গণ নামান্তরে পরিচিত' 
করিয়াছিলেন । ? 
- ধৰ্ম্মমঙ্গলকাব্যের রাজ! গোঁড়েশ্বর ধর্মপালের ক্ষেবত্রজপুন্ম, ধর্ম্মপালের তাত্রশাসন পাওয়া 
গিয়াছে এবং তাঁহার সময় নির্ধারিত হইয়াছে, গোৌঁড়েশ্বরের উদ্ভব ইংলগ্ডের রাজা আর্থারের 
জন্মের স্তায় একটা আশ্চর্য্য গল্পজড়িত। - ১৬ পৃষ্ঠায় ইহাকে “সরিৎপতি-সুত" বলিয়া বর্ণনা 
করা হইয়াছে, এতৎসম্বন্ধে সমস্ত উপাধ্যানটি ১২৩-১২৫ পৃষ্ঠায় দ্রব্য । ইনি গৌড়াধিপ ছিলেন, 
এজন্য “গৌড়েশ্বর* বলিয়া উক্ত হন নাই, ইহার নামই *গৌড়েশ্বর” ছিল ১২৫ পৃষ্ঠা । 
প্রাচীনকালে দ্বাদশ জন সামন্ত নিযুক্ত করিবার - প্রথা সমস্ত আর্ধ্যদ্রাতির মধ্যে প্রচলিত 
ছিল। মনু ও শুক্লাচার্য্যের এনে দ্বাদশ মণ্ডুলীধিপের কথা উল্লিখিত আছে। প্রাচীন গ্রীকৃ- 
ক দিগের “দোদেকেপোলিস” বা প্ছাদপপুরী* সমন্ধীয় ইতিহাস অনেকেই অবগত 
আর”. । আছেন। ” সম্রাট, দরায়ুসের সময় এই দ্বাদশ ভৌমিক এতদূর পরাক্রান্ত' 
হইয়াছিলেন যে তাহারা সমস্ত গ্রীস্রাদ্যের শাসন উচ্ছৃঙ্খল করিয়া ফেলিয়া ছিলেন । 
রাজপুভনার কোন কোন রাজ্যে দ্বাদশ ভৌমিক নিষুক্ষ করিবার প্রধা এখনও আছে, 'বঙ্গদেশে 
বরিপুরারাজো “বার ঘর” সামন্ত এখনও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। : EERE HE 
- অনেকের ধারণা, সুসলমানদের সময়ে বঙ্গদেশের ঘাদশটি প্রবল পরাক্রাস্ত ভূম্যধিকারী 
“বারতুঞা” নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই প্রথা বহু প্রাচীন! হিন্দু 
রাঁজগণের সভায় পাত্র ও মহাপাত্র প্রত্ৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণের সঙ্গে দ্বাদশটি সেনানীয়ক 
নির্বাচিত করাও সনাতন প্রথ! ছিল। ধর্মঙ্গল কাব্যে এই তত্বের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে । যে দেশের যে কোন রাজসতার বর্ণনা দৃষ্ট হয়, সেইখানেই প্বারভূঞার” উল্লেখ 
জপািহাধ্য ॥ - ধর্মক্ষলকাব্যে জলন্বরগড়ের রাজসভা-বর্ণনোপলক্ষে (৬৭ পৃঃ ২* শ্লোক ), 
গৌড়েশ্বরের রাজ-সভায় (৯১৯ পৃঃ ১৩ শ্লোক, ১৩৪ পৃঃ ৬ শ্লোক, ১৪০ পৃং ২ শ্লোক, 
৯৫৩ পৃঃ ২ শ্লোক ), ময়নাগড়ের বর্ণনায় (১৫৪ পৃঃ ১২ শ্লোক ), লিমুলের বিবাহ-বর্ণনায় 
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রাজপার্ব্চরদিগের সঙ্গে (১৪৬২২ শ্লোক) শ্বারভুঞা”র উল্লেখ দুষ্ট হয়। পাত্র, মিত্র, 
মহাপাত্রের সঙ্গে “বারভূঞা”র উল্লেখও সমস্ত রাজ-সভাবর্ণনায়ই পরিদৃষ্ট হইতেছে। ইহারা 
স্মাজ-সভায় ঠিক রাজার পার্থেই উপবেশন করিন্ডেন। মহাঁপাত্রের পদ ইহাঁদিগের পদ হইতে 
উচ্চ ছিল এবং মিত্ররাজগণও ইহাদিগের অপেক্ষা সম্মানিত ছিলেন। ইন্থারা সেদা-নায়করূপে 
স্বাজাকে দাহাধ্য করিতেন । প্বারভূঞা বসে আছে, বুকে দিয়! ঢাল” (১৯৯ পৃঃ ১৩ শ্লোক ) 
প্রভৃতি বর্ণনায়ও ইহাদিগ্রকে রাজার শরীররক্ষক এবং প্রধান সহায় স্বয়প দৃষ্ট হইতেছে॥ 
৮ কাহাকেও সময় সময় প্রধান সেনানায়কের পদ্দে প্রতিষ্ঠিত দেখা যান্স-_€ ১৪১ পুঃ 
৪ শ্লোক )। রাজগণের অভিষেকের সময় এবং স্লাজপুত্র বা রাজকন্যার বিবাহপ্রাঙ্থণেও 
প্বারভূঞা”দ্বের কতকগুলি অবধারিত কর্তব্য ছিল। ১৪৬ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়, কাণড়ার বিবাহে” 
গলক্ষে বারভূঞাগণ লাউদেনকে বরমাল্য প্রদান করিতেছেন। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে জানা যায়, 
কষাঙুর বা কামরূপের রাজ! কর্প্রধল “বারভূঞ্ার” অন্ততম ছিলেন। চলিত কথায় যে 
**সৈম্ সামন্ত” শব্দ ব্যবন্ধত হয়, বারভূঞাগণ সম্ভবতঃ সেই সামন্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন! 
উপাখ্যানের মারাংশ সঙ্ষলনকালে, আমরা ময়না হইতে গড়ের পথিস্থিত কয়েকটি 
স্থানের নির্দেশ করিয়াছি। স্থান নির্দেশ সম্বন্ধে প্রাচীন কবিগণের উপর একেবারেই 
EAT নির্ভর কর! চলে না$ এই কাব্যে কটকের পরেই রামেশ্বর সেতুর 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবি তাঁহার স্বীয় বাসস্থানের অব্যবহিত নিকটবর্তী 
পল্লীগুলি ছাড়া বাঙ্গাল! দেশেরই আর কোন খবর রাখিতেন না, রামেশ্বর সেতু ত বহুদুরে। 
তারপর পু'খিলেখকদিগের কল্যাণে নামগুলি এর্সপ ভ্রম-সঙ্গুল হইয়াছে যে, কতটা কবির 
অন্তত ও কতটা লিপিপ্রমাদ তাহ! মীমাংসা কর! সুকঠিন। আমর! কাব্যভাগে যে ভাবে 
পাইয়াছি, সেই ভাবেই কতকগুলি স্থানের নাম নিয়ে প্রদান করিলাম $_-ভৌগোলিক পণ্ডিত" 
গণ প্রয়োজন হইলে আঁলোচন! করিয়! ইহাদের তত্ব নির্ধারণ করিবেন। 
অয়নাগড় হইতে গৌড়ের পথ--ময়ন! কালিনী নদীর তীরবর্তী, তৎপর পুথ্যাজোলসনা - 
গ্রাম, উসৎপুর, ভিতরগড় গ্রাম, রাজা মেট্যা, পছমা, উচানন, শ্তামগঞ্জ, উত্তরে দামোদর বামে 
বর্ধমান ও ্রন্গ ভাঙ্গা--তৎপর ( উত্তরে ) জলন্দরগড়, তারাদীঘী, বিশারদ বিশ্ববাটী, দলুই, 
গজেন্ত্র মথলপুর, গয়াসোম, জামাতিনগর, স্ুরিক্ষার পাট, গৌলাহাঁট,__পল্মাবতী পার হইয়া 
পীলাগ্রাম, তৎপর গৌড়ের রাজধানী রমতি নগর। 
ধর্দমঙ্দল কাব্যের প্রতিহাঁসিক অংশ ছাড়া আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ইহাতে বাঙ্গাল! দেশের স্বাধীনতার সময় যে সকল সদ্গুণ বাঙ্গালী চরিত্র অলঙ্কৃত করিয়াছিল, 
তংৎসম্বন্ধে অনেক আভাষ পাওয়! যায়। সত্য কথ! ব্ল'--বিশেষতঃ রাজদ্বারে সত্য সাক্ষ্য 
টিনা দেওয়ার উপলক্ষে হরিহর বাইতির উপাখ্যান ধর্মভীরু প্রাচীন 
"সমাজের ছাঁয়া। বাঙ্গালী গৃহস্থের একথানি অতি উৎকৃষ্ট ছবি। হরিহর বাইতির 
সত্যরক্ষার উপাখ্যান (২১৭-২১৯ পৃষ্ঠা ) হরিচন্্র রালার আখ্যান হইতেও. উপাদেয় 
৩ 
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মনে হইয়াছে) যে হেতু হরিচন্্র রাজার সতারক্ষার কথায় অনেকটা অতিরঞ্জিত বীরত্ব আছে, কিন্ত 
বাইতির ভীক্ষতা, অর্থলোভি, অসত্য বলিবার চেষ্টা সত্বেও অক্ষমতা এই সকলের মধ্যে বাস্তব 
চিত্রের ছায়া সমধিক লক্ষিত হয়। যান্ার ভয়ে হরিহর মিথ্যা! সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইল ; যখন 
রাজকর্মচারী গুণিয়া কয়েকথানি মোহর হরিহরের হাতে দিল, তখন ভয় অপেক্ষা লোভ 
গ্রবলতর হইয়া উঠিল; কিন্ত হরিহর রাঁজদ্বারে মিথ! সাক্ষ্য দিবে গুনিয়া বাড়ীতে স্্রীলোকদিগের 
মধ্যে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল এবং হরিহর কেবলই শুনিতে পাইল যেন তাঁহার সপ্ত পুকষ 


স্ব্দা হইতে নরকে পতিত হইবার আশঙ্কায় উদ্ধ দেশে কীদিয়! বেড়াইতেছেন ; তথাপি হ্রিহির 


মিথ্যা! সাক্ষ্য দিতে প্ৰস্তত হইয়| রাজদ্বারে দীড়াইল, কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার কণ্ঠে মিথ্যা 
উচ্চারিত হইল না, সে সহসা সত্য বলিয়া উৎকোচদাতাকে ক্ষুব্ধ এবং স্বগণবর্গকে চমৎকৃত 
করিয়া ফেলিল। পশ্চিম দিক্‌ স্বর্ণকিরণে অনুরঞ্জিত করিয়া জগদ্বাসীর বিশ্ময় ও অপূর্ব 
ভক্তির উদ্বোধন করিয়! সর্য্যদেব লাঁউসেনের তপঃ প্রভায় কি ভাবে পশ্চিমে উদ্িত হইয়াছিলেন, 
সে তাহা জীবনের ভয় ত্যাগ করিয়া অকুষ্টিত চিত্তে বলিয়া ফেলিল। 
প্রজাগণ তূম্যধিকারীর প্রতি কিরূপ অনুরক্ত ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য তুমুনি প্রভৃতির 
চিত্রে স্ুল্পষ্ট ; রাজার জন্য প্রজার! প্রাণ দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিত, কোনরূপ ভয়, 
উৎসপীড়ন ব! শাস্তি তাহাদিগের অসামান্ত রাঁজভক্তির কণামাত্রও হ্বাস করিতে পারিত না । 
লক্ষ্যাডুমুনির চরিত্র সমন্ধে ১৩১০ সালের পৌষের ভারতী পত্রিকায় আমর! যে প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলাম, তাহা এবং মূল অবলম্বন করিয়া দুই বংসর হইল শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্তাবিনোদ 
মহাশয় তাঁহার সুন্দর রঞ্জাবতী নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হরিহর বাইতি স্থন্ধেও আমরা 
১৩১* সালের চৈত্রের ভারতীতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। 
রাঙ্গা হরিচন্দরের পুল্রদান, রঞ্জার শালে ভর দেওয়া, লাউসেনের হাঁকণ্ডে তপস্তা-_প্রতৃতি 
উপাথ্যানের মধ্যে বহুল অতিরঞ্জন আছে সত্য, কিন্তু অনেক যুগ ব্যাপিয়া এই সকল গল্প 
বাঙ্গালী হৃদয়ে ভক্তি ও অনুরাগ জাগ্রত রাখিয়াছে--স্মৃতরাং ইহ! অবস্তই স্বীকার করিতে 
হইবে যে, এই সকল গল্পের মূলে এমন কোন নিত্য সত্য আছে-_যাঁহা বা্গালী চরিত্রের 
অন্নকূল। ভক্তির সাধনায় বাঞ্গালী-চরিত্র অনেকটা আত্মবলিদানের জন্য উপযোগী না হইলে 
এই সকল গল্প পড়িয়া তাহারা এত প্রীত হইত না এবং এতকাল ধরিয়! ধর্শুমঙ্গলের পুঁথি 
নকল করিবার কষ্ট স্বীকার করিত না। হবিচন্ত্র রাজার উপাখ্যানটি হইতে দাতাকর্ণের 
আখ্যানটি গৃহীত হইয়াছে কি না, তাহাও বিচাৰ্য্য ! 
ধর্ম্মসঙ্গলকে কাব্যসংজ্ায় অভিহিত না করিয়! বরং পুরাণ বলিয়া পরিচয় দিলে ভাল হয়। 
ইহ! পাঠ করিয়া কাঁব্যামোদী ব্যক্তিগণ বিশেষ পরিতৃপ্ত হইবেন বলিয়া ভরসা দেওয়া যায় না। 
ইহাব কতকট! ইতিহাস, কতকটা সাধারণ লোকের কল্পনা এবং অধিকাংশই 
বিদ্ধ দৈব-লীলাপুর্ণ। লাউসেন এই গ্রন্থের প্রধান নায়ক। তিনি যে সকল বীরত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ! অনন্যসাঁধারণ, অথচ তাহাতে আমরা প্রকৃত বীরত্ব খুঁজিয়া পাই না। 


যন ১৩১৩] ধন্মুশঙ্গল ১৯ 


ধর্্মযাকুব স্বীয় ভক্তের গাত্র হইতে মশকটি পর্য্যন্ত ভাড়াইয়! দিতেছেন, সুতরাং লাউসেনের 
অজন্র বীরকীর্তির মধ্যে বীরপণা বা পুরুষকাবের পরিচয় নাই, সে দকলই দেবলীলার অন্তর্গত। 
গন্নবর্ণনাষও পত্রে পত্রে অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। লাউসেন তপোবলে স্বর্যাকে পশ্চিম দিক্‌ 
হুইতে উদ্বিত করাইলেন। গোৌড়ের সমস্ত প্রজা সেই দৃপ্ত দেখিল, স্বয়ং গৌড়েশ্বর এই অপুর্ব 
দৃশ্য দেখিয়া ভক্তিগদগদচিত্তে দান ধ্যানাদি করিলেন; অথচ সেই রাজাই এই ঘটনা 
প্রমাণের জন্য লাউসেনের নিকট সাক্ষী তলব করিয়! মাহুপ্তার যন্ত্রণায় তাঁহাকে বিড়ম্বিত 
করিতে লাগিলেন। ছূর্ববাসার শাপে যেরূপ দু্মস্তের বিস্থৃতি ঘটিয়াছিল, গৌড়েশ্বর এবং সমস্ত; 
_ ৯গোড়বাসী প্রজাবৃন্দের কাহার অভিশাপে এরূপ বিস্বৃতি ঘটিল, তাহা কবি বলিয়া দিলে ভাল 
হইত। লাউসেন পাছে বিদেশে যান এই আশঙ্কায় তাহার মাতা রঞ্জাদেবী মলদ্বার! তাঁহার 
পদঘ্বয় ভগ্ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, ইহা মাতৃন্নেহ কিংবা মাতৃন্মেহের বিকার তাহা বলা 
শক্ত । বতপ্রকার নৃশংস আচরণ কল্পনা করা যাইতে পারে, মাহুছা! তীহার ভাগিনেয়ের বিরদ্ধে 
সে সমস্ত বারংবার অনুষ্ঠান করিয়া রাজার নিকট প্রতিবারই দোষী সাব্যস্ত হইতেছে, অথচ . 
ভাহার প্রতি রাজার অবিচলিত বিশ্বাপ কিছুতেই হ্থাস পাইতেছে না, ইহাও মতি আশ্চর্য্য 
কর্পূরকে কৰি ভীরুরূপে অঙ্কিত করিতে যাইয়া একাস্তপক্ষে অশ্বাভাঁবিক করিয্তা.ফেপিয়াছেন। 
এই প্রকাব নান! অসঙ্গতি কাব্যভাগে বাশি রাশি দৃষ্ট হইবে। 
সুতরাং কাব্যের মানদণ্ডে এই গ্রস্থেব বিচার করিলে পদে পদে পল্লী-কবির ক্রি দৃষ্ট হইবে। 
কিন্তু আমর! ইহার তদ্রুপ বিচাবের পক্ষপাতী নহি। 
এই কাব্য গীত হইত, ইহার একট! আসর ছিল, অধুনা সেই আসর লুপ্ত প্রায় ? কিন্তু সেই 
আসর--তাহার আহ্ষক্ষিক আস্বাব, থঞ্জনী ও খোলের বাস্ত, চামর হস্তে নুপুর পরিহিত 
গায়নের ভক্তিবিহ্বলতা! ও বিচিত্র ভঙ্গী, দলের লোকের উচ্চকঠে দোহার গান, সর্বোপরি সেই 
মূর্থ বা অর্ধশিক্ষিত বালবৃদ্ধ যুবক রমণী পরিবৃত সভা--তাহাদের সরল ধর্ম্ম বিশ্বাস, এই সমস্ত 
চিত্রটি মনে আদায় ন! করিতে পারিলে এই কাব্যের রসাভাস উপলব্ধি হইবে না। এই গ্রন্থের, 
সামান্ত ছত্রে যে কবিত্ব আছে, পাঠকের চক্ষে তাহা এড়াইয়া যায়, কিন্তু দর্শক ও শ্রোতার নিকট, 
গায়েন তাহা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রত্যক্ষ কবাইয়। দিত। এই সমস্ত কাব্য ব্যাপিরা 
নানা অসঙ্গতি সত্বেও যে কঠোর তপস্তার কথ! আছে, ইহাতে দেবতাব প্রতি যে অসীম. 
নির্ভবের ভাব দৃষ্ট হয়--যাহাতে পুবষকার আদৌ স্থান পায় নাই, তাহার পূর্ণ চিত্র 
শ্রোতৃবর্গের চিত্তে মুদ্রিত হইয়া যাইত। গায়েন যখন নর্ভনশীল পদের নুপুরধ্বনি ও মুখর, 
খপ্নী নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে হস্ত উত্তোলনপূর্ববক গাহিয়! যাইত 
*পেলাপেলী চেলাচেলী প্রমদে প্রম্তং। 
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি দোহে অপচিত্তং | 
বলাহক সমডাঁক ছাড়ে সিংহনাঁদং । 
মার মার অনিবার করে ঘোব শবং ॥ 
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সারঙধর সেনপর উতরিল কিলং। 
যেন' মিশে তাঁত্রমাসে পড়ে পাকা তালং £ 
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হদিমাঝে ধর্ম্মরাজ পদ পুণ্ডরীকং। 
সদা মনে ভাঁবি ভণে দ্বিজ'ভ্ীসাপিকং 0৮ ০-৬১ পৃঃ 
কিংবা” ক 
“দ্রড় বড় দম্পই, অবনী কলই, 
দলবল দস নিঘাতং ৷ খু 
মোহি-মোহিপর,।  অব্তহে লুটই” 
তুরঙ্গ কুঞ্জর সাতং ॥” ১৮৭পৃহ 
তখন সংস্কৃতের এই হাস্তাম্পদ অন্ুকরণেও রণক্ষেত্রের সমর-রঙ্গের একটা পূর্ণভাক 
শ্রোতৃবচর্গর মনে অঙ্কিত হইত ; এই আনন্দোচ্ছাঁস মাটি করিবার জন্ত কোন বৈয়াকরণঃ 
খা' আভিধানিক তথায় আমন্ত্রিত হইতেন না, ইহাই সেকেলে লোকের সৌভাগ্য ছিল।. 
-বাঁদদালা প্রত্যেক কাব্যেই প্রেমের অভিনয়ের একটা আঁতিশয্য আছে, কিন্ত ধর্ম্মমঙ্গল' কাব 
প্রেম ও রমণীর প্রাণ লইয়া! নাড়াচাড়া, করে নাই। এমন কি কাব্যনায়ক লাউসেন, অনেক 
সময় যুদ্ধবিগ্রহাদির জন্য, প্রবাসে পড়িয়া থাক! সব্বেও তাঁহার পত্নী কলিলা ঝ কাপড়ার' 
বারমাসী বিরহপাল! বর্ণনা করিবার জন্ত কবিগণ চেষ্টা করেন নাই ;' বসস্তের কমলপল্লব বা। 
বর্ষার পর্মরেণুতে রক্তাঙ্গ চক্রবাক-প্রসঙ্গে বিরহিন্ীর শিরঃসপীড়া বৰ্ণনাও ধর্ম্মমদলে নাই, 
"পরহস্থলে রঞ্জার উৎকট তপস্তা, কাণড়ার যুদ্ধ-ব্যাপার, লখাডুমুনীর অন্তত রাদ্ভক্তি প্রভৃতি 
বর্ণনায় প্রাচীন বাঙ্গালা-সমাজের যে দিক্টা আমাদের চক্ষের সন্মুখে উপস্থিত. করা হইয়াছে, 
তাহাতে বাঙ্গালীর অধুনা-নুগ্ত চরিত্রবল, উচ্চলক্ষ্যের প্রতি অনুরাগ, রমন্ীজ্জীবনের সাধুত্ব_ 
এই সকল বিষয়ের একটা আভাস আছে ; যে জগৎ পরত্রজালিক দৃশ্তের স্তায় অপস্থত হইয়াছে: 
বঙ্গদেশের সেই প্রাচীন স্বাধীন সমাদের' কথা এই পুস্তক পড়িয়া অনেক স্থলে মনে হইয়াছে । 
ইহাতে প্রাচীনকালের বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় 
এককালে স্ত্রীলোকের কাচলী, অসির ফলা, প্রভৃতি নির্শ্মাণে যে সুক্ম কারুকার্য প্রদর্শিত হইত, 
তাহার বর্ণনা এই কাব্যের অনেক স্থলেই সাছে, সেই সকল বর্ণনা! কিছু কিছু অতিরঞ্জিত. 
হইলেও তাহাতে যথেষ্ট ওঁতিহাসিক তত্ব আছে। কেমিকাঁল স্বর্ণ অলঙ্কার তখনও 
এদেশে প্রচলিত ছিল। (৯৪পৃই ৫৪ শ্লোক )। দ্রীলোকগণ' পাদুকা ব্যবহার করিতেন । 
(৯৯ পৃঃ ৪০ শ্লৌক )। যুদ্ধের সাজসজ্জার অনেক বর্ণনা পুস্তকের স্থানে স্থানে পরিষৃষ্ট হয়? 
রণমুকুট মণিসুক্তায় গ্রথিত হইত, "সানু! অঙ্গে পরিয়া মকমলের পাদুকা পায় পরিয়া, স্বর্গ 
খচিত চেলবস্তের উত্তরীয় গায়ে বড় লোকের! হস্তী বা অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধে যাইতেন, তাঁহাদের বল্টু 
কাঁস্তিপূর্ণ ৪ বিশালতয় ছিল, অনেক বর্ণনায় তাহ! বুঝা যায়। যথা 


সন ১৩১৩] ধৰ্ম্মমঙঈল ২১ 


“সেনাব প্রধান সাজে সীতারাম তুঞে। 
যার ভারে প্রমত্ত কুপ্জর পড়ে মুঞে ॥৮-১৪১ পৃঃ 
উদ্ভানবাটাতে বা কোন আরাম-স্থানে রাজা ভ্রমণ করিতেছেন, কবি সহসা দ’একটি ছত্তে 
তাঁহার বেশত্ষার যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা মনোজ্ঞ ও কৌতুহলোদ্দীপক যথা 
“মাথায় সোপায় চীরা মকমলী পায়।” ৫॥পৃঃ। 


কিংবা অমাত্যের চিত্র ফথা-- 
EEE প্পা্কীর উপরে চেপে যায় নিজ ঘর ॥ 
রর " মাথায় মোহন পাঁগ মাণিক কপালে । 


্ 
পা 


শর্করা সংযোগ পেয়ে সর্ধ্যসম জলে ॥ 

গিদ্দার গৌরব করি হেলায়েছে পা। 

হুজুরে হতেছে শ্বেত চামরের বা ৪” ১০৫ পৃঃ ( ৩৮-৪০ শ্লোক ) 

মাণিকরাম অনেক স্থল্ইে রাঁজসভা-বর্ণনোপলক্ষে ভাগবত-পাঠের অবতারণা করিয়াছেন ; 
যে কোন ঘটন! পরে বর্ণিত হইবে, ভাগবতপ্রসঙ্গে তাহার পূর্ববাভাস প্রদত্ত হইয়াছে 
হ্বভাবের যে বর্ণন! প্রদান করিয়াছেন, তাহ! বঙ্গদেশের পল্লী হইতে গৃহীত। কাবোরী 
অনেক স্থলেই বঙ্গ-পল্লীর তকুগুলির অনেকের নাম পাইবেন, কিন্তু ৮৬ পরায় বঙ্গের ব্যোমবিহার 
যে নকল পক্ষীর নাম দেখিবেন, সে তালিকায় কাদাখোচা ও শালিক হইতে আরম্ভ করিয়! 
কোন পাখীই বাদ পড়ে নাই। এই তালিকায় যে সকল পাখীর নাম আছে, তাহাদের সকল- 
গুলির পরিচয় জানিতে হইলে পাড়াগাঁয়ের ভাল শিকারীর শরণ লইতে হইবে ;--এই বর্ণনো- 
পলক্ষে কৰি পক্ষিজগভের সম্বন্ধে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, সারস ঠোঠে শামুক 
ভাঙ্গিতেছে, বাছড় উর্দ্ধে শা! তুলিয়া তপন্তায় রত, মাছরঙ্গা মাছ ধরিবার জন্য মাঝ দরিয়ায় 
পড়িতেছে, চড়ুই অতি ধূর্ত, ধানবনেই সে বাড়ী করিয়াছে, প্রভৃতি ভাবের ইঙ্দিতবাক্যে 
প্রত্যেক শ্রেণীর পাখীরই বিশেষত্ব টুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে ও তাহাদের চিত্র মনশ্চক্ষে জীবস্তরপে : 
উপস্থিত করা হইয়াছে। 22212. 
প্রাচীন বাঙ্গলা কবিগণের কতকগুলি বাধা বিষয় আছে) অধিকাংশ কবিই দেই সকল 

বিষয়ে লেখনীক্ষেপ করিয়াছেন । . রঞ্জার গর্ভবর্ণনায় গণ্িণীর রুচিকর শাঁক-সবনী প্রভৃতি খাস্ত 
দ্রব্যের একটাবর্ণনা আছে (৩৮ পৃঃ )। কবিকম্কণ নিদয়ার গর্ভাবস্থায় এইরূপ যে তালিকাটি 
দিয়াছেন, তাহা এই জাতীয় বর্ণনার মধ্যে উৎকৃষ্ট। ব্হুপত্বীক, বৃদ্ধাবস্থায় বালিকাপত্বীক 
বাঙ্গালী গৃহস্থের বাড়ীতে বধূগণ অনেক সময়ে নান! প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেন, পতিনিন্দার 
গ্রসঙ্গও আমর! বিজয়গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত অনেক কবির রচনাঁতেই 
পাইয়াছি। মাণিকরাম ৮৫ পৃষ্ঠায় এইরূপ পরিচিত ব্যাপার বর্ণনা! করিতে ছাড়েন নাই। এই 
পতিনিন্দাঁ উপলক্ষে কবিগণ মধ্যে মধ্যে যেরূপ রুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা! আমর! সমর্থন 
করিতে পারি ন।। অবরোধকরিষ্টা বঙ্গীয় মৃহিলাগণ একটু অবকাশ পাইলেই কতক পরিমাণে 


২২ সাহিত্য-পরিষত-পন্তিকা [ ১ম সংখা! 


অস্ংযত হইয়া উঠেন। কৃষ্ণের বাঁশীর শ্বরে গোপীগণের যে অবস্থা ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, 
গ্রামে বর আসিলে বা তদ্রপ কৌতৃহলোদীপক অন্ত কোন ঘটনা ঘটিলে মহিলাগণ যে ভাবে 
উৎসুক হইয়া চুটিয়া আসেন, সেই অসংষত, চপল এবং অসৃষ্ ত ভাবটিও কবিগণ অনেক স্থলেই 
করিয়া গিয়াছেন। মাণিকরাম স্থানে স্থানে তন্রপ চিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। . 
বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যে হনুমানের বিচিত্র অঙ্ণুষ্ঠান সমূহ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । মনসার 
ভাসান, চণ্ডীকাব্য, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি সকল কাব্যেই ইহার একটা গণনীয় স্থান আছে, যে কোন 
ছুরূহ কার্য সাধন করিতে হইবে, তাহাতেই দেবতাগণের পক্ষ হইতে হনুমান্‌ আহত হইতেন। 
মনসার ভাসানে চাদ 'সদাগরকে বিপদে ফেলিবার জন্য মনসাদ্েধী বারংবার ইহাকে আহ্বান? 
করিয়াছেন। চণ্ডীকাব্যে সমুদ্র ঝড় উঠাইবার জন্ত চণতীদেবী হনুমানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং এই ধর্দমঙ্গল কাব্যেও বারংবার আমর! লাউসেনকে রক্ষা করিবার জন্ত ধর্মঠাকুর কর্তৃক 
ইহাকে নিযুক্ত দেখিতেছি। হনুমান্‌ সমুদ্র লজ্যনাদি দুরূহ রাম-কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন 
বলিয়া ইহার বঙ্গীয় দের-সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু বৌদ্ধ- 
পুরাণাদিতে ইহার কোন প্রকার উল্লেখ আছে কি না এবং সাক্ষাৎ সমন্ধে বৌদ্ধ উপাগ্যানাদি 
হইতে-ইষ্ঠার একটা প্রাছর্ভাব কল্পিত হইয়াছে কি না তাহাও বিচার্য্য। 
মৃত্যু ও জীবন সঘন্ে এতদেলীয় সাধারণ লোকদের যে উচ্চ তত্বমূলক ধারণা আছে,অন্তদেশে 
ভাহা দুর্মভ। এতংসন্ধে অতি হীন শ্রেণীর লোকেরাও ্া্শনকের কথাগুলি আদায় করিয়া 
ফেলিয়াছে। ১৫৪৫৫ পৃষ্ঠায় মাণিকরাম লিখিয়াছেন £-- 
“জন্মিলে মরণ আছে এড়ারার নাই। 
দশ দিন পর কিংবা দশ বৎসর বই ॥ 
_ কোথা বা সে কর্ণ দাতা কোথা বলি রাজা - 
কোথা গেল রাবণ রাক্ষস মহাতেজা ॥ 
কোথা বা সে দুৰ্য্যোধন শকুনি দুৰ্ম্মতি । 
কোথা গেল ভীষ্ম দ্ৰোণ কোথা কুরুপতি ॥ | 
সবাকার কপালে মরণ আছে লেখা। 
আগু পাছু এক পথ এক ঠাই দেখা 0৮ | 
ঠ বিগত ৫১০ বৎসর যাবৎ বঙ্গভাঁষাকে বিশুদ্ধ কবিবার চেষ্ট! চলিতেছে / যে সকল শব্দ 
'াঙ্গালাদেশে বহুদিন যাবৎ প্রচলিত ছিল, সংস্কৃতজ্ঞ পঞ্ডিতগণ তাহাদিগকে বিচারাঁসনের-নিকট 
উপস্থিত করিয়! তাহাদের বিকৃত অবস্থ! খুচাইয়! সংস্কৃত আকারে চালাইবার চেষ্ট। 
অমার্জিত শব করিতেছেন । ক্রিয়া, বিভক্তি ও সর্বনাম সম্বন্ধে তাঁহাদের এই চেষ্টা নিষ্ফল, 
তাঁহার! সেরূপ অসস্তব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নহি, কিন্তু নাম শব্ধ গুলিকে পরিশুদ্ধ করিতে 
তাঁহার! বথাসাধা চেষ্টা পাইতেছেন। এই পুস্তকে কতকগুলি শব তাহাদের প্রাকৃত ও 
কথিত আকারেই ব্যবন্ঃ হইতেছে, সাহিত্য-পরিষৎ তাহাদিগকে পরিবর্তন করা যুক্তি সঙ্গত 


সন ১৩১৩] বাঙ্গালীর মেয়ের ত্রতের কথা ২৩ 


মনে করেন নাই। অন্ত কেন স্থান, এমন কি ব্যাকরণ ও অভিধানের এলাঁক! বহিভূ্ত - 
বটতল! হুইতে প্ৰকাশিত হইলেও তাহাদের বিশুদ্ধ অবস্থাই আমর! মুদ্রিত পুস্তকে দেখিতে 
পাইতাম । ১৬৫ পৃষ্ঠায় “মচ্ছ" ( মৎস্ত ) ও বজ্জর ( বজ্র ), ১৬৫ পৃষ্ঠায় “মচ্ছব"-( মহোৎসব ) 
ও “্বচ্ছল” ( বৎসল ) আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সকল কথা কথিত ভাষায় এখন প্রচলিত 
আছে, কিন্তু লিখিত পুস্তকে এখন আর স্থান পাইবে না। - 
আমি এই পুস্তফের ভূমিকা লিখিবার ভার প্রাপ্ত হুইয়াছি, কিন্তু পুস্তকখানি যখন মুদ্রিত 
হুর ইহার পাঠ শুদ্ধি ৩ জভৃতি দেখিতে আমি অবকাশ পাই নাই। গ্রস্থভাগে অনেক 
‘ মুদ্রাকরের প্রমাধ রহিয়া গিয়াছে, ১০৯ পৃষ্ঠায় “দত্ত” স্থলে “দণ্ড” ( ৪৮ শ্লোক ) 
০০৪৮ ৫৫ পৃষ্ঠায় “গেল!” স্থলে “পেলা” এবং শেষ পৃষ্ঠায় পশাকে খতু” স্থলে "সাকে 
ও” প্রভৃতি পাঠ বহুসংখ্যক প্রমাদের কয়েকটি পামান্ত নিদর্শন। এই সকল ভ্রমের অন্ত 
অনেক স্থলে অর্থোদ্ধার কর! অতীব ছুবৃহ হুইয়াছে। 


জ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। 


রী ছি AS 
বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতের কথা 


পৌরাণিক ব্রত ছাড়া, বাঙ্গালীর মেয়ের আরও কতকগুলি ব্রত আছে বা ছিল। 
সেগুলিকে ‘গৃহস্থালি ব্রত’ বললেও চলে। ধর্মের ভাব, কোনরূপ পুজার পদ্ধতি, আমাদের 
প্রায় সকল কর্ম্মেই থাকে, মেয়েদের ব্রতে ত ধাঁকিবেই, তা ছাড়া এই সকল ব্রতে বাঙ্গালীর 
গৃহস্থালির কথা অনেক থাকে৷ গৃহস্থালী-ব্যাপারে বাঙ্গালীর মেয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও 
আব্দ্রারের কথা অনেক এই সকল ব্রত হইতে জান! যাঁয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ভাবি 
সতীনের উপর আক্রোশের কথাও বিস্তর থাকিত। “হাতা হাত! হাতা! খাও সতীনের 
মাথ।” প্বেড়ী বেড়ী বেড়ী সতীন আমার চেড়ী।” এই সকল আক্রোশের কথ! এখন 
আর শুনা যায় না। ব্রতব্যাপারে কোন কোন স্থলে যংকিঞ্চিৎ রিফর্মেশন হইয়াছে। 

খ্যাতনামা লেখকগণ বহু পরিশ্রমে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতেছেন, কিন্তু প্রায়ই এই 
সকল ইতিহাস শ্রদ্ধার সহিন্ত পাঠ করিয়াও বেশ বুঝা যায় না, যে, তাহাদের বর্ণিত সময়ে 
বাঙ্গালীর মেয়েরা কিরূপ ছিল। বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথা সঙ্কলিত হইলে, হয় ত বুঝিতে 
পারিব যে বাঙ্গালীর মেয়ের আশা, আকাক্ঞা এবং আব্বার কিরূপ ছিল । 

সেঁভুতী ব্রতের চিত্র ও প্রকরণ প্রকাশিত করা হইল, বাঙ্গালার সর্ক্র যে একই পদ্ধতি 
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তাহা নহে ; আমাদের অঞ্চলের ( রিফর্ম'্ড_) পদ্ধতি আমি.দ্বিলাম ; অন্তান্ত স্থলের পাইলে - 
727874575 
নমঃ শিবায়’ বলিয়! সুতির মঙ্গলাচবণ। "সাধ ভোজন মে'ভুতি*_ইত্যারি প্লোক 
হাত নক্ষত্রপুজার শেষ। মধ্যে কোন্টির পর .কোন্টি বলিতে হইবে তাহার. 
কোন ক্রম নাই । সমস্ত অগ্রহায়ণ ভোর, প্রতিদিন দূর্বা দিয়া, সন্ধ্যার সময় দীপ জালিয়া 
এই ব্রত করিতে হয়। প্রতি ঘরে ও গাছি করিয়া দুর্বা! দিতে হয় । সমগ্র অগ্রহায়ণ মাসের 
দুর্বাগুলি ভৃষগোবরের সহিত গুলি পাকাইয়া গুকাইয়! রাখিবে। পৌধমাসে যতছিন তাহার. _ 
ডবল নম্বর গুলি। পৌষমামের প্রত্যহ প্রাতে মুলাফুল, রিষাফুল ও ৬ গাছি করিয়া রাশ 
দিয়া, ছুটি করিয়া ও গুলি পুজা করিবে। এ পুজার মন্ত্র :_ 
i তুষতুষলি জীতাজাতি। 
_. বাঁপমার ধন, স্বামীর ধন, নিজের খ্যাতি ॥ 
সি ঘর করবো নগরে; মরবে! ত সাগরে। 
~~ জন্মাবত উত্তম কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরে ॥ 
৫ তুষুলি গো রাই, তুষুলি গো ভাই! 
তোমার কল্যাণে খাই ছ-বুড়ি ছ-গঞ্ডা ক্ষীরের নাড়,। ' 
আমার যেন হয় সবার আগে সুবর্ণের খাড়, ॥ 
{ ব্ৰতী শেষদিনে ক্ষীরের নাড়ু দুধে ফুটাইয়া খাইবে। ) 


=. শ্ীঅক্ষয়চন্্র সরকার । 


হান ১৩১৩] পন্মাপুরাঁ" ২৫ 


স্কবিবল্লভাঁদি-বিরচিত 


বুহৎ 


পদ্মাপুরাণ 
লা € অপ্রকাশিত প্রাচীন বাঙ্গালা-সাঁহিত্য ) 


ভাস 1--১৭৪২ শক, বাদাল! ১২২৭ সালের লিখিত, তুলট কাগজের ১৮৯ ৪৯ ২॥০ 
ইঞ্চি ৪৪৮ পৃষ্ঠার (১৪৭০ পাভা) বৃহৎ পুথি। উভয়- 
দিকের আবরণ ( মলাট ) কাষ্ঠের। লেখক-শ্বাক্ষর 'শ্রীরাম- 
নারায়ণ নাগ’। লাকিন আঁটাপাঁড়া, পরগণে কাগমারি *। পুঁথির অধিকারী তিন 
ব্যক্তি; '্শ্রীরামলোচন শৰ্ম্মা ও শ্রীরামধন শর্মা ও রাধানাথ শর্খ। সাকিন দিঘাপাইত, 
পরগণে পুথনিয়। 11 উপনংহারটুকু এইরূপ £-পইতি পুস্তক সমাঃ॥ ভিমশ্মাপি 
রণে ভদ্র মুনিনাঞ্চ মতিত্রমঃ | জথা দৃষ্টং তথ! লিখিতং লিক্ষোক নাস্তি দোশকঃ শ্বকিয় 
পুস্তক শ্রীরামলোচন শর্মা শাকীন দীগপাইত, পরগণে গুখরিয়া তাক রামগৌরিদেব 
যহাল খারিঞ্জা মঞ্পকুরী জীলে ময়মনশীংহ সন ১২২৭ সন বারশত্ত সাতাইষ নন, 
সাক্ষর শ্রীরামনারায়ণ নাগ নাকী $ আটাপাড়া পরগনে কাগমারি হাঁলমোকাম দিগপাইত 
শকাব্দ! ১৭৪২ বাঙ্গালা তারিখ ১৫ বৈসাখ রোজ বুধবার বেলা অন্দাজ (৯) ছুই দণ্ড 
থাকিতে, চন্তর্দশী ভিথিমৈধো শল্পুর্ণ ॥ পুথির হকদার প্রীরামলোচন শৰ্ম্মা ও শ্রীরামধন 
শৰ্ম্মা ও রাধানাথ শর্মা । এই তিনজন শেগায় (২) আঁর কেহ দাও! (৩) করে ছুট! 
বাতিল এ| পটস্তিবেদসাশ্রানি £ বিচার অন্ত পুনৎ £ ন জায়স্তি পরং ব্রর্থম দব্যপাঁক- 
বশমধীন! 2/১॥ একাক্ষর গুন্ধমাল্য* মায় স্ৌকেনে পঠীতা খাদস্তী পক্ষিরাজেন্র 
মেকাকী গুরূদক্ষিনা £1১। (ক)। শ্রীযুত রাঁধাকাস্ত শর্মার বাঁড়িতে চৌওারি ঘরেব মধ্যে 
শমাপ্ত ৮ ইহা! হইতে বুঝ' যায়, প্রাপ্ত গ্রন্থথানি মূল পুস্তক নহে, কারণ লেখক 
পলিখিয়াছেন--যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। বিশেষতঃ সঙ্গে গ্রথমাংশের কতকগুলি অতিরিক্ত 
পত্র পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিও একই হাতের লেখা। সুতরাং মূল পুস্তকঘৃষ্টে লেখক 


লেখক ও অধিকারী 


* ষ্টেঃ টাঙ্গাইল ( মঘমনসিংক )। 
শটে জীসালপুর এ 
{ সাকিন। 
(১) অনুমান! (২) ব্যতীত। (১) দ্বাবী। 
(ক) সংস্কৃত মৌকওডুলি নিতাস্ত ভমপূর্ণ 
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- কয়েকখানি পুথি নকল করিতেছিলেন বোধ হইল। সম্ভবতঃ রামলোচন শর্মার 'স্বকির 
পুস্তক'খানিই সূল পুস্তক ৷ 

অধিকারিত্রয়ের বংশধর কাহারও সন্ধান আমরা পাই নাই | সুতরাং লেখকেরও 
বিশেধ পরিচয় কিছু পাওয়া যায় নাই। 

দিঘপাইতে ভৌমিক উপাধিক খ্যাতনাম! ভূম্যধিকারিগণের বাস) ইহাঁদেরই বড়- 
তরফের (৩৬ গণ্ড ) ১৩০৪ সালের ভূকম্পতগ্ন একটা ইষ্টকা- 
লয়ে আঁধারকুঠারির রাবিশ-শুপের মধ্য হইতে এটাক হের ০- 
মলাটিযুক্ত পুঁঘির প্রথম অংশ ( প্রায় ১০১৫০ পত্র ) পাওয়া গিয়াছিল। অবশিষ্টাংশ- 
চণ্ডীমগুপমধ্যস্থ একটা জীর্ন পেটিকার অভ্যন্তরে পাওয়া গিয়াছে, _প্রণমতাগের অতি- 

রিক্ত পত্রগুলি এবং ‘বেহুলার বারমাস্তার’ একখানি পত্র ইহারই অন্তর্ভ ক্র। (খ) 

- গ্রন্থের আগাগোড়া কতকটা স্থান ইন্দুবে কাটিয়াছে, সম্ভবতঃ সে সময় সম্পূর্ণ পু'থিখানি- 
একত্র ছিল, পরে এরূপ স্থানাস্তরিত হইয়াছিল। কোন কোন পৃষ্ঠার চারিদ্িকের কাগজ 
নিতান্ত জীর্ণ। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, ইহাতেও কবিতার পংক্কিগুলির ছু’একটিমাত্র নষ্ট - 
হইয়াছে, নতুবা সম্পূর্ণ পু'ণিই অটুট আছে। পন্মাপুজার সময় পু'থিখানির রীতিমত পূজা 
করা হইত, তাঁহার চিন্তশ্বর্ূপ ২/৬/ ও ১৩/০ পৃষ্ঠায় চারিদিকে বহুসংখ্যক রবক্তচন্দনের 
ফোঁটা দেওয়া রহিয়াছে। . 

অক্ষর ।--ক্ষ, যু, সু, ঘ, সু, খ ; ধু, ছ, গু) ত্র, ক, ভূ এইরূপ অনেক অক্ষরের পরস্পর 
পাৰ্থক্য বড়ই অল্ন। এ জন্ত পাঠোদ্ধারে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। মুর্ঘণ্য পর ড এর মত 
উচ্চারিত হইত, এ জন্তই বোধ হয় - প্রত্যেক “ও” রূপে লেখ! হুইয়াছে।, ক কোথাও 
কোথাও সংস্কৃত “জা এর ভার, যথা--“মুক্রী করিসু জী” উ, হৃ প্রভৃতি কতকগুলি অক্ষর 
সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, তাহা প্রচলিত টাইপদ্বারা দেখাইবার উপার নাই । বানান সম্বন্ধে 

“যথাদৃষ্ট ইত্যাদি লিখিয়! লেখক নিজেকে বাচাই গিয়াছেন, দ্র তছ্ছিষয়ের আলো- 
চনা এন্থলে কর! হইল মা । - 


শ্রস্থগ্রাণ্তি স্থান। 


| ্রচ্থের নাম | 
গ্রন্থের 1/০ পৃষ্ঠায় ইহাকে পল্াপুরাণ এবং ১৪/০ পৃষ্ঠায় 'পল্পাপুরাণনীত' বলিয়া 
অভিহিত কর! হইয়াছে, - | 
“লোমসে কহিল কণ! সনকের ঠাক 
চা পট পল্মাপুরাণেব কথা কছত গোসাঞী ॥* ৮০ 77: 





(খ) গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠায় | 
‘বেউলার বারয়দাসি লোক সুন মন ছির। 1 
ইত্যাদি লেখা আছে, কিন্তু গ্রন্থের সেস্থলে বেহুলার ঘারমাসি চিঃ বারমাসি একটী স্বত্ত পত্রে পাওয়া 
গিয়াছে। গন্তটা আর্ণ। } 
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প্নারায়ধদ্দেব কয় নরসিংহ সুতে 
পদ্মপুরাণ গিত সম্পুর্ণ এহিমতে ॥* ১৪/০ 

পুনরায় গ্রন্থোপসংহার-শেষে ইহাকে “পল্লার পীচালি বলিয়| উল্লেখ করিয়াছেন। 
স্থলতঃ সনকবর্ণিভ পদ্মাপুরাণই কবি পাঁচালিছন্দে রচনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে 
পদ্মার পাঁচালী বা পদ্নাপুরাণ উভয়ই বল! যাইতে পারে। তবে ইহা বলা প্রয়োজন যে, 
এ পদ্মাপুরাণের সহিত সমহাপুরাণাস্তর্গত “পন্পুরাণের” কোন সম্পর্ক নাই। ইহা, 
২ অন্সার পুখি। - 

রচয়িতৃগণ-।-সমুদায় এহে একাদশ জন পদরচযিতার নাম পাইয়াছি। এই একাদশ 

ডহাদের বাসছানারি ও কাল জন কবি যে পরম্পর প্রতিহন্বীভাবে পদরচন। করিয়াছেন তাহা: 

নহে, অথবা! একই বিষয় লইয়! এক এক কবি যে পুনঃ পুনঃ স্বীয় 

রচনাচাতুর্ধয দেখাইয়াছেন, তাহাও নহে। কারণ গ্রন্থে সেরূপ একই বিষয়ের পুনরুক্তি দেখা 

যায় ন|। চন্তর-সর্য্যের পৃথিবীতে ক্রমপর্য্যায়ে আলো দেওয়ার ন্তায়, এক ধারাবাহিক বৃত্তান্ত 

কবিগণ পরম্পরে ক্রমাগত গাইয় গিয়াছেন। এই অন্তই গ্রন্থের রচয়িতা ন! লিখিয়" 
রচয়িতৃগণ লিখিতে হইয়াছে । এই একাদশ জন কবির নাস £_ 

১। সুকবিবল্লন্ধ নারায়ণদেব (দ্বিজ ); -২। চন্দ্রপতি) ৩। দ্বিজ রা 
৪। বৈস্ত জগন্নাথ ও দ্বিজ জগন্নাথ (বিপ্ৰ ); €। দ্বিজ বলরাম ( বিপ্র বলাই )) ৬। বিপ্র 
জানকীনাথ (পণ্ডিত )) ৭! দ্বিজ জয়রাম) ৮। হরিদত্ত €“দত্)১ ৯। বিশ্বনাথ ; 
১০। হৃদয় ( “হদয়ে ব্ৰাহ্মণ’); ১১। গুণাকর। 

ইহাদের কেহই কাছা অপেক্ষা একেবারে নান নহেন। জগন্নাথ-ভগিতাযুক্ত পদগুলিতে 
কোথাও কোথাও ঈষৎ ম্বাতগ্র্য আছে বলিয়া! বোধ হইল, নতুবা আর সকলের রচনার- 
মধ্যে পরস্পর বিভিন্নতা। নাই বলিলেই হয়। তবে সুকবিবল্লভ নারায়ণদেবের রচনা যে-ফে 
স্থলে ধারাবাহিকরূপে চলিয়াছে, সে সমুদায় স্থান পড়িলে ইহারই রচনা' সর্কোৎকরুষ্ট বলিয়া 
বোধ হয়। আমাদের মতে নারায়ণদেবই এ গ্রন্থের রচয্নিত।। অন্ত ১০ জন কবি ইহার 
সহায়তা করিয়াছেন মাত্র। যে ছুইটী প্রধান বিষয় ধরিয়া আমর! এ সিদ্ধান্তে উপনীত. 
হুইয়াছি, তাহ! এই £-_ 

(১) সমুদায় গ্রন্থে যত শ্লোক আছে, তাহার কিঞিদুর্ধ, আড়াই আন! পরিমাণ শ্লোক 
ধর দর্শলন কবির রচিত, ইহ! ছাড়া আর সকল লোকই নারণ দেবের রচন।'! 

(২)* পাঁচালীদলের কবি ( রচয়িতা গায়েন) গীতকালে শ্রোতাদের ফরমাস্মত: 
অনেক গান রচন! কন্বেন। কখনও কখনও তিনি ক্লান্ত হইলে দলের অন্তান্ত উপযুক্ত 
ব্যক্তিগণ (কেহ কেহ শিক্ষার্থীও থাকেন।) অনেক সময় গীত. চালাইতে থাকেন, 
তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার স্বরচিত পদ ও লাচাড়ী গান করান। নারায়ণ দেবের 
পুঁথিতেও সম্ভবতঃ এই উপায়েই বৈস্ত জগন্নাথ প্রভৃতির রচনা প্রবেশ করিয়াছে। এ. 


হজ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


সিদ্ধান্ত করিবারও আমাদের গ্রমাণ আচছে-_গ্রস্থের ৪/* পৃষ্ঠায--একস্থলে এইরূপ . 
পাওয়া গিয়াছে £__ 
প্চান্দর গোঁচরে, আঁনিয়া সমারে, পল্না পুজীল জেহি লোকে ।' 
চতুর্দশী পাইয়া, প্রাচিত্য করাইয়া, স্থদ্ধ করাইল একে একে & 
পন্ভার আশন অভ, পুজে জথা মণ্ডপ, ধথাতথা সাধুতারে সুনে । 
নাঁরায়ণদেবে কয়, স্ুকবিবন্রব হয়, বিগ্র জানকিনাথে ভূনে ॥* 
একই কবিতার একই পদে ছুই কবির নাম,_বিলেষতঃ নারায়ণ, দেবের সহিত 
জানকীনাথের নাম দেখিয়া কি বোধ হয় না, যে নারায়ণ দেব-অন্ুঠিত গীতের আদ 
তাঁহার অবসর সময় মধ্যে জানকীনাথ কিছু গাইয়াছেন ? | 
- এসম্বন্ধে আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বৈস্ত জগন্নাথ, দ্বিদবংশীদাম 
প্রভৃতি অঙ্তান্ত পদরচয়িতৃগণের কেহই নিজ-নিজ নামের সহিত “কবি, প্রভৃতি আখ্যা 
সংযোগ করেন নাই--কেহু “সরষ শুদ্ধমতি”, কেহ “গায়েন” ইত্যাদি বিশেষণ দিয়াছেন 
মাত্র। কিন্তু, নারায়ণ দেব--ছ'এক স্থলে ‘মনসার দা’, দ্বিজ নারায়ণ ইত্যাদি লিখিলেও 
প্রায় সর্বত্রই 2 
‘সুকবি নারায়ণ দেবের সরষ পাঁচালি” 
‘নারায়ণ দেবে কয় সুকবিবন্ধব ছয়” - 
এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহা! হইতেও আমাদের ধারণা হয় যে, লারারণদেবই এ 
গ্রন্থের মুল রচয়িতা ; অন্তান্ত কবিগণ তাহার সহকারী । 
যাহা হউক, তথাপি -আমাদের নিকটে প্রত্যেক কবিই প্রভূত সম্মানের পাত্র, তাহার 
দনোহ লাই। বরং ন্ুকবিবল্লভের লঙ্গে সঙ্গে আরও দশজন সুকবির পরিচয় ও তাহাদের 
কবিত্ামৃত্ত আস্বাদন করিতে পাইয়া আমর! সমধিক আনন্দিত। 
সমত্য কবিরই বাসস্থান পুর্বববঙ্গে, খুব সম্ভব ঢাকা, ময়মনসিংহ, বগুড়া অথবা পাবনার 
কোন না কোন স্থানে। স্বীয় পরিচয় কেহই, দেন নাই, গুণাকবর, চন্তদ্রপতি ও বিশ্বনাথ 
নিদ্ব-নিজ কৌলিক উপাধিটা পথ্যস্ত দেন নাই। একমাত্র নারায়ণদেব তাহার ম্থকবি- 
বল্লভ খ্যাতি এবং 
“নারায়ণ দেবে কয় নরমিংহক্ুতেশ 
এইটুকু মাত্র জানিতে দ্রিয়াছেন। কিন্তু কবির পরিচয় জানিবার পক্ষে ইহ! পচুর 
নহে। তাহার সুকবিবল্লত উপাধি প্রাপ্তির বিষয়ও আমর! যেমন জানিতে পারিলাম না 
তেমনই আবার নরসিংহ দেবের পরিচয়ও আমরা অবগত নহি । * 





* শ্রীযুক্ত কেদারনাথ .মজুসদার তাহার “সয়মনসিংহের বিবরণে” লিখিয়াছেন__নারারণ দেব বর্তমান সমন 
হইতে প্রার ৪২৫ বৎসর পূর্বে বোরগ্রাম নামক একটা ক্ষুদ্র পল্পতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত "গল্সাপুরাসে” 
তিনি যে আঁব্মপযিচয় দিয়াছেন, তাহ! হইতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া! বাং + ও 


সন ১৩১৩] পদ্মাপুরাণি ৪১ 
দ্বিজ বংশীদাস, 1 দ্বিজকলরাম, বিগ জানকীনাথ, হৃদর ব্রাহ্মণ ও দ্বিজ জয়রাম ইহার) 


নারায়ণ দেহে কয় জন্ম মগধ। ভট্টপত্তিত নহে! নহে! বিশারদ ॥ 
মধুকুল্য গোত্রেতে গায়েন পুবকর। জন্ম লডিল সুত্রকাযেন্তের ঘর ॥ 
বৃদ্ধ পিতাঁমহ মোর নাম ধনপতি । পিতামহ হয় মোর অতি হুর্ধমতী ॥ 
উদ্ধবতনয় হয় নরসিংহ পিত! । মাতামহ্‌ প্রভাকর রুক্সি মর মাতা! ॥ 
পূর্বপুরুষ মন্‌ অতি শুদ্ধমতি । বার তেজিরা যোরগ্রামেতে বসতি ॥ 

"২ বৌরদ্রাম কিশোরগঞ্জ মহকুম_র অন্তর্গত একটা প্রাম। অদ্যাপি নারার়ণদেবের বংশধরগণ বোরগ্রাসে বাদ 
ফরিতেছেন। তাহার! বোরগ্রামেব ঘিশ্বাস বলিযা পরিচিত এবং নারায়ণ দেব হইতে ১৭শ পুরুষ অধন্তন। 
মারায়ণদেবই পক্সা পুরাণের আদি র5য়িতা কি ন। তাহ! নিঃসন্দেহে বল! যাঁইতে পাবে ন!। নারায়ণদেবের কবিতার 
আদর্শ অতি প্রাচীন। নারায়ণল্বের সম্পূর্ণ পক্মাপুরাণ এখন আর পাওয়া! যায় নাঃ বোরগ্রামে তাহার বংশধর- 
দ্বিগেব নিকট যেখানা ছিল, তাহাও হাবাইয| গিযাছে।" 

কবির পরিচযচুচক উপরোক্ত ভণিতাগুলি আলোচ্য ‘পল্লাপুবাণে' আমর! পাই নাই। তবে নাঁরায়ণদেবের 
রচনাভঙ্গী ও পনরসিংহ পিতা” দঘেখিযা যোধ হয়, স্ুকবিবল্লভ নারায়ণদেব ও ইনি একই ব্যক্তি এবং ইনি কায়স্থ। 
তবে 'দ্বিজনারা'রণ' কি জানকীনাধাদির গ্যাঁধ সুকবিধল্লভের সহকারী ভিন্ন ব্যক্তি? কেদাবধাবু আরও লিখিয়াছেন-_ 
"বটতলা হইতে ষেণীমাঁধব দে এণ্ড কোং যে পদ্ম।পুরাণ প্রকাশ কবিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নারায়ণদেবের নয়। 
এই গ্রন্থের অর্দ্ধেকের অধিক ছ্রিজ বংশীদাসের রচন!। কিন্তু আলোচ্য পু'থিতে দ্বিজ বংপীদাসের বচন মাত্র 
ছুইটী স্থলে পাঁওয়! যাষ। আমর বেণীমাধব দে কোর প্রকাশিত পুস্তক দেখি নাই, সুতরাং এ পুস্তকের রচনার 
সহিত এ গ্রন্থের কোন কোন রচনাব সিল আছে কি না বলিতে পারিলাম না| এ গ্রন্থে নাযায়ণদেবেব 
(সৃকবিবন্নভ ) রচনাই প্রায় সমস্ত । কেদারধাবুর লিখিত নাবাধণদেষেব যংশধরগপেব নিকট হইতেও গ্রন্থ পাওযা 
যাইবে না, যে, মিলাইয়! দেখিয়! স্থির কর! যায। তবে যদি তাহাদের পূর্বপুরুষ নারায়ণদেবের পদ ভীহারা 
চিনিয়। লইতে পাবেন ও তাঁহার স্থকবিবলভ উপাধির বিষয় তাঁহার! কিছু জাত থাকেন, তবে এ বিষষের মীমাংসা! 
হইতে পারে। ইহা! বিশেষ অনুসহ্ব।ন সাপেক্ষ । 

+ ঘিজ ঘংপীদাস সম্বন্ধে কোলরঘাবু লিখিযাছেন :--"পদ্মাপুরাণের অন্যতম রচধিত] ছ্িজ বংগীদাস। ইহার 
নাম নারার়ণদেষের ন্যায় সর্বত্র সুপরিচিত । এই কবির বাসস্থান কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাতুর়াইর গ্রাস। 
বংশীদাস ঠাকুর পদ্মাপুবাণে এইক? আত্মপরিচয় প্রধান করিয়াছেন 

"বন্দিঘটা গাঞ বন্দু জাহার প্রধান। শাঁত্ডিলগোঁত্র বন্দু যাহার যাখান ॥ 
গৌতম মুনির শাখা! ত্রিতিষ প্রবর। দাম উঝার ধাবা শ্তামবের পর ॥ 
বংশিদ্ধিজ পূর্ব্ব গোশাঞ্চি গুক চক্ৰপাণি । ভবিষ্যত বর্তমান তৃকালস্য জ্ঞানী? 
বাড়া হতে আসিলেক লুহির্ভেব পাশ। পাতুয়াড়ি দর্জিবাজু গ্রামের নিষাস ॥ 
সর্দদা করিল রড্তাঘতী ঠাকুবাণী। যার পুত্র কাশীদাস হৈল মহাজ্ঞানী ॥ 
তানপুত্র প্রহর্ম প্রাজ্ঞ মহাশয় ৷ এক প্রজাপতি করি সর্বধলোক কয় ॥ 
তৃমিষ্ঠে কুলেশীলে সম্বন্ধ অতিদয়। হৃদযানন্দ হইলেক তাহীন তনয় | 
তানপুত্র যানবানদ্দ অতি সুদ্ধাদয়। দ্বিজ বংশীদাস কৈল তাহান তনয় ॥* 

ধংশীদাস বর্তমান সময়ে সপ্তম পুরুষে অবতীর্দ। সুতরাং তিনি প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ 
কৰিয়।ছিলেন।” ইত্যাদি 


৩০ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


অবস্তই ব্রাহ্মণ, চত্দ্রপতি ও বিশ্বনাথ ব্ৰাহ্মণ কি না বুঝা! গেল না। গুণাঁকর উপাধি, কি, 
নাম এ বিষয়ে সংশয় আইসে। মাত্র একটা স্থানেই ইহার সামান্ত কয়েকটী পদ পাইয়াছি। 
ভণিভার ভঙ্গীতে নাম বলিয়াই বোধ হুইল। হরিদতের দত্ত উপাধি দ্বারা কায়স্থ বলিয়া 
জানা ষায়। বৈদ্য জগন্নাথ ও দ্বিজ জগন্নাথ একই ব্যক্তি বলিয়া অন্থমান হয়, কারণ 
অনেক স্থানে শুধু জগন্নাথ বলিয়াও ভণিতা আছে। সম্ভবতঃ “বৈস্ত' উপাধিটী বিজ্ঞ বা 
কবিরা অর্থে ব্যবহৃত হুইয়া থাকিবে,। নতুবা, বৈস্তের উপবীত সংস্কার হয় বলিয়া 
ববি ‘দ্বিজ’ ধরা যায়, তথাপি 'বিএর+ জগন্নাথ ব্রাহ্মণ বৈ বৈষ্ত হওয়া সম্ভব নহে। _- 


কৰিগণকে যে আমরা পূর্ববঙ্গবাসী বলিয়াছি, ইহার আর বিশেষ নিদর্শন ন! খাকিলেও১-- 


একমাত্র রচনার ভাঁষাদিত্বারাইতাহা বুঝা যায়।__ 
তদ্যথা = 
গাইব, করিব স্থলে গাইসু, করিমু ইত্যাদি 
মোর, তোর 3 মর, তর ই 
জাতিতে » _, জাতিত 


শিবেক, নেতাক প্রতৃতি চতুর্থী বিভঞক্ঞন্ত পদ (পাবনায় ও বগুড়ায় এইরূপ 
ব্যবন্ধত হয়। ) 

ঝাল! (তেজ ), মেলে (মুলুকে, কোথাও সঙ্গে অর্থে বাবন্মত হয় ৰ হনে (বা থনে- 
অর্থ স্থান হইতে, স্থলে )- | 

পাইয়া, খাইয়া! স্থলে পাৰা, খায়া 


'অপ্দরী এ অপঃছরি 
তবু তযু 
এলান (চুল) bi আউলান 
আট (অষ্ট) " * আট 
তা-হ’লে-ত লা তবে-সে। 


দোকার ( হুলুধ্বনি ), লোড়ালোড়ী পারে ( দৌড়ায় ), 

সামাইল ( সান্ধাইল -মর্থ প্রবেশ করিল ), খাইয়াত (গর্তে) দশেৰিশে, আখালি 
পাখালি, পাছড়াপাছড়ি, খৈলাপাতিল প্রভৃতি হুশ । I 

হারল--( টিকটিকি ), 


EEE পাপা পাপা 
এ স্তখিতাও আমব| পাই নাই। ফেদারবাবুর লিখিতমতে দেখা যার, নারার়ণদেব ও বংশীদাম সমসাময়িক 
নহেন। তবে এ ছুই কধির রচনা কিরূপে একাঙ্গভূত হইল বুঝা যায় না। 
হাহ! হউক, আমাদের আলোচ্য পুধিখানির বদি কোনরুগে প্রকাশিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় বা 
প্রকাশিত হইবার আশ পাওয়া বায়, তযে এতৎ সমন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের সংগ্রহ ও অনুসন্ধান অবস্যই করিতে 
_হইৰে। বর্তমান প্রবন্ধে আমর! কেবল গ্রসথোদ্ধাবসংবাদ ও পরের সুল পরিচয় দিবার চে করিয়াছি। 


সন ১৩১৩] পদ্মাপুরাঁণ পু ৩১ 


দত্ত নিকটিয়া--( নিটুকাইয়া-অর্থ বিকাশ করিয়! ), 
বেক্য়া, ভূরা--.€ ভেলা), বিচারিতে ( বিচরাইতে--খু'জিতে ), 
আধুন-_-( ব্যঞ্জনের সথাশব্দ, যা ব্যঞ্জন-আবুন ) 
কাকৈ (চিরুণী ), কেতর ( চোকের পিচুটা ), বাতর ( ক্ষেতের আল ), 
বিকুদ্বিনী বাকুবা,--ব বাওকুড়ানী-_বা ও্র্ণি, অর্থাৎ খুদিবায়ু ), 

' পোলাই ( পৌলা-_অর্থাৎ শিশু ), পৈথান ( শয্যার পাস্থান ), 

RIG ছাই ) প্রভৃতি পূর্ববঙ্গ প্রচলিত অমংখ্য শব । 

{৮ এবং থাভদ্রব্য মধ্যে ‘নরিচ অষ্টাদশ” ও ‘কাসন্দ’ ( সরিযামহ নানাবিধ মশলা মিশাইয়া 
প্রস্তুত একরূপ চাট্‌নী,_ পূর্ববঙ্গের একটা বিশেষ থান্ডক্রব্য) নামক দ্রব্যের পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ দেখা যায়। 

স্থলতঃ আলোচ্য কধিগণের প্রতিভাগ্রহৃত গীতরত্বমাল! এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন 
কীন্তি এই পন্মাপুরাণ যে পূর্কাবজ্গেরই সম্পত্তি, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। 

এই গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণর কর! সুকঠিন। ১৭৪২ শকে (১২২৭ সালে) আদর্শ 
দৃষ্টে লেখক রামনারায়ণ নাগ কর্তৃক বর্তমান গ্রন্থ লিখিত হয়। মূল আদর্শধানি আবন্তই 
তাহার পুর্বেকার,_তবে কথ! হইতেছে, আদর্শ পুস্তক রামলোচন শর্ম্মার ‘স্বকীয়’ পু'থি- 
খানিই মূলগ্রন্থ কি-ন1? যদি উহাই মূলগ্রস্থ হয়, তবে, ১২২৭ সনে মূলগ্রন্থ ( অর্থাৎ 
নারায়ণ দেবের পম্াপুরাণ ) সাধারণের আদরের বস্তু ছিল ইহাতে সন্দেই নাই। কারণ, 
উপসংহারে অধিকারি-সাব্যস্তের দৃঢ়তা! দেখিয়াই তাহ! বুঝা যায়। ইহাও ৮৪ বৎসরের 
কথা। তাহা হইলে ৮৪ বৎসর পুর্বে এই পদ্মাপুরাণ সাধারণ্যে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিল। সুতরাং এই গ্রন্থকে আমরা ১৪৪ কি ১২৫ বৎসর পূর্বের রচিত বলিয়া 
বিশ্বাস করিতে পারি। আর যদি রামলোচন শর্মার পুস্তক মূলগ্রন্থ ন! হয়, অথবা! মুলগ্রস্থ 
দৃষ্টে সওয়াশত বৎসরেরও পুর্বে উহা লিখিত হই থাকে, তবে এ রচনা যে আরও 
প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ কি? 

গ্রন্থ যে সময় রচিত হইয়াছিল, তখন বুড়ি, পণ, কাছণ ও কড়ি দ্বার! সর্বপ্রকার অ্রব্যের 
ক্রস বিক্রয় ( বা বিনিময় ) হইত। * এবং তওুলাদির 'পুড়া” হিসাবে ওজন প্রচলিত ছিল। 
এতন্তিন্ন সামাজিক আচারাদির সম্বন্ধে গ্রন্থে যেরূপ উল্লেখ আছে, তচ্বার! এবং গ্রন্থের 
রচনার ভঙ্গী হইতেও ইহার বচনাকালের প্রাচীনত্বই প্রতীয়মান হয়। 

শ্লোকসংখ্যা। ৪৪৮ পৃষ্ঠা পুথিতে মোট শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৬, ৫০* সাড়ে ছয় হাঁজার। 
তন্মধ্যে লাচাড়ী (ত্রিপদী ) প্রায় সওয়! হাজার এবং বাকী সমস্তই পদবন্দ ( পয়ার )৫ 
এতদ্যতীত ধুয়া প্রায় পৌনে ছুইশতটা । 





* গ্রন্থের কোথাও “দিক প্রভৃতিরও উল্লেখ গাওয়! গেল না। 


৩২ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [১ম সংখ্যা 

‘মোট ক্লোকসংখ্যা সাড়ে ছয়হাজারের মধ্যে জুকবিবল্পভ নারায়ণ দেবের নামেই প্রায় 
পাচ হাজার । বাকী দ্রেড়হাজার অপর দশ কবির। এই 'কবিদের মধ্যে জানকীনাথ, 
জগন্নাথ ও চন্দ্রপতিরই অপেক্ষাকৃত বেশী ; ইচাদের নিয়ে বলরাম এবং সর্ববনিষে জয়রাম, 
বংশীদান ও হরিদত্ত। গুণাকর, বিশ্বনাথ এব: হৃদয় ব্রাহ্মণের নাম মাত্র এক-একটী স্থানে' 
পাওয়! গিয়াছে। 

ধুয়াগুলির অধিকাংশই মনসাদেবী-সংক্রান্ত অর্থাৎ আলোচ্য পুঁথির বিষয়ানযায়ী। 
* আবার কতকগুলি অসংলগ্ন আছে ; তাহাদের সংখ্যা অল্প এবং এ সমন্তের প্রায়ই ‘জানাই 


রাম ও ‘তার!’ সঘ্বন্ধীয়। গ্রন্থে শ্লোকসংখ্যা পুর্বীপর রীতিমত দেওয়া নাই, লেখকের -: 


ইচ্ছামভ কোথাও কোথাও ৫1৭ প্লোকের সংখ্য। দেওয়া আছে, তাহাও গ্রন্থাম্যায়ী ধারা- 
ঘাছ্িক নহে_-অর্থাৎ কোন এক লাচাড়ির প্রথম হইতে প্র লাচাড়ির শেষ পর্য্যন্ত 
পদ্লারের অধিকাংশই সংখা! নাই। সুতরাং প্লোকসংখ্যা নির্দেশে পুথির আগাগোড়া 
শ্লোক গণিতে হয়। তাহাতেও আবার বিভিন্ন নামের পদ বলিয়া বাছিয়! লইতে নিতান্ত 
ক্লান্ত হইতে হয়। 
রচনা। সমগ্র গ্রন্থ পয়ার ও লহরী (লাচাড়ি) ছন্দে রচিত। কিন্ত গীতার্থে রচিত 
বলিয়! সর্বত্র অক্ষরের সংখ্যা সমান রক্ষিত হয় নাই--সুরের মিলে পদের মিল দে ওয়! 
হইয়াছে। লাচাড়ির বিভিন্ন সংখ্যা আছে £-_ 
থ! £--যোটক লাচাড়ী 
মাঞ্চুষ লাচাড়ী 
পয়ার' লাচাড়ী 
“লাচাড়ী গায়েন ছন্দ । 


লাচাড়ী বিপদী, যোটক, মাঞ্চুষ ও গায়েন ছন্দে ছানার! পয়ার' 


লীচাড়ী অবিকল পয়ারের স্তায়। লাচাড়ী নৃত্যের সহিত গীত হয়, সম্ভবতঃ নৃত্যের নামাচ্যাদী 
ছন্দের এরূপ বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। 
" গ্রন্থ যে ষে রাগে গীত হইয়াছিল, তাহা এই £-- 
কামদরাগ, পঠমঞ্জরী রাগ, 
ভাটিয়াল রাগ, করুণ ভাটয়াল রাগ, . 
ভবানীরাগ, শ্রীরাগ, 
করুণ রাগ, কুহক রাগ 
ও নটরাগ। 
কোন কবিই রচনাঁতে পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করেন নাই। প্রচলিত . ভাষায় 
সুললিত সরল ভাবে শবের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়গুলি পর-পর গাঁথা । তবে মধ্যে মধ্যে হুএকটা 
অবাস্তর বিষয় মূল বিষয়ের মধ্যে সহস! আসিয! প্রবিষ্ট হইয়াছে দেখা যায়--( যথা কৃষ্ণের 


পাপা 


পা 
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পারিজাত হয়ণ) এগুলি পন্যবজ শ্রোভূবর্গেদ্ব ফরমাইস্মত পালার মধ্য যুড়িয়া দেওয়া * 
হুইয়াছে। দসগ্র রচনায় সধ্রবার -প্রধান- বিষয় ইছার খর্ণনীয় বৃত্তাস্তের অতি 
স্বদ্গতি। নান! শাখা প্রশাখার দলে মিশিা মিশিয়া মূল ঘটনা এড খীরে চলিয়াছে বে, বিষয় 
ভিন এক পরি আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ভবে, বুৰা যায় যে, ১লা 
আসর অমাইরা রতি মাঞ্কাল (কিন্তু পুঁখিতে ‘নওদিন’ লেখা আছে ) ক্রমাগত গানেয় 
র জন্তই ইহাকে টানিয়া এত বড় কর! হুইয়াছে। | 
এইরূপ 3 
প্জীশরীমিবায় নমঃ ॥ দেব বন্দে! গণপতিরে আরে হুয়। 
খ্রস্থারন্ত ও বিষয়! বন্দো ভবানিমঙ্কর। মহাদেব ......,** বন্োদর-॥ অ+ 
কথ আঙঞ্জি পড় গনাই ন! চিন অক্ষর? 
সকলের আগে পুন্ধা পুনিলা শঙ্কর ॥ ১৭ 
পার্বতিনন্দন পহু (১) জানে জগজনে। 
অনি দৃষ্টে মুণ্ড গেল পাইল! কেমনে ॥ ২৫ 
'শিশুকালে মহাদেবে পড়াইল গ্রন্থ। 
ভ্যকু (২) যে ভাঙ্গিল দাভ নাম একস্ত 1 
একদন্ত নাম হুইল বেদেত প্রচার 
- তুয়লে (৩) গজানন বিক্স অপহার ॥ ৪ 0* ইত্যাদি। 
গ্রন্থের সুচীপত্র বা অধ্যায়বিভাগাদি কিছু নাই। ২ পৃষ্ঠা হইতে মুল বিধয় আরম্ভ 
হুইয়াছে। ইহার পূর্বে দেববন্দনাদি এবং শুষ্টিতত্ব ও কার্তিক গণেশের জন্মকথ। ইত্যাদি 
পৌরাণিকী বার্তা । পূুর্কাংশকে আদিকাও এবং পরবর্তী সমগ্র মনসার বৃত্তাস্তটাকে গ্রন্থের 
উত্তরকা্ত ধর! যায়। আদিকাণ্ডের যটনা,--বিশবস্থষ্টি, সমুদ্রমসথন, গড়, রকর্তৃক অমৃতহরখ, 
খাল কচ্ছপযুদ্ধ, শিববিবাহ, কার্তিকথ্বণেশের জন্ম, তারকাখ্য-অস্ুরব্ধ ইত্যাদি - - 
উত্তর কাণ্ডের মূল খটনা-.. 
“দেব মানবে হেন না করিছে কাজ! 
অনুষ্যের হাতে পদ্মা পায়াআাছে (৪) লাজ য় 
খনগ্রয় রাজার পুজ রাজ! কুচীশ্বত্ব। (৫) 
তার পুত্র চান্দে! পাইছে হরগৌরীর বর ॥ 
পূজ্জ! খাইতে পল্প। গেল ঝানুমাঁলুর ঘরে। 
ভক্তি করি শৌনাই (৬) নিল পদ্ম! পূলিবারে ॥ 











১,৫১০ প্ৰভুঃ (২). ভৃগু । (৩) বর? 
(৪) পাইয়াছে। (৫) কোটাখর। (৬) চান্দোর মহিবী। , 


< 
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চত্তির ই্দিত পাইয়া ঢান্দো অধ্িকারি। ' 

- হেমতালের বাড়ি দিয়া ভাঙ্গিল কী 
আপনে চলিল পদ্মা শিবের গোচর ই 
শিৰে বোলে পুত্র থাও রাখ সদাগর ॥ 
ছয় পুত্র পল্লাবতি খাইল সন্ধানে । 

- সকল গুনিব! তুনি পঞ্া বিস্তমানে ॥ ৫৪) ' 
তার শেষে পদ্ভাবতি গেল! সুরপুরী ।- - 
অনিরূদ্র উস! 'মানে ইন্দ্র ভিক্ষা করী ৫) - 

-অনিবন্র অন্মাইল সোনকার উদ্বরে। 
উশারে জন্মাইল নিয়া সাহারাজার ঘরে- 
হুই জনের জদ্ম হইল জাতিশ্বরা €) হইয়া । 
সাহা ঢান্দো মিলি তারে করাইল বিয়া ॥ 
স্নান করিল বেউল! মুক্তাপরের-কুলে | - 
মায়! পাতি পদ্মাবতি তার পাশে মিলে ॥# 
পদ্ভাবতির গায়ে পড়ে গোড়ানিয়। পানি । 
পল্সা বোলে প্রভুতর খাইব লাগিমী ॥” 

ইহার পর লোহার বাসরে সর্পদংশনে লখাইর মৃত্যু, বেহুলা কর্তৃক তাহাকে পুনর্জীবিত- 
করণ এবং চান্দে| কর্তৃক বামহস্তে পদ্মাপুজন ইত্যাদি। স্থূল ঘটন| এই, তবে অভ্তান্তয়ে 
খহ শাখা-প্রশাখা! আছে। ৫ 3 
বিবিধ। গ্রন্থে যে নকল শব্ধ ব্যবনহ্ৃত হইয়াছে, নারীর প্রায় সমস্তেরই বর্ণবিস্তাপ 
অড়ুত রকমের । একই শব্দের শুদ্ধ বানান ও অগুদ্ধ বানান উভয়ই আছে। লিধিবার 
সময় হাতে সহ্জভাবে যাহা! আসিয়াছে, যেন তাহাই লিখিত হইয়াছে 1 নিয়ে কয়েকটার 
নমুনা দেওয়া! গেল ।-- 
( ক )বানান। কবিত্ব-কবিত্য, কবিত্র, কবিৰ । ঘিজ্ঞাসিলজিঙ্গা সিল, জিজ্ঞাসিল। 
বেহুলা = বিফুলা, বেউলা । খযি=্হিিণী 
জামাই-আঞাঞ্ঞী, জাঞাঞ্ী, জামাঞ্জী । 
ইচ্ছা, কচ্ছপ,-আচ্ছাদিত = ইৎসা, কৎসব, আৎসাদিত ॥ 
দময়স্বী=দৈয়নস্তি। ইত্যাদি। 
গ্রহে বহু নূতন শব্দ পাওয়া গিয়াছে। মধ্য মধ্যে bs চারিটী শব্দের কোনই অর্থগ্রৎ 










(5) ধাঁমাই কালনাপিনীর নিকট এই বৃতান্ত ৰলিতেছে। (4) অনিরুদ্ধ ও উষাকে হন্রের নিকট হইতে 
চাহিয়া আনিদেন। (৬) জাতিগ্মর। 


বস 
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করিতে পারা যায় না। (খ) শব্দ গ্রস্থরচনাকালে কোন্‌, শব্দ কিরূপ অর্থে ব্যবহৃত 


হইত, তাহার কয়েকটা নমুনা এই ₹--: 
আউল্লাইয।= টানিয়া -ঠানল্ঠাম। 

* পুতস্তি-স্থপুজবতী। নিয়ড়ে=নিমিধে ও নিকটে। 
তিতা = ভিজ! অর্থাৎ 'তিভল+ | আধুইন-অধোঁভ। 
বেন্তাই-বিহাঁই--বৈবাহিক | অশম -অসীম। 

.. ০২ প্রহার শসকলে। বিসিক হা জ্ঞানহীনা (স্বীলোঁবেন্ 
ূ ব্যবহৃত ভৎসন। বিশেষ ) 
খবর্ি-বাটি--পাত্রবিশেষ' ন 
বর্তিবস্জীবন্‌ পাইবে। সোরা-শব। 
আয়ড় = অন্তরাল। | বধি--শপথ বা বধলাগে (কির! ) 
জানি-নাহি। শরয়শ্রয়-রচির | 
আবালবানী = অবলা বাঁলা। সিখী-্অখ্রি। ইত্যাদি। 
হুই চায়িটী যুগ্মপদ পাওয়া গিয়াছে, যথ! ড 
গণগর্কিত =( মাননীয় গণনীয় )। 


সাঝো-পাছো =( সাঞা--পাঞ্জার অপভ্রংশ বলিয়! বোধ হয়, অর্থ লোকজন, কর্মচারী )। 
গ্রন্থে শব ব্যবহারের নিয়ম সর্বত্র ব্যাকরণান্যায়ী নহে । কর্তায় সপগ্তমী--বহুস্থলে । 
বিশেষণ ব্যবহারে বড় গোলযোগ--কোথাও ্ত্রীরত্বা আবার কোথাও “অবলা! বুড় 
যুবক রমন" | 
করি, কহি” স্থলে “করে”? কহে? 
অনুভ্ভার্থে করুক, যাউক? স্থলে-_“করুক1” 'জাউকা। 
একবচন স্থলে বনুবচন--প্পন্ম! বোলস্তি বচন*। 
যণ্রীস্থলে প্রথম! বিভক্তযন্ত পদ--«কমন কারণে তুমি এথা! আগমন ।” 
তাহাদিগের স্থনলে--তাগরে। 
উপহাস স্থলে উপহান্ত =*উপহাস্ত রহিব তোমার দেবের সমান।” ০ ইত্যাদি 1 
€গ) শাস্ত্রসম্মত সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ শ্ৰান্ধাদি, অথব!| বিবাহের স্ত্রী আচারাদিও 
দেশের ভাংকালিক অব বর্তমান মময়ের অপেক্ষা বিশেষ বিভিন্ন নহে? রদ্ধন, 
বামাজিক, ব্যবহারিক ও রাজকীয় ভোজনাদির পার্থক্য দেখা যার? রন্ধনপ্রক্রিয়া ০৫ 
পুর্ণও বটে। নিম্নে এই গুলির একটু একটু নমুনা দিতেছি £--- - 
“একমুখে জাল (১) দেয় পঞ্চমুখে জলে (১) । 
পঞ্চপাতীল চড়াইয়! তৈল ঘ্বৃত ঢালে ॥ 
(১) আল, হলে! 


& 
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ভারানি ৫) ভালয়ে কন্ত! বাঙ্গন (২) বারমাসি:। 
বেতআগ! তৃনিলেক উদ্দিশা (৩) উর্বশী ৫) ৮ 
পাট-আগ! ভূনিলেক থোঁড় বিস্তর । - 
পুনধ্বৰ! তুনিলেক স্বতের উপর ॥ A. , | 
সমিকুমড়। তবে, আনাজ (৪) কাটাবাই ()। ' দিত * 
কিঞ্চিত পিঠালি ৫) দিল দোশরে নাই 1. টি 
€পাঁরলতার গোটা! ৬)ভাঁজে পোরলতার আগ! ঢচ.. --২- 
"মধ্যে মধ্যে দিল তার ধান্ত গোটা গোটা ॥ শর্ত 
আদা মুলা কাঠালের বিচি ভাজিল নিঙ্গাড়ি (4) 6 | 
fl হদ্ধের সর তোলে আর মুগ মুশরি ॥ রা 
. কাসন দিয়া রান্ধিলেক জালি (৮) কুমড়া । 
সজ (৯) বাস দিয়া রাছে বেঞ্জন লাবড়া? নি 
জিরাশরিচ সজ বাটে পরিপাটি। . রি j 
চিনি দিয়! রান্দিলেক মত্তা আলু (১০) কাটি চ | 
কালাই দাইল গোমের আটা সিংহ জাতিফল ৮ 
খণ্ডদিয়! রান্ধিলেক মিষ্ট সকল ॥ 
চি ক» % ক জা. 
সুশরির দাইল রান্দে তিল মুগ দিয়া ॥' 
ক নক ১ সঃ qo 
পরমার্ঘ পীঠা তকে রান্দয়ে সুন্দরী 1 
কলফে কলধে হুগ্ধ ঘনাব্রত (১১) করি ॥ 
রশবাম দিল তাথে মরিচের গুড়ি ॥ 


Ld চপ কি # ্া 
পনসের হালি (১২) ভাজে ত্বতের উপর ॥ 
” চু ও ডট খা ১ 


মহাশৈল দিয়া তবে রান্ধিল মরিচ.॥ ইতি 
ভোঙনের নিয়ম ৷ যথাঃ A 





৪ 
পল ৫ 


(২) বেগধ। (০ উচ্ছে। (৪) আনাজস্মতরকারী ৷ (৫) পিঠালি=চলিবারটা। (৩) পটোল। (1) পানিফল ? 
(৮) কচি। (১) মশলার ভাবন! (১) মন্তা-আলু বোধ হয় বিলাতি আলু কিং! মেটে আলুও হইতে পারেচ 
(১১) ধনাযত--ধনাঁৰৰ্ত্ব অৰ্থাৎ গাঁড় । (১২) কোষ 1। 
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প্চান্দোর বচনে তেড়। (১৩) চলিল মত্তর। 
জনে জনে থাল (১৪) ঝাঁরি দিল গোচর ॥ 
গামারির পিড়িত বৈশে চম্পকের নাথ। 
জেষ্ট কনেষ্ট বুঝি আনি দিল ভাত ॥ 
তিক্ত কাসনা তবে তারে আনি দিল। 
শ্রীবিষু। বলির! সাধু গণ্ডুয করিল ॥ 

পা প্রথমে আনিয়! দিল তলীল (1) অষ্টদষ। 
ভোজন করি সদাগর পায় বড় রষ ॥ 
তার শেষে আনি দিল সুখত পাচ সাত। 
কিছু কিছু থাইয়! শোমাই পাখালিল হাত ৪ 
তার শেষে আনি দিল মরিচ অষ্টদ্য। 
তার শেষে আনি দিল অল পাচ সাত । 
কিছু কিছু খাইয়া শোমাই পাখালিণ হাত ॥ 
ভার শেষে আনি দিল পঞ্চবর্ণের পীঠা। 
দধি হগ্ধ চিনী গুড় আর মব মিঠা 1" 


“মরিচ অ্দশ খায় আযুন পঞ্চদাত ie ইত্যাদি। 
ছই তিন পদ দ্রব্য ভোজন করিবার পরই হস্ত প্রক্ষালন করিবার রীতি ছিল। ইহাতে 
বিভিন্ন ভোজ্য দ্রব্যের স্বাদগ্রহণে জৃবিধা! হইত বোধ হয়। 
দবাবিনিময়ের বিবরণ := 
হল্দি বদলে পাইলু কাচ! মোপাজাতি । 
এক ৩) নালিয়া পাতে পাইলাদ যোগ! তের রতি ॥ (১৬). 


খাসা নেত পাইলাম দিয়া শোনের ধোকড়া ॥ 
একমোন রঙ্গনে পাইল আসিমণ কড়ি। 
চটভূটা বদলে পাইলু মাড়ি আর পড়ী ॥* 
আত্মীক্-ব্যবহার দ্রব্যাদি যথা ১-- 
“আসিবার কালে ব্যবহার পাইলাম বিস্তর । 
মণিময় হার পাইলু কেয়ুর সুন্দর ॥ 
সফরিয়া নান! বস্তু ভালুক বানর। ইত্যাদি । - 
বদের নাম যথা | 
“খুঞীঞ! ভূটী’, ভুনি গঙ্গাজল, ধোকড়া, দাপুলী । 
(১৩) ভৃত্য। (১৪) গাঁড়,। (১৫) কচি পাট-পাত|। (১৩) এ বৰ্ণনা অবস্তই অতিরজিত। 
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বিবাহের যৌতুক দ্রব্য, যথা 
“সাহা রাজ! জত বস্তু উৎসে বিস্তর! 
বিস্তর মহিশ দেয় ভার্লুক বানর ॥ 
* # . ক ক i 
নেত কুতর! দিল পাটের পাছক ॥* হত্যাদি। 
য়াজকীয় কর্শচারী যথা: 
সাঞ্জা পাঞ্জা, মিরবহুর, রাউত, উজির-নাঁজির, গোপাল, লস্কর ইত্যাদি। 44 
কবিত্বাদ্বি। পুর্বে বলিয়াছি, জগন্নাথের রচনায় অপেক্ষাকৃত ঈষৎ পার্থক্য আছে। 
তাহার রচনা তত সংযত নহে, কিছু উত্তট ও তরল রকমের। কিন্তু তাহার তরল রচনায় 
শ্রোতার আমর যে উচ্চহান্তে মুখরিত হুইয়া উঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবিদিগের 
রচনার কিছু কিছু নমুনা! এখানে দিতেছি । - 
জগন্নাথ-_“প্রথমে চলিল জবর, জার তাপ ভয়ঙ্কর, 
মাথার বিশ চলিল তার সনে। 
কেডিনিত ৫) শোগার হুইয়া, জারি চলিল ধাইয়া, 
তিলে তিলে প্রাণধরি টানে ॥ 
পঞ্চ দাওদে’ বান্দেগতি, খইসং পচাড় মাথার ছাতি, 
ধনিকুষ্ঠ গায়ের পাছড়! । 
নয়নে শোণার হইয়া, কেতর চলিল ধাইয়া, 
পিনই চলিল হাপ্ররা! হুইয়া । 
বড় কুষ্ট চলে কোপে, মাছি পড়ে থোপে থোপে, 
ঘোড়াবসত্ত চলে ছেছইড় দিয়! ? ইত্যাদি 
চন্দ্রপতি--*মনসে কায়মনচিত্তে হয়! হরদিত মন। 
পদ্মা পূজিলে বিদ্রধণ্ডে লক্ষি হয়ে পরসর্্ব॥* 
কলিতে থাকে জয় দেবীমননা, দেবনরে ষাহারে বাথানি। 
পুরহিতত্রাহ্মণে বেদমঙ্গল পড়ে, সেবকে দেয় ফুলপানি ॥ 
কেহ দ্বিপতিৎ করে কেহ মিনতি করে, পদ্ধ! হইয়। হরসিত। 
বিষানবাস্তে পঞ্চ আনন্দিত, সমুখে গায়েনে গায় গীত ॥ ইত্যাদি 
ইহার বর্ণনায় প্রায়ই ভক্তি, শান্তরস, তবে কোথাও কোথাও হাম্তরসও আছে। 
বংশীদাস--কন্তরি চন্দন রেণু; স্ুভি আছে অধ্ধতম্থ, 
অর্ধ অঙ্গে বিভূতি ভূষণ । 





--(১)দাদ। (২)ধোঁদ। (৩) প্রসয়। (৪) দীপার আরতি করে! 
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ডুম্ডুমু ভুমর বানে, মিবের দক্ষিণ ভুলে, 
বামভূজে সোতিছে কঙ্কণ ॥ 
বাম অঙ্গে মোডে হুর, গৌরি অর্ধ কমেবর, 
কোন বিধি করিছে নির্মাণ । 
রজত আর কাঞ্চন, কিবা চন্দ্র অরূণ, 
অলক্ষিতে পুরিছে সন্ধান ॥ ইত্যাদি। 
- ₹ এই উপমাটুকু কি সুন্দর | ইহার রচন! যেটুকু পাওয়া! গিয়াছে, মমস্তই এই শ্রেণীর । 
হরিদত*--( পদ্মার সর্পসজ্জ! ) 
ছুইহাতের স হইল গরল সঙ্খিনী। 
কেশের-জাত কৈল এ কাল নাগিনী ॥ 
সুতলিয়! নাগে কৈল গলার হুতলি। 
দেবিবিচিত্র নাগে কৈল হিদয়ে .কাচুলী ॥ 
সিন্দুরিয়! নাগে কৈল সিত্যের মিল্ুর। 
কাঁযুলিয়। কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥ 
পঞ্ছনাগে কৈল দেবির সুন্দর কিংকিনী। 
বেতনাগে দিয়! কৈল! কাকালিকাচুলী ৷ 
কণক নাগে কৈল কর্ণের চাকিবলি। 
বিধতিয়া.নাগে দেবির পায়ের পাপ্তলি ॥ 
হেমস্ত বসস্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা। . 
সর্ধযান্দে নিকলে তার অগ্রি কণা কণ! ॥ ১ 
অমৃত নয়ান এড়ি বিশনয়ানে চায় ৷ 
2 চন্ত্ৰসূৰ্য্য ছুই তারা আড়ে লুকায় ॥* ইত্যাদি 
ইহার রচনাকৌশল বড় সুন্দর । সামান্ত বিষয়ের বর্ণনাতেও স্থানে স্থানে ইনি বেশ 
চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছেন। 
জানকীনাথ-( পদ্মার বিবাহ ) 
বন্খায়ে বেদ পড়ে, পুরন্দরে ছত্রধরে, 
দেবগণে বোলে জয় জয়। ঠি 
সর্গের বিভাধরি, আইল জোকার স্থনি, 
বান্ভাও বাজে,অতিশয় ॥ 
__ * ইনিই পঁ্মাপুরাণের আঁদিকবি, বিজয় গুপ্তের উল্লিখিত “কাপ! হরিদত্ত।* ইনি প্রায় ৬** বর্ষের 
পূর্বাধ্তী কবি। সা* প* প* সং 
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তবে জগ বিসহরি, দুই হস্ত জোড় করি; 
প্রণাম হইল ততক্ষণে। 
সুখ চন্দ্রিকা জোগে, কানি অঙ্গুলি আগে, 
কাজর দিল মুনির নঞ্ানে ॥ 
বর দেখি হৈল তুষি, নালারত্রে ছুই মুষ্ী, 
নিছিয়া’ ফালাইল চারি পাসে। 
ফুল ছিড়ি বাম হাতে, খটা চাপিয়া বৈসে, 2 


তাহা দেখি মুনিবর হাসে ॥ 2 
ৰ ক্র ক্ৰ ক্ৰ চে 
অন্ত্পট দুর করি, মোবন্বের ঘটবারি, 


কন্তাদান করয়ে শঙ্করে ॥ ইত্যাদি 

বনরাম--( "পারিজাতহরণ, হইতে ) 
স্নারদের মুখে সুনি সতির মরণ। 
সত্যভামা দেখিতে আদিল! নারায়ণ ॥ 
এক সধির ছাতের বিচনি কৃষ্ণ লইয়া। 
বাও করে কৃষ্ণ সথির আড় হুইয়। ॥ 
ফান্দিতে কান্দিতে সতি কহে সখির স্থানে। 
আইজ আমোদিত গন্ধ পাই কি কারণে & 
ক্লন্ধীনির স্যামি আইল বুঝি অন্মানে । 
তথা জাও ক্কষ্ণ এথা আইল! কী কারণে ॥ 
কি কারণে আইলা কৃষ্ণ রূক্বীনি এড়িয়।। 
কি রূপে থাকিব এথা প্রাণে ধরাইয়া 1” (১০) ইত্যাদি 

এই আভিমানে ভৎসনাটুকু কি তীক্ষমধুর! ইহার রচনায় কলা-কৌশল বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । মিঃ 

বিশ্বনাধ--“বধুরে দেখিয়া সোনাই হরসিত মনে। 
আগিয়া বরিয়া ঘরে নিল সুভক্ষাণে £ 
পোবর্ণের খাটে শোনাই বধুরে বসায়! । 
পঞ্চ মানিক্য ফালায় বধুরে নিছিয়! ॥ 
সরদ পূর্ণিমার সসি নরানের ঠান। 
নাসিকাঁতে ফুল শোভে অপুর্ব নির্মাণ ॥ 


(৯) বালাই আপদ্‌ দূর ক।। 
(১০ ) প্রাণ ধরিষ|। 
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সাঁধুর ঘরের ধাইবেটি বড়ই পিয়ান। 
হাতে লইগ! রহিল মুড়। ঝাঁটাধান ॥ 
তাহার গুণ যত কছিতে না ফুরার়। 
যোল গদ কাপড়ে তার এক বের পায় ॥” ইত্যাদি এবং 
“কুদ্নপার প্রান আইয় (১) নাম তার ইছি। 
চারি হাতে পায়ে গোদ পড়িয়াছে বিচি 
পৃষ্ঠে তার ধান্তের জেন বড় বড় মোচা । 


' মাথার চুল বেটীর মাঝে মাঝে কাঁচা ॥ 


bd ক bd ষ্ঠ ক 
আনি নামে আইয় তবে সুনহ বৃর্তীন্ত। 

মুখে হতে বাহির হইছে চারিহাত দত্ত ॥ 

তানি নামে আইয় তবে চলিলেক খাইয়া 

মাথা হতে পায়ের তল! দাউধে গিছে খাইয়া ॥ 

খানহুহ ঝাট! লইল দাউধ খাইজাইবার } 

গড়িতে না পারে বেটী দারুণ গোদের ভার.” ইত্যাদি 


স্বাভাবিক সদীবচিত্র অঞ্ধনে কবির হস্ত বড়ই দক্ষ । রঃ 


"লোতে কাপড় গীছে সাধু লাঙ্গটা। 
জলের ভিতরে জেন উনমর্ভ গোটা ॥ 
কথগুলা নারী আইল জল ভরিবার । 
বাফই করিয়া ভার! ছাড়িল ডোকার # 
তাহা! দেখি নারি সব উট্য দিল লোড় ৷ 
আছাড় খাইয়! জায় ভূমির উপর ॥ 

. তাহা দেখি লোক সব নারিক জিজাষেো। 
কি কারণে লোড় দিছ কাহার তরাঁশে ৪ 
লে কারণে লোড় দিছি তাহা নাহি দ্রান 
জলে হতে উঠীয়াছে একগোটা দাঁন। 
জল ভরিতে জে জায় ঘাটের কুলে? 
পাতিল হেন মুখ করি ধরি ধরি গীলে &” এবং 


ঘনা"মনার বর্ণনায় 


“আনছে বেস্থে বেটা গ্রাস ছুই খাইল । 
তাক্গা বস নয়া বেট! আচাইবার গেল ॥ 


পপ প পপি শিপ 


| (৯) ধাই_নথী। ভি 


মু 
নত 
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ভাঙ্গাবয বেটার দিঘল তার গল|। 
খড়িকা খাইতে নিল ঝড়,নের সলা ॥ 
আরস্থেবেস্থে বেটা কুলকুল। ছুই কৈল। 
মার্থে হাত মুছিয়! উঠিয়া লড়ু দিল ॥” ইত্যান্ছি 
অতঃপর কবির করুণ রস £- 
“কোন দোশে প্রভূ মোরে হইল! অদৃশন। 
তোমার মরণে আমার বিফল জীবন ॥ ৯ শু 
কোপে নিদ্রা যাও প্রভু কোন দোষ পাইয়!॥ LM 
বাবেক বোলন দেও অভাগিনীর মুখ চাইয়া ? 
কোন দৌষে প্রভু মরে করিল! অনাথ। 
অভাগিনী বিফুলাক মমর্গিল! কাত ॥ 
# # চে * 
মোর প্রভু উঠ উঠ মোর প্রভুরে, প্রভুরে তুলিয়া চাও নয়ন। 
ইহেন সুন্দর তন্থু গ্রভুরে, প্রকাশিত রজনী, 
চন্দ্নূর্যা জিনিয়া রূপ প্রভুরে, হেনরূপ হুরিল নাগিনীরে ॥ 
চিরিমে! পৈরন খুলি প্রভুরে, হাতের মঙ্খ করিমু চুর ৷ 
মুছিয়া ফালাইমু অভাগিনি গ্রভুরে, আমার সিথ্যের সিন্মুর রে 9 
ছোট হইয়া আইল নাগ প্রভুরে দেখিতে সুন্দয় । 
সর প্রভু খাইয়া নাগ আরে প্রভুরে হইলা অলাগর রে ॥ 
তোম! লইয়। যাইমু আমি গ্রভূরে দেব বিস্তমানা 
পুর্বে নি সুনিছ তুমি প্রভুর সাবিত্রি মতাবান্‌ রে? 
কাইল খাইল তোমাক প্রহরে এ কালনাগিনী। 
জাগিয়। না ছিন্ন কেনে প্রভুরে মুঞি অভাগিনী রে & 
স্ন ক বচ # bd 
বিলাপ করে বিষ্ণুলা নথাই লইয়া ডরে॥ 
পাসান খনিয়! জাঁয় বিদড়ে মেদিনী । 
ধারা শ্রাবনে তবে চক্ষুর পড়ে পানি ॥ 
এ করুণ ক্ৰন্দনে বাস্তবিক পাঁষাপ খসিয়। পড়ে। ম্থকবি-ব্ল্পভের উপাধি ষে বর্পে-বর্ণে 
সার্থক, তাহার সন্দেহ নাই। রা 
একাদশ কবির কল প্রকার বচনাই মনোহর কোথাও কৃত্তিবাপী ধরণে, 
উপসংহার? কোথাও সংস্কত-ভাব পূর্ণতার আলোচ্য পদ্মাপুরাণ প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের 
সত্যপত্াযই এক বহুমূল্য রত্ন। গ্রন্থে কতকগুলি মনোহর উপমালক্ষারযুক্ত পদ পায়ঞ 
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যায়, অন্তান্ত পুথিতে তাহ! গ্রা্ই পাওয়া যায় নাই। স্থূলতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য 
রচয়িতা অন্তান্ত কবিগণের রচিত অপরাপর গ্রন্থের তুলনায় এ পদ্মাপুরাণ কোন অংশেই 
অল্প সূল্যবান্‌ নহে। এই গ্রন্থ প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্াা ভাগারে অতি সমাদরে রক্ষণীয়, 
এ বিষয়ে বিন্যুমা্র ভুল নাই। আমরা লুকবিবল্পভের অমূল্য কীর্তি প্রাচীন বঙ্গদাহিত্যের 
অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় রত্ন এই গ্রস্থখানির প্রতি বাঙ্গাল-নাহিত্যের -হিতাকাজ্দী সন্তদয়ঃ 
সাহিত্যিকবর্গের এবং বল্গীয্ন সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি আকৃষ্ট তে গিলে: পরম 
২ আনন্দ লাভ করিব! 


শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুদ rl 


যুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপি 


এই খোৌদ্বিভলিপি আরা জেলার ভাবুয়! মহকুমার অস্তর্গত রামগড় নামক একটি গ্রামের 
নিকটস্থ পর্বতোপরি মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে । রামগড় ভাবুয়া হইতে সাত মাইল ও, 
ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথের ভাবুয়া রোড ষ্টেদন হইতে দশ মাইল দূর। পর্বতটি প্রায় ৬০* ফিট, 
উচ্চ। পর্বতের পূর্ববপার্থে আরোহণ করিলে অল্প দূরে প্রপ্তরনির্দিত সোঁপানাবলী পাওয়া. 
যার, সোপানের উভয়পার্ম্বে ইষ্টকনির্স্মিত মদ্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ, প্রস্তরনির্শিত দেবমৃত্তি ও 
পর্বতগারে খোদিত, মুর্তি প্রভৃতি প্রাচীন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ধবতগাত্রে 
অতি প্রাচীন অক্ষরে খোদিত শত শত তীর্থযাত্রীর নাম আছে। মুগ্ডেশ্বরীর মন্দির পর্ধত- 
শিখরে অবস্থিত এবং প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে এইস্থানে একটী মেলা হইয়া থাকে। মন্দিরটি 
বাহির হইতে দেখিলে ভগ্ন প্রস্তরস্ত.পমাত্রে পর্ধাবসিত বোধ হয়| মন্দিরের শিখর হইতে 
. পতিত প্রস্তরখগ্ডসমূহে মন্দিরের প্রাচীরগুলি আচ্ছাদিত হুইয়! গিয়াছে, কেবল পূর্ব ও 
দক্ষিণদিকের বাতায়ন ও পুর্ববপশ্চিমদিকের দ্বারের সন্মুখে সামান্ত ভূমি পরিফার আছে । 
মন্দিরশিখরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে কয়েকটি বুহদাকার বন্যবৃক্ষ জন্মিয়াছে। মন্দিরের পূর্বর্ধারের 
সন্মুখে কয়েকটি প্রস্তস্তস্ত অত্তাপি বিস্তমান, এইগুলি সম্ভবতঃ মণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ, 
কিন্তু মন্দিরের ছাদ অস্তাপি পতিত হয় নাই, মন্দিরটির বহির্দেশ চতুক্ধোণ, কিন্তু ভিতরে ইহা 
অষ্টকোণ। পূর্বদিকের বাতায়নটি অস্তাপি বর্তমান মাছে এবং ইহার চারিপার্থের খোদিভ 
কারুকাধ্য প্রাচীন গুপ্বসমা্টগণের সমকালীয় খোদিত কারুকাধ্যের অনুরূপ । মন্দিরের মধ্যে 
একটি চতুর্শুখ মহাদেব অধিষ্ঠিত আছেন। চতুর্মূখ মহাদেব অধিকাংশ বঙ্গবাসীর নিকট 
ব্মপরিচিত, কিন্তু বিহারে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহা চৌমুখী মহাদেব নামে খ্যাত। পূর্বে 
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বৈশালী নামক প্রবন্ধে চৌমুখী মহাদেবের উল্লেখ করিয়াছি (১)। একটি লিঙ্গের চাঁরিপার্্ে 
চারিটি মুখ খোদিত থাকে, এইরূপ লিঙ্গকে চতুর্নুখ মহাদেব বলে। কোন লিঙ্গে একটি 
মুখ, কোনটিতে বা পাঁচটি মুখ খোদিত থাকে, ইহা একমুখী ও পঞ্চমুখী মহাদেব নামে - 
অভিহিত। বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত একটি খোদিত লিপিতে চতুর্শ,খ মহাদেবের নাম পাওয়া গিয়াছে। 
কানিংহাম সাহেব মহাবোধি নামক গ্রন্থে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন 1২) চতুর্থ লিঙ্গটির 
পার্শ্বে একটি ছুর্থীমুত্তি আছে, মুত্তিগুলি অধিক প্রাচীন ব'লয়া বোধ হইল না। এতত্যতীত 
মন্দিরের মধ্যে একটি চতৃষ্ষোণ প্রস্তরনির্শিতি আধার ( সিদ্ধুক )ও কমগুলুর ন্যায় একটি 
বৃহদাকার জলাধার আছে। মন্দিরের বাতায়ন ছুইটিতে প্রন্তরের জাঁফ.রি আছে এবং বাতায়ন] এ 
ও স্বারসমূহ্র পার্থে অনেকগুলি “কুলুঙ্গী” আছে.। পূর্বদ্বারের বামপার্শ্বে তিন পংক্তিতে - 
খৃষ্টীয় অষ্টম শতাবীর অক্ষরে লিখিত একটা খোদিতলিপি আছে_ 

প্ীপরবল গম্ভীর মরুচ্ড। 


ডাক্তার ব্লক ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান প্রথম দর্শন করেন। তিনি এই স্থানের বিবরণ (৩) 
পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছেন। পর বৎসর মন্দিরের চতুষ্পার্বস্থ ধ্বংসাবশেষ সমূহ অপসারণকালে - 
খোদদিতলিপিযুক্ত হইখণ প্রস্তর পাঁওয়! গিয়াছে, এই ছুইথণ্ডের প্রতলিপি ডাঙ্চার ব্লকের 
নিকট মনদিরাধ্যক্ষগণ দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু উহার অক্ষরগুলি অত্যন্ত অপরিষ্ার 
থাকায় তৎকালে উহার পঠোদ্ধার হয় নাই (৪)। এই সময়ে অনেকগুলি প্রস্তর নির্দিত 
দেবসূত্তি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। যথা_অগ্লি, শিব, দুর্গা, গণেশ, কার্তিকেয়, অর্ধানারীশ্বর এবং 
হুরিহর। গবর্ণমেন্টের আদেশামুসারে শীত্রই এই মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার আর্ত হইবে।' 

পূর্বোক্ত ছইথগ্ড খোদিতলিপিযুক্ত প্রন্তরের মধ্যে একখণ্ড একটা মষ্পূর্ণ খোদিতলিপির 
অর্থাংশ অপরটী কোন এক বুছদাকার খোদিতলিপির সামান্ত অংশমাত্র। প্রথম খোদিত- 
লিপিটা যেরূপ অক্ষরে লিখিত, সেইরূপ অক্ষরে লিখিত আর একখানি খোঁদিতলিপি 
১৮৯১ খুষ্ঠান্দে মুণ্ডেশ্বরী হইতে কলিকাতা মিউজিয়মে আনীত হয়? উভয় প্রস্তরথণ্ড একত্র 
যোজিত হইলে দেখা যায় যে, কলিকাতা মিউজিয়মের খোদিতলিপি নবপ্রাণ্ড খোর্দিতলিপির 
অপরাধ্ধ ৫)। এই খোদিভলিপিটী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের এম্‌, এ, 








(১) ভারতী মাঘ ও ফাস্তন। 
(২) Cunningham’ 81910990010, p. 68-4 plate XXXII, fig. 8. 


(e) Annnual Report of the Archaeological Survey Bengal Circle 1908 p. 20 
and Annual Report of the Archsological Survey of India New Series 1902-8; 
p. 42-48. 

(5) Annual Report of the Archaeological Survey Bengal Oircle 1908, p. 8. 

(৫) Annual Report of the Archaeological Survey Bengal Circle 1908 partIl 
p. 8 and port Ip. 8. মর 


সন ১৩১৩ ] মুণ্ডেশ্বরীর খোঁদিত লিপি ৪৭ 


পরীক্ষায় প্রশ্নশ্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পুর্বে মুণেস্বরী ছুই তিনবার বর্গিত হইয়াছে (৬)। 
হ্গীয় পূর্ণচন্্র মুখোপাধ্যায় ইহা ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পরিদর্শন ফরেন এবং ডাক্তার ব্লকৃকে ইহার 
সংস্কারার্থ অনুরোধ করেন (৭)। | 
এই খোঁদিতলিপি শ্রীযুক্ত দেবদত রামচন্্র ভাঁওায়কর কর্তৃক Epigraphia indica পুস্তকে 
প্রকাশিত ছইবে। খোদিতলিপিযুক্ত প্রস্তরখণ্ড পরবর্তীকালে কোন অজ্ঞবাক্তি কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত 
হুইয়া গৃহনিৰ্শ্মাণকালে ব্যবহৃত হুইয়াছিল। এই নিমিত্ত প্রত্যেক পংক্তির মধ্যভাগে এক বা 
ধিক অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব প্রাপ্ত অংশের অষ্টাদশটী পংক্তি বিভমান আছে, 
প্রাপ্ত খণ্ডার্দ্ধে পঞ্চদশ পংক্তি পাঠ করা যায় ও যোড়শ পংক্তির ছুই একটি অক্ষর 
বিস্ধমান আছে। খোদিতলিপিটীর অক্ষর গুলি প্রাচীর গুপ্ত সম্তরাটগণের খোদিতলিপির অক্ষরের 
অনুরূপ | Dr. Biibler lndische palacography গ্রন্থে এইরূপ অক্ষরকে গুধ ও 
নাগরাক্ষরের মধ্যবর্তী কহিয়াছেন (৮), কিন্তু গুপ্তাক্ষর হইতে এই খোদিতলিপির অক্ষরের 
ভিন্নতা অতীব সামান্ত। গুপ্তাক্ষর হইতে নাগরাক্ষর উৎপন্ন হইতে ৪০* শত বৎসর 
অতিবাহিত হইয়াছিল। এই পরবর্তীকালে গুপ্ত ও নাগরাক্ষরের মধ্যবর্তী বহু বিভিন্ন অক্ষর 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত হুইয়াছে।, গুপ্তসাম্রাজ্যের ধ্বংসের অব্যবহিত পরেই এইরূপ অক্ষর 
ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন দশপুরে প্রাপ্ত মহারাজ যশোধর্দদেবের খোদিতলিপি (৯) (মালব- 
স্থিত্যব ৫৮৯ খু্টাধ ৫৩২) ও বলভীপতি মহারাজ ফ্রবসেনের তাত্রশাসনত্রয় (১৭) 
(গুপ্তমংবৎ ২১৬ খৃঃ ৫৩৫, গুগুসংবৎ ২১৭ ও ২২১) প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে। - মুণ্ডেশ্বরীর খোঁদ্বিতলিপির 'ক্ষর গঞ্জামে প্রাপ্ত মহারাজাধিরাজ শশান্ক- 
নরেন্্রগুপ্তের তাম্রশীদন (১১) ও খৃষ্টীয় সধমশতাব্দীর নেপালে প্রাপ্ত মহাসামস্ত অংগুবর্ম্ম 





(৬) Martin’s Eastern India, Vol 1 p. 466-7. 

List of Ancient Monuments in Bengal ( Published by the Publie Works 
department 1895 ) p. 870-71 mentions ‘“‘districs Shahabad Mundeswari—This 
temple is situated five miles east of Ohaimpur. It is said to have been built by 
Munda daitya whose abode was in Garohal.” 

(%) Annual Report of the Archaeological Survey Bengal Circle Appendix, 
4A.p. XI 

(৮) Indische Palaeography, p. 46-49. 

(৯) Mandasor Insoription of VYasodharman, Corpus Insorfptionum, vol. III, 
p. T42 plates xxii. 

(১৭) Plates Dhruva Sena 1 of Balabhi—Indian ‘Antiquary, vol. iv. p. 105, 
Journal of the Royal Asiatic Socisty, 1895, p. 382 and. Wiener Zeitschrift il aes 
Oriental Journal ) vol. vi, p. 297. 

(১১) Epigraphia Indios, vol ii. 


৪৮ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্যা; 
দেবের খোদিতলিপিদমূহের ১২) অক্ষরের অন্তরূপ। বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত লঙ্কাবাসী স্থবিব " 
মহানাঁমের খোদিতলিপি (১৩) ( গুপ্তসংবং ২৬৯ খৃষ্টাৰ ৫৮৮ ) ও'মধুবনে প্রাপ্ত মহারাজাধিরাজ 
হ্ষবর্ধনের তাত্রণাসন (হর্যসংবৎ ২৫ খুষ্টাব্ব ৬২৯৩০ ) ও বাশধেরায় প্রাপ্ত উক্ত হর্য-- ' 
বন্ধনের তাম্রশীসনের (১৪) ( হর্বসংবৎ ২২ খুষ্টাব ৬২৭৮) অক্ষর পুর্বোস্ত খোদিত* 
লিপিসমুহের অক্ষর হইতে বিভিন্ন। ইহার কারণ এই, অতি প্রাচীনকালে সমগ্র ভারতবর্ষে 
এক প্রকার অক্ষরই প্রচলিত ছিল। গাদ্ধার হইতে কামরূপ এবং কিরাত রীঞ্জ্য হইতে বর্তমান 
সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত এক ত্রাঙ্সীলিপি প্রচলিত ছিল। পরে ভিন্ন ভির প্রদেশে বক্ষ 

ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে। পাঁরসীক সম্রাট্‌গণকর্তৃক গান্ধার এবং 

পশ্চিম সীমাস্তস্থিত প্রদেশসমুহ বিজিত হইলে, উক্ত প্রদেশসমূহে অরমীয় অক্ষরের অনুরূপ 
একপ্রকার লিপি প্রচলিত হয়।, ধৃষ্টপূর্বা তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে লিপির বিশেষ ভিন্নতা 
ছিল না, কিন্ত ছুই একটি অক্ষরে লিখন গ্রণালীতে ভিন্নত। আরস্ত হইয়াছিল।- কিন্ত ইহার 
২** শত বৎসর পরে এই ভিত স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে । দক্ষিণতারতেও ভট্ট প্রলু (১৫) 
নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রস্তরাধারগুলির খোঁদিতলিপির অক্ষর উত্তরভারতের পভোসা নামক 
গ্রামের নিকটস্থ প্রাচীন প্রভাস পর্বতের এক গুহার উপরিস্থ খোঁদিতলিপির (১৬) অক্ষরসমূহ 
হইতে বিভিন্ন পভোসা গ্রাম যমুনার উত্তরতীরে অবস্থিত ও প্রয়াগ হইতে ৩২ মাইল দুর । 
ভট্টিপ্রদু মান্্াজ প্রদেশে অবস্থিত। ইহার পর গুগ্ুসঅট্গিণের রাজত্বকালে এই ভিন্নতা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইয়া উত্তর ও দক্ষিণদেশীয় লিপিদ্ধয়কে ছুইটী ভিন্ন লিপি করিয়া তুলিয়াছে। সাঞ্চীতে 
প্রাপ্ত সম্বাট, দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তের খোদিতলিপি ও জুনাগ়ে প্রাপ্ত সম্রাট, স্বন্দগুপ্তের খোদিত- 
লিপির (১৭) অক্ষর ও গুপ্ত সম্াট,গণের উত্তরভারতীয় খোঁদ্িতলিপিসমূহের অক্ষর এক 
' প্রকারের অক্ষর নহে। পরে উত্তরভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অক্ষরসমূহের আকারের পরিবর্তন 
আরম্ভ হয়। উন্তরভারতে খৃষ্টীয়, ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে দুই প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। 
পর্বভারতে এক প্রকার লিপিব্যবহার হইত ও পশ্চিমভারতে অন্ত প্রকার লিপি ' ব্যবহার 





(১২) Inscriptions from Nepal, Bhagwan Lal Indrajt and Biihler, sIndian Anti- 
quarry, vol. ix and vol. xiv. p. 96. also Prof. Bendal’s Journey to Nepal, p. 72. 

(১০) 8০০) Gaya Inscription of Mahénaman, Fleet's Corpus Inger. Indicarum, 
vol. iii, p. 279-279 plate xii. 

(১৪) 28858100989 Copper-plate of Harsa Epigraphia Indica, vol Ip. bl and 
vol iii. 

Banskhera Copperplate of Harsa, Epigraphia Indica, vol iv. p. 240. 

১6১৫) Bhattiprolu Casket Inscriptions; Epigraphia Indios, vol iv, 

৭ (১৬) Pabhosa Inscriptions, Epigraphia Indica, vol. ii. 

(৯৭) Sanchi Inscription of Chandra Gupta II and Iunagadh Inscription of 
Bkanda Gupta, Corpus Inscriptiouum Indicarum, vol iii.’ 


সন ১৩১৩] মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপি ২৯. 


হইত] পূর্বোক্ত গঞ্জায়ে প্রাপ্ত শশাঙ্ক নরেন্্গুত্ের খোদিতবিপি ও নেপালের ভাট্গাওয়ে 
প্রা মহথারান্ব শিবদেব. ও মহাস্মন্ত অংগুবর্দ্ের খোছিতলিপি পূর্বভারতীয় অক্ষরের 
উদাহরণস্বরূপ এবং হর্ষবর্ধনের বাশখেরা ও সধুবনেপ্রাপ্ত তাত্রশাসনঘয় পশ্চিমভারতীয় অপরের 
উদ্বাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পার়ে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী অতিবাহিত হইলে পূর্বব- 
ভারতীয় লিপি ছুই অংশে বিভক্ত হইয়া -বঙ্গাক্ষর ও নাগরাক্ষরে পরিণত হুয়। বর্তমান বৎসরে 
বুদ্ধগয়ার মন্দিরশিখর হইতে পতিত ইঞ্ককসমূহ মধ্যে খোঁদিতলিপিযুক্ত কতকগুলি ইষ্টক 
পাঁওয়া গি্রাছে। এই গুলির একপার্ে বঙ্গাক্ষরে ধর্ম্মসিংহ নামৃক এক ব্যক্তির নাম পাওয়া! 
যায়, অপরপার্থে ব্রন্ধদেশীয় ভাষায় কয়েকটি অক্ষর খোদিত মাছে। অন্তান্ত খোদিতলিপি 
হইতে জবান! যায় যে, খুষ্রীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বার্দ্ধে ব্রহ্রাজ শ্রীবব্দরাগগুরু নামক এক 
কর্মচারীকে সহাবোধি-বিজ্বুর সংস্কারার্ধ প্রেরণ করেন (১৮)। ইহার পর প্রায় অষ্টমশতান্দী 
পরে ব্রহ্মদেশীয়গণ রাজাদেশে পুনরায় মহাবোধিবিহার সংস্কারের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন। 
শেষোক্ত কর্ম্মচারিগণ ১৮৩০ ধৃষ্টাঝে বুদ্ধগয়! দর্শন করেন। ইহার মধ্যে আর কখন 
্রহ্ধদেশীয়গণকর্তৃক .উক্ত' মন্দির সংস্কৃত হয় নাই! ব্রক্ষদেশরের প্রত্রতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ 
Mr. Taw-sein-k০ লিখিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত ইষ্টক-গাত্রস্থ ব্রহ্মদেশীয় অক্ষরগুলি অতি 
. প্রাচীন। ইহ! হইতে প্রমাণ হইতেছে যে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বভাগে পুর্ববভারতে 
নাগরাক্ষর ও বঙ্গাক্ষর উভয়ই প্রচলিত ছিল, কারণ পালরা্গণের খোদিতদিপি ও 
তাত্রশাসনাদিতে নাঁগরাক্ষরই ব্যবন্ধত হইয়াছে । | 
মুণ্ডেম্বরীর খোঁদিত লিপিটির ভাষা সংস্কৃত, ইহ! গোমিভট নামক এক রি ্রাহ্মণকর্তৃক 
বিনীতেশ্বর নায়ক এরু মঠের নিকটে এক মন্দিরনির্মীণকল্পে বিষুমত্তিগ্রতিটা ও বিগ্রহের সেবার 
নিমিত্ত প্রত্যহ ছুই প্রস্থ তৃণ্ড,ল ও একপল তৈল ও পঞ্চাশৎ সংখ্যক দীনারের বন্পোবস্ত করণের 
স্ররপার্থ উৎকীর্ণ। খোদিত লিপিটার প্রথম পংক্তিতে “সংবৎসরের জিংশভিতমে* উৎকীর্ণ 
আছে, কিন্ত এই সংবৎসর কোন্‌ সংবৎসর? ইহা! বিক্রমসংবৎ বা শকাব্দ হইতে পারে না, 
কারণ অক্ষরগুলি এ সময়ের বহু পরে প্রচলিত ছিল। গুপ্ুসম্রাট গুণ কর্তৃকু ৩১৯ খৃষ্টাব্দে যে 
অব্‌ স্থাপিত হয়, তাহা গুধাান্দ-নামে খ্যাত। এই দংবৎ যদি গুপ্তসংবৎ হয়, তাহা হইলে ইহ! 
মহারাজ সমুদ্রগুণ্ডের রাজত্বকালে খুষ্টা় ৩৪৯ অব্দে খোদিত হইয়াছিল। কিন্তু গুণ্তসম্রাট, 
স্বন্দগুধ ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের খোদিতলিপির অক্ষরগুলি ইহাপেক্ষা প্রাচীন, এই হেতু ইহা 
নিশ্চয় বল! যাইতে পারে বে মুপ্তেশ্বরীর খোদিত লিপির সংবৎ গুপ্তসংবৎ 'নহে। ইহার পর 
স্থাণীশ্বরের হর্ষবর্্জন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে যে অব্দ প্রচলন করেন, তাহাই পুর্ববভারতে প্রচলিত- ছিল 
জান! যায়। কিন্ত পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, এই খোদিত লিপির 'ক্ষরগুলি হর্ষবর্্ধনের বীঁসখেরা 
শু মধুবন তাত্রশাসনের অক্ষরাপেক্ষা প্রাচীন। অথচ ইহার অক্ষরগুলি নেপালের মহাসামস্ত 
© Gv) Report of the Aschaeologiosl Bu Survey, voli 118 and Onunningham'’ “অন 
"p. 70-77, 
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আংশ্তবর্ার খোদিত লিপিসমূহ্র অক্ষরের অনুরূপ। অংগুবন্শার অনেকগুলি খোদিতলিপি 
পাওয়! গিয়াছে, তাহার মধ্যে একটাতে সংবং ৩১৬ ও অপর গুলিতে ৩৪ হইতে ৪৫ পর্যাস্ত 
সংবৎসর সমূহের উল্লেখ আছে। খ্বর্গগত পণ্ডিত ভগবান্লাল ইস্ত্রী ( ১৯) স্থির করিয়াছেন 
যে সংবৎ ৩১৬ গুপ্ত সংবৎ অর্থাৎ খৃটায ৬৩৫, অতএব ন্তান্ত সংবতগুলি হর্যসংবৎ অর্থাৎ খৃষ্টাব 
৬৩৯, ৬৪০, ৬৪৪ ও ৬৫*। সুতরাং ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মুণ্ডেশ্বরীর. শিলালিপির সংবৎ 
হর্যসংবৎ ব্যতীত অন্ত কোন অব্য হইতে পারে না। হর্ষসংবৎ সম্বন্ধে আর একটী আলোচ্য বিষয় 
আছে। খৃষ্ট ৬৩৭ অন্দে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-চিয়ং নেপাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
যে, তাহার আগমনের পূর্বে নেপালরাঁজ অংশ্ুবর্ম্মা বা অং-শু-ফু-মো পরলোকগত হইয়াছেন। 
হিউয়েন-চিন্ং স্বয়ং নেপালে গমন করেন নাই। তিনি কান্তকুর্জে জনশ্তিতে অবগত হন যে 
তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পূর্বেই অংশুবন্ধার মৃত্যু হইয়াছে,কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অংগুবর্ম্মা তাহার 
পর চতুর্দশবর্ষ জীবিত ছিলেন। 
{ মুগ্ডেম্বরীর ধোদিতলিপি। 
১। ও সংবৎস্রে-জিংশতি(তমে ) কার্তিকদিবসে দ্বাবিংশতিমে 
:-২1 অস্মিন্‌ সম্বসরমাস ( দিব)স ূর্ববায়াং শ্রীমহাসামস্ত 
: ৩1. মহাঁপ্রতীহার মহারাজো(দ)য়সেন রাজ্যে কুলপতি ভাঁগুদলন- 
৪1 জ্স দেবনিকায়ং দণ্ড(না)য়ক গোমিভটেন প্রীর্ঘযিত্বা 
-৫1 -মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুপ্যা)ভিৰৃদধয়ে বিনীতেশ্বর মঠসমা- 
৬। বেশং মঠমেতং কারিতকং শী ( জর) নাঁরায়ণদেবকুলম্ত 1 
৭1 শ্ীমগ্ডলেশ্বর স্বামি ( পাদ! ) য়া কোষ্ঠিকাতঃ আচন্দরার্ককৃদম 
৮৪ কালীয়মক্ষয়ং প্রতি(দিনং ) নৈবেদ্যার্থ, তগুলপ্রন্থ্ধয়ং 
৯। দীপতৈল পলম্ত চো(পনি)বন্ধ: কারিতঃ শ্রীমগুলেশ্বর 
১০। স্বামিপাদানা: বিচ্ছি(ভিবি)শ্রান্ততন্ত্রসাধারণং পঞ্চাশতাং 
১১। দীনারাণাং শোব (** % ) জ ভক্তাছ্যপকরণাঁনি - 
১২। দেবনিকায়স্ত দত্ত(মেত)দেবং বিদিত্বা যথা কাল্যাধ্যাসিতি 
১৩। বাপো বণিকৈর্ববাম (থ1) নিবদ্ধস্ত বিগ্ভাতোকার্ধ্য 
১৪। এবমভিশ্রাবিতো যো( ন্যেখ! ) কুর্ধ্যাৎ স মহাপাতকৈ স্সহ 
_ ১৫। নরকে বসে এবং ( সর্ব্বস্য ) ধারণায়াং অধ্য 
১৬। - ও ভ তমিতি। উষ্ণ ৃ রর 


(33) Indian Antiquary, vol, xiii. 
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১৭। (স্বদতাং পরদত্তাং বা! ) যত্বাদ্রক্ষ যুধিতির 
১৮। মহীং মহীভৃতাং (অেষ্ঠ) দানাচ্ছে য়োহনুপালনং 
( বঙ্গানুবাদ ) 
১। ওঁ সম্বৎসর ত্রিংশতি কার্তিকের দ্বাবিংশতি ছিবস 
২। পূর্বোক্ত বর্ষমান ও দিনে মহাসামস্ত মহাপ্রতীহার মহারাজ 
৩! উদ্নয়সেনের রাজ্যে কুলপতি ভাগুদলন 
৪। দগুনায়ক গোমিভটের দ্বারা দেবতুলা শরীর রাজার নিকট প্রার্থনা করাইয়া 
৫। নিজের ও তদীয় মাত] পিতার পুণ্যবৃদ্ধার্থে বিনীতেশ্বর নামক মন্দিরের 
৬। নিকটে এই মন্দির নারায়ণের নানাবিধ মুগ্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নির্মাণ করাইয়াছিলেন& 
৭। শ্রমগুলেশখ্বর শ্বামিপাদের নিমিত্ত চিরকাল যতদিন চন্দ্র হুর্য্য উদয় হইতে থাঁকিবেন, 
৮। প্রত্যহ নৈবেদ্তের নিমিত্ত দুই প্রস্থ তণ্ড,ল এবং একপল তৈলের বন্দোবস্ত করা হইল। 
৯। এবং শ্রীমগুলের স্বামিপাঁদের নিমিত্ত সীমাস্ত বিশ্রান্ত গ্রজা সাধারণের মধ্যে (প্রচলিত): 
১০। পর্চাশদীনারেব (হু হইতে) অল্প ও অন্তান্ত ভোজ্য উপকরণাঁদিরও (বন্দোবস্ত কর! হইল), 
১১। ১২। ইহা রাজদত্ব জানিয়া সাময়িক অধাক্ষগণ 
১৩। ও আগন্তক বণিক্গণ এই বন্দোবস্তের বিঙ্ন উৎপাদন না করে. 
১৪। ইহা শুনিয়া যে কেহ অস্তথা করিবে সে মহাপাতকযুক্ত হইয়া 
১৫। নরকে বাস করিবে . 
১৬ । | কথিত আছে 
১৭। হে ভূপালশ্ৰেষ্ঠ যুধিষ্ঠির | দ্বদত বা পরদত্ত ধন বা ভুমি যত্রের সহিত রক্ষ। করা: 
১৮৪ উচিত, কারণ দানাপেক্ষা রক্ষণ অধিকতর শ্রেয়ঃ। 
এই খোঁদিতলিপির ভাষা গুদ্ধ সংস্কৃত নহে। প্রথম পংক্কিতে সংবৎসর শবে অস্তঃস্থ “বক” 
স্থানে বর্গীয় “ব” ব্যবহৃত হুইয়াছে। এইরূপ শ্রম মহাঁরাজাধিরাজজ হর্যবর্ধনের মধুবন; 
তাঁ্শাসনে প্রথম দেখা যাঁয়। 107. Biih॥৷e৮এর মতে এইরূপ ভ্রম উচ্চারণজনিত দোষে 
আর্ত হয়। এইরূপ “কারিতকং* পন্বামিপাদানাং* প্বণিকৈঃ* প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ 
ব্যাকরণছুষ্ট । পঞ্চদশ পংক্তির শেষাংশের অসম্পূর্ণতীহেতৃক কোন অর্থ হয় নাই। দান- 
সংক্রান্ত তাত্রানুশীসন বা খোদিত লিপিমাত্রেই এক বা ততোধিক শ্লোক উক্ত থাকে। এই 
সমুদয় প্রায়ই নিষেধার্থক। মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপিতে এইরূপ একটি গ্রোকের দ্বিতীক্ক 
চতুর্থচরণ বিদ্কমান আছে। 
মুণডেস্বরীর ধোদিতলিপির মদে ভারতের অবস্থা 
গোৌতমবুদ্ধের মহাঁপরিনির্ববাণের পর হইতে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত কাল চারিভাগে বিভক্ত 
হইতে পারে--১ম শিশুনাগ ও মৌধ্যবংশীষগরপের অধিকারকাল। ২য় শকাধিকার-কাল:৪ 
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ওয় প্রাচীন গুপ্তনআটুগণের অধিকার- .কাল। হর্থ স্থাস্ীস্বরের হর্ধবর্ধন প্রমুখ রাজপুত রাজগণের 
অধিকারকাল। খৃষ্টপুর্ব ৫৪৩ বা. ৪৭৭ হইতে থুষ্টপূর্র্ব ২০০ পথ্যস্ত মৌ্যদাধিকার কাল। 
ইহার পর পূর্কাভারতে মিত্র বা গুঙ্গবংশীয় ও পরে কথবংশীয় রাজগণ ও ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তে যবনরাজগণ রাজস্ব করিতেন। খৃষ্টপুর্কা ৭২ হইতে ৩১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 
শকাধিকাঁর কাঁল। এই সময়ের ইতিহাস শতাধিক খোদিতলিপির অস্তিত্ব সত্বেও অন্ধকারাচ্ছন্ন ৮ 
বারাস্তরে শকাধিকার সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন তত্ব পাঠকদিগের .সমক্ষে উপস্থিত করিবার 
চেষ্টা করিব । খৃষ্টাব ৩১৯ হইতে ৫৩৯ পর্য্যন্ত গুণ্তাধিকারকাল। প্রাচীন গুধসআাটুগণের 
পূর্বপুরুষ মহারাজ শ্রীপগুপ্ত যে শকজাতীয় সমরাটগণের সামন্তরাজ ছিলেন, তাহা সর্বরবাদিসক্মত। 
. তাহার পুত্র ঘটোৎকচগুণ্ডও সামান্ত করপ্রদ ভূপতি ছিলেন। ঘটোংবচগুণের পুত্র চক্র গুপ্ত 
(প্রথম ) পাটলীপুত্রের পরাক্রাস্তা লিচ্ছবিবংশের এক কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাদের 
সহায়তায় স্বাধীন রাজপদে উন্নত হইয়া স্বনামে সুদ্রা্কধ আর্ত করেন ও স্বীয় অভিষেকের বর্ষ 
হইতে এক অব্দ প্রচলন করেন, ইহাই গুপ্তসংবৎ বা গুপ্তবলভী. সংবধ নামে খ্যাত । তাহার 
পর সমুদ্রপ্ুগু কাবুল হইতে বঙ্গ পর্যাস্ত ও নেপাল হইতে কাঞ্চী পর্য্যন্ত সমস্ত রাজগণকে 
পরাজিত করিয়া অশ্বমেধ বজ্ঞ করেন। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্ৰগুপ্ত (দ্বিতীয় ) সম্ভবতঃ 
মধুর! ও পঞ্জাবের শকজাতীয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করেন 
ও পরে মালব ও গুর্রদেশের শকরাদ্য অধিকার করেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুধ (১ম) 
দীর্ঘকাল শান্তিতে রাক্যভোগ করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জোষ্ঠপুর স্বন্দগুণ রাজ্য- 
প্রাপ্ত হন। এই স্বন্দগুণ্রের রাজত্বকালে ভারতের পথম হুপাক্রমণ সংঘটিত হয়, হুণযুদ্ধের 
ব্যয়-নির্ধাহার্থ মহারাঁজাধিরা্ স্কল্দগুপ্ত স্বনামান্ষিত সুবর্ণমুদ্রায় অর্দধ।ধিক তা মিশ্রিত 
করিতে বাঁধা হইয়াছিলেন। বারংবার হুণ-আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতেই ভীঁহার 
জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। যে জাতি প্রবল পরাক্রাস্ত রোমকমাআঁজ্যের ধ্বংসের কারণ 
সেই জাতিক্তৃকই প্রাচীন গুধসাআজ্যের ধংস সংসাধিত হইয়াছিল । স্বন্দগুপ্ধের মৃত্যুর 
পর তদীয ভ্রাতা স্থিরগুপ্ত বা পুরগুপ্ত উত্তরভারতে রাজ্য করিতে থাকেন। মাঁলবে 
তাঁহাদিগের আর এক বংশ নামমাত্র করপ্রদ রাঁজারূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন গুর্্দরে তাহাদের 
প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন । পঞ্চনদ ও অন্তর্ধেদী সম্ভবতঃ 
হণগণের করতলগত হ্ইয়াছিল। পুরগুধের পুত্র নরসিংহগুণ্ড বালাদিত্য মগধে রাজস্ব 
করিতেন + তীহার সময়ে ভুণজাতীষ তোরমাণ উ্তরপশ্চিমভারতে এক গ্রবলপরাক্রান্ত 
সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য গুর্জ্জরাধিপতি ভটার্ক ও অন্তান্ত সামস্ত- 

রাজগণের সাহায্যে তোরমাঁপকে সিজ্ধুনদের পশ্চিমপারে দূর করিয়া দেন, কিন্তু তোরমাণের 
পুত্র মিহিরগুল বা মিহিরকুল পুনরায় সিদ্ধুপারে আসিয়া পিত্রাজ্য উদ্ধার করেন! নরসিংহ 
গুপ্ত বাঁলাদিত্য যশোধ্ম্মদেব- প্রমুখ সামস্তরাজগণের সাহায্যে মিহিরগুলকে কোরুরের মহাযুদ্ধ 
পরাদিত করেন, এই, ঘটনা সম্ভবতঃ ৫২৮ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয় ও মিহিরগুল ধৃত হন, কিন্ত 
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নরসিংহ খণ্ডের মাতার অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া কাশ্মীরে আসিয়া নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
‘ইহার পর তিনি মাতৃগ্গ্ড নামে পরিচিত হন। নরসিংইগুপ্ডের পুত্র দ্বিতীয় কুমার অপ্পদিন 
রাজত্ব করিয়াছিলেন, তঁহার মৃত্যুর পর যশোধধ্বদেব ন্বাধীনতাবলঘনপূর্বক পরমেশ্বর পরম 
ভট্টারক নামে পরিচিত হন। দ্বিতীয় কুমারগুধের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিষ্ণুগুধ চন্্রাদিত্য 
তাহার মগধের রাজত্ব প্রাপ্ত হন, ইনি সম্ভবতঃ যশোধশ্মদেবের সামস্ত- রাজ! ছিলেন । 
ইহার পর সম্রাট, প্রথম কুমার গুপ্তের বংশলোপ হয় ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুণ্ডের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণগুপত 
বা গোবিন্বগুপ্ডের বংশোৎপন্ন প্রথম জীবিতগুগ্ত মগধের আধিপত্য লাভ করেন? কোশলে ও 
কাহীতে সম্ভবতঃ ইহাদের অন্ত একশীখা-সন্ভূত রাঁজগণ রাজত্ব করিতেন। ইহাঁদিগের ছুই 
জনের নাম পাওয়! গিয়াছে যথা-_বালাদিত্য ও প্রকটাদিত্য। (২০) 

গুজ্জরে ভটার্কের বংশধরগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। মালবে স্বদ্দ$ ও নরসিংহগুপ্ত 
বালাদিত্যের সমসাময়িক" সামস্তরাদ বুধগুপ্ত ও তানুগুধের বংশধরগণ শ্বাধীন হইয়াছিলেন। 
কান্ঠকুজে মৌধরিবংশীয় রাজপুত রাজগণ সমাট্‌, উপাধি গ্রহণ করেন। মৌখরিগণের সহিত 
মগধের গুপ্তরাজগণের বংশামুক্রমিক বিবাদ ছিল। এই সময়ে স্থাধীশ্বরের রাজপুত রাজবংশ 
ক্রমশঃ পরাক্রাস্ত হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ও বংশের প্রভাকরবর্ধন নামক 
একজন নরপতি সিদ্ধৃতীরস্থ হুণগণকে ও বরাজপুতনার গুর্জ্জরদিগকে পরাজিত করিয়া, পরম 
ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি মগধের রাজা ম্হ'সেনগুণ্ডের ভাগিনেয়। 
গ্রভাক্রবর্ধনের ছুই পুত্র, রাজ্যবর্ধন ও হর্যবর্ধন । ৬০৪ খৃষ্টাব্দে প্রভাকরবর্ধন তাহার 
সাআজ্যের উত্তরপশ্চিম্সীমাস্তবাসী হুণগণকে জয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার জোষ্ঠপুত্র রাজ্য- 
বর্ধনকে প্রেরণ করেন। রাজ্যবর্ধনের অন্থপস্থিতিকাঁলে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হয়। এই 
সংবাদ রাজ্যবর্ধনের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি দিগবিজয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া রাজ- 
ধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই 
সংবাদ আলে যে, তাঁহার ভগিনীপতি কান্তকুজরাজ গ্রহবর্ম্ম মানবরাজকর্তূক নিহত হইয়াছেন 
ও ভীহার ভগিনী রাজ্যশরী সাষান্ত তন্করপত্ীর গ্ভায় শৃঙ্খলাবন্ধ হইয়া কারাগারে বাস করিতে- 
ছেন। রাজ্যবর্ধন তৎক্ষণাৎ যুন্ধযাত্রাপূর্ব্বক মালবরানকে পরাজিত করেন, কিন্তু তিনি মালব- 
রাজের আত্মীয় গৌড়ের রাজা শশাঙ্ককতূ ক নিহত হন। শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে সন্ধির নিমিত্ত নিজ 
শিবিরে আহ্বানপূর্ববক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করেন। অল্পদিন মধ্যেই এই সংবাদ রাজ্য- 
বর্ধনের কনিষ্ঠ হর্যবর্ধমের নিকট উপস্থিত হয়। হ্র্ষবর্থন ৬০৬ খৃষ্টাবে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। পরে তিনি তাহার অভিষেক বর্ষ হইতে এক অন্ধ প্রচলন করেন। তাহাই পরে হর্ষ- 


(২০) এই অংশ নিয়লিধিত পু্তকগুলি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি 

VY.A. Smith’s Early History of India, Haraprasad Sastri’s History of India and 
Bhitari Sealof Kumar Gupta IL, Journal Asiatic তা of কি (Vol Dri 
pt. I for 1889. ) Z 
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সংবৎ নামে খ্যাত হইয়াছে। সিংহাসন আরোহণ করিবাঁর পর হর্যবর্ধন তাহার ভগিনী 
রাজাত্রীর উদ্ধারের জন্ত ব্যাপৃত হন। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পাঁরিলেন যে, রাজ্য কারাগার 
হইতে পলায়ন করিয়! বিদ্ধ্যপর্ববতে লুক্কাযিত আছেন। বহু চেষ্টার পর অসভ্য বনব(নিগণের 
সাহায্যে তিনি রাজ্য প্ীকে উদ্ধার করিতে .সমর্থ হন। এই সময়ে স্থাবীশ্বরের রাজপুত সাম্রাজ্য 
লিন্ধুনদীর তট হইতে প্রয়াগ পর্যাস্ত.বিস্তৃত ছিল। কিন্তু দিল্লী, হইতে গ্রয়াগ পর্য্যন্ত ভূমি 
তাঁহাদের, রাজ্যভুক্ত ছিল না। ইহা তাহাদিগের অধীনস্থ মৌখরিবংশীয় রাক্সগণের অধীন 
ছিল। দক্ষিণে উজ্জরিনীতে প্রাচীন গুপ্ত সম্রাটগণের বংশধরগণ তখনও বিস্তমান ছিলেন। 
পুর্বে মগধে ও বঙ্গেও ও প্রাচীন রাজবংশসম্ভূত নৃপতিগণ রাজ্য করিতেছিলেন। উত্তরে বর্বর 
হুণজাতির ক্ষমতা! তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। রাজ্াপ্রীর উদ্ধারের পর হর্ষবর্দ্ন সমুদয় ভারত জয় 
করিবার কল্পনা করেন। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পঞ্চত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধে তিনি কাম- 
রূপ হইতে .সপাদলক্ষ ও নেপাল হইতে গুলরা'ট্‌ পর্যন্ত সমুদয় আর্যাবর্ত স্বীয় পদানত” করেন ! 
তাহার দিখিজয়ের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না,কিন্ত ইহা নিশ্চয় যে তাহাকে বহুকষ্টে মগধ জয় 
করিতে হইয়াছিল ও তিনি তাঁহার ভ্রাভৃঘাভী শশাঙ্কের বিশেষ ক্ষতি করিতে পাঁরেন নাই। 
আধ্যাবর্ক বিজিত হুইলে হরযবূর্ধন দক্ষিণাঁপথবিজয়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় 
পুলিকেশির স্থারা তিনি নর্্্দাীতটে পরাজিত হন। হর্ষবর্ধনের রাজ্যকালীন ঘটনাসমূহের প্রধান 
ইতিবৃন্তলেখক চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-চিন্নংএর বর্ণনা স্বর্গগত রজনীকান্ত গুপ্ত তাহার 
আর্ধাহীন্তি নামক পুস্তকে অনুবাদ করিয়াছেন । হিউয়েন-চিয়ং অতি অল্প সময়ের মধ্যে হর্ষ- 
বর্ধনে বিশেষ অন্ুাগভাজন হইয়৷ উঠেন। প্রত্যাগমনকালে হর্ষবর্ধন তাহাকে রক্ষা করিবার 
জন্ত একজন সামস্ত রাজাকে ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। হিউয়েন-চিয়ংএর 
বৰ্ণন! হইতে জানা যায় যে, সেনাপতি ভটার্কের বংশোদ্ভূত বলভীরাজগণ তাহার অধীনত|-শ্বীকার 
করিয়াছিলেন। হিউয়েন-চিয়ং লিপিবন্ধ করিয়াছেন যে, শশাঙ্ক বৌদ্ধদ্বেধী । মধুবন ও বাশখেরা 
তাম্রশাসনঘয় হইতে জানা যায় যে, রাব্যবর্ধন “পরম সৌগত" বা বৌদ্ধ ও হর্ষবর্ঘন “পরম 
মাহেখবর* ব! শৈব ছিলেন। কিন্তু তীঁহাঁদিগের পিতা ও পূর্ব'পুরুষগণ “পরমাদিতাভক্ত” বা 
অুর্য্যোপাসক ছিলেন। হিউয়েন-চিয়ং হর্ষবর্ছন সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন। হিউয়েন-চিয়ং যখন তাঁহার সভায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন হিন্দু জৈন প্রভৃতি 
নান! মতাবলধী পত্ডিতগণ এই বিদেশী শ্রমণের সহিত বিচার করিতে আসিতেন। সম্ভবতঃ 
হিউয়েন-চিয়ং ছুই একবার পরাস্ত হইয়াছিলেন, কারণ ইহার পর হর্ষবর্্ধন এক আজ্ঞা প্রচার 
করেন যে, চীনপরিব্রাজকের বিরুদ্ধে যিনি কোন কথা বলিবেন, রাজাদেশে তৎক্ষণাৎ তাহার 
জিছ্বা কর্তিত হইবে । হিউয়েন-চিয়ংএর জীবনীলেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ইহার পর 
তিন সতাবলবী কোন ব্যক্তিই বিচারার্থ আসিত না। বৌদ্ধ ইত্ভিহাঁসকার লাম! তারানাথ এই-- 
রূপ একটা ঘটনা লিপিবন্ধ করিয়াছেন । তিনি বলেন যে হর্ষবর্ধন মুলতানের নিকট এক 
কাঠের সঙ্ঘারাম নির্দ্মাণ করান। তিনি এই স্থলে নান! দিগদেশ হইতে বিধর্মী পণ্ডিতগণকে 
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নিমন্ত্রণ করিয়া আনরনপূর্বক কয়েক মাস ধরিযা তাহাদের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেন,শেষে তিনি 
এ সংঘারামে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করেন। এইরূপে দ্বাদশ সহ ভিন্ন 
মতাবলম্বী পণ্ডিত বিনষ্ট হন। কথিত আছে, এই ঘটনার পর পারসীক ও শকগণের ধর্ম প্রায় 
এক বৎসর খোরাসানবামী কয়েকজন তন্তবাঁয়কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। 
হৰ্ষবৰ্ধন চীনসাস্রাঙ্জোর সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি এক ব্রাঙ্গণকে দূত 
স্বরূপ চীনদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন । এ দূত ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে চীন সম্াটুকতৃকি প্রেরিত অগ্যান্ত 
__ দৃতগণের সহিত ভারতে প্রত্যাগমন করেন। চীন দূতগণ ছুই বৎসরকাল ভারতে বাস করিয়া 
শ্দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ৬৪৬ থুষ্টাবে চীনসম্রাট, পুনরায় ত্রিংশ সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্তেব ' 
সাহায্যে আরও কয়েকজন দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহারা মগধে উপস্থিত হইবার পূর্বেই 
হর্যবর্ধনের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর তদীষ' মন্ত্রী অর্জুন সিংহাসন অধিকার করেন। 
তাঁহার আদেশে চীনদেশীয় দুতগণের সম্পত্তি লুষ্টিত ও অশ্বারোহিগণ নিহত হয়। প্রধান দূত 
ও তাহার সহকারী অতি কষ্টে নেপালে পলায়ন করেন । এই সময়ে তিব্বতে প্রবল পরাক্রান্ত 
আোং-সান-গাংপো অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রধান দূত ওয়াং-হিউযেন-সে তালার সাহায্যে ৪৯০ 
তিব্বতীয় অশ্বারোহী ও সপ্তসহন্র নেপালী পদাতিক সংগ্রহ করিয়া তীরহুক্তির “প্রধান নগরী 
বৈশালী অধিকার করেন ও পরে অর্জুনকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়! তাহাকে বন্দিভাবে *চীনদেশে 
লইয়া যান। ইহার পর সম্ভবতঃ হর্ষবর্ধনের বংশধরগণ সিংহাসনে পুনরধিঠিত হটযাছিলেন। 
নেপাল-বংশাবলী হইতে জানা যায় যে, রাজা বিক্ৰমাদিত্য উক্ত দেশ জয় করিয়া তাঁহার অব ও 
দেশে প্রচলন করেন। এই বিক্রমাদিত্য সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুধ বিক্রমাদিতা, কারণ নেপালে 
গুপ্তসংবৎ ও হর্ষসংবৎ ব্যতীত অন্ত কোন প্রাচীন অব্দের ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায় না ও 
ইহার মধ্যের দ্বিতীয়টীর প্রচারক হর্ষবর্্ধন বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন নাই। 
নেপাল বংশাবলী ও রাঁজতরঙ্গিণীতে গুধনামধারী রাজগপের নাম পাওয়! যায়, সম্তবতঃ ইহা রাও 
প্রাচীন গুপ্তসআটগণের বংশসম্ভৃত। হ্র্ষবর্ধনের রাজত্বকালে মালব ও মগধের রাজগণ 
তাহার অধীনে করপ্রদ রাজ! ছিলেন। মাঁলবরাজগণ হ্রষবর্ধনের পূর্কা হইতেই স্থাধীশ্বরের রাজ- 
গণের অধীন ছিলেন, কারণ মহাকবি বাণভট্রের হর্যচরিতে দেখ! যায় যে হর্ষবর্ধনের পিতা 
প্রভাকরবর্ধন যালবরাজের দুই পুত্র মাধবগ্তপ্ত ও কুমারগুপ্তকে রাজ্যবর্ধন ও হ্যবর্ধনের সাহ্চর্ষে 
নিযুক্ত করেন। হ্্ষবর্ধন মালব-মগধের গুপ্ুরাজগণকে বস্তু স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেও 
তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত শ্বরাজো প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। 
. এত্দ্বাতীত দেখ! যায় যে তিনি গুপ্তবংশীয় ব্যক্তিগণকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিতেন। 
স্কন্নগুধ নামক এক বাক্তি তাঁহার হস্তিশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। অপর এক স্কন্দগপ্ত 
বাশখেরা ও মধুবন তাত্রশীসনে মহাসামস্ত মহাগ্রমাতৃ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। এ 
বংশীয় ইঈশ্বরগুপ্ত নামক অপর একব্যক্তি সহাক্ষপটলিক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন! 
বাজ্যবর্ধনের হত্তা মালববাঙ্গের নাম দেবগুপ্ত। ইহার নাম বাঁশখেরা' ও মধুবন উভয় 
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_ তাত্রশামনেই পাওয়া যাঁয়। তাহার পর বোধ হয় মারব মার কখনও গুপ্তবংশীয়গণের 
অধিকারভুক্ত হয় নাট! 

- হিউয়েন-ছিয়ং এর বিবরণ হইতে বঙ্গের রাজ! শশাঙ্কের কতক বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি 
মহাবোধিবিহার বর্ণনকালে বলিয়াছেন যে উক্ত বিহার পুর্বে সমচতুদ্ধোণ ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ: 
বিদ্বেষী গৌড়রাল শশাঙ্ক রিহারাধিটিত বুদধমূর্তি স্থলে তাহার মন্ত্রীকে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিতে আদেশ দেন, কিন্তু বুদ্ধের পরমভক্ত এ মন্ত্রী তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না 
করিয়া বুদ্ধ প্রতিমার সম্মুখে উহা গোঁপনার্থ এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করান ও এ প্রাচীরের 
“সন্মুখে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা :.করেন। এই প্রাচীর ১৮৯৪ খৃষ্টাব পর্য্যন্ত রর্তমান ছিল। 
মহারাজ শশাস্ক বুদ্ধগয়ার বোধিক্রম রিনাশ রুরিয়াছিলেন। ফরিদপুরে ধর্মাদিত্য নামক এক 
রাজার তাত্রশায়ন আবিষ্কৃত হইয়াছিল ।(২১)-- এ পর্য্যন্ত শণাঙ্কের দুইট খোদিত লিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। একটা প্রাচীন রোহিতাশ্ব হুর্গের নিকটে পর্বতগাত্রে খোদিত আছে। রোহিতাশ্ব 
বর্তমাল রোহ টাম্‌ গড়। অপর গোদিত লিগ্সিটী মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলায় আবিষ্কৃত এরটি 
তাত্রশামন। ইহ। মহারালাধিরাজ শশাঙ্ষের সামস্তষহারাজ সৈল্কাভীতের দানবিষয়ক লিপি। 
ইহার প্রথম তিন পংক্তি ঃ-  - . 

(১) ওঁ স্বস্তি। চতুরুদ্ধিসলিলবীচিমেখলানিলীনায়াং সদ্বীপা- 
(২) গরপত্তনবত্যা বস্ুন্ধরায়াং গৌপ্তাব্দে বর্ষশতত্রয়ে বর্তমানে | 
(৩) মহারাজাধিরাজ শ্রীশশাঙ্ক রাজ্যে ইত্যাদি । 

- খই তাম্শাসন হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে শশাঙ্ক ৩০* গুপ্তাৰে রাজ্য করিতেছিলেন। 
সুতরাং ইহা দেখ! যাইতেছে যে হর্মবর্ধন রাজ্যবর্্ধনের হত্যার ত্রয়োদশ বর্ষ পরেও শশাঙ্কের 
বিশেষ জনিষ্ট ক্লরিতে পারে নাই। শশ্বাঙ্ক- ও নবেন্রগুণ্ত এক ব্যক্তি কি না এ বিষয়ে 
অনেকেই সন্মেহ করিয়াছেন। নরেন্পগ্ুণ্ত য়ে শশান্কের অপ্র নাম ইহার ছইটি প্রমাণ আছে 
(১) D:. Buhler বলেন যে কাশ্মীরে একখানি হর্ষচয়িতের পু'থিতে তিনি শশাঙ্কের অপর নাম 
নরেনুণুপ্ত এই কথার উল্লেখ দেখিয়াছিলেন। (২) শশাঙ্কের মুদ্রা; ইহার কোনটিতে শীশশাঙ্ক 
কোনটীতে নযরেন্দপুণ্ডস্ত খোদিত আছে। এই মুদ্রাগুলি অভিন্নাকার। প্রাচীন গুপ্ত সম্রাট্‌- 
গণের মুদ্রায় এইরূপ উন্নাহরগ পাওয়া যাঁর। সম্রাট, দ্বিতীয় চন্ত্রগুণ্ডের সুবর্ণ মুদ্রার কোন 

লা নারদ লা হামি ও ওযারি হেনে রে ওরা — 
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- উপাধি--শ্ৰীরিক্রম - 

কোন কোন মুদ্রায় রাজার নাম নাই, কিন্ত মুদ্রার আকার দেখিলে চন গুপ্তের রাত হা 
হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। খোদিত লিপি-- 


(2১) Indian Antiquary, vol, XXI p. “48, 


সন ১৬৯৩] অদ্ভুতাচাৰ্য্যের রামায়ণ থম 


জয়তু জয় সিংহবিক্রম নরেন্দ্র 

ইহা! হইতে অনুমান করা যায় ষে রাজ্যবর্ধলের হত্যাকারীর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত ও তাহায় 
উপাধি শীশশাক্ক। 

হ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাহার বিশাল সাম্রাল্য তাহার সামস্তগণের মধ্যে বিভক্ত হুইয়া 
গিয়াছিল। মগধে প্রাচীন গুপ্তবংশীয় আদিত্যসেন ॥ও পশ্চিমে সেনাপতি ভটার্কের 
বংশীয় শিলাদিত্য উপাধিধারী রাজগণ সমাট্‌ উপাধি গ্রহণ করেন। এই সম হইতেই 
ভারতের অবনতি আরস্ত হয়। সামাষ্ট। প্রাদেশিক ভূপতিগণ পরম ভট্টারফ পরমেশ্বর মহা- 
ব্রাজাধিরাজ প্রভৃতি দীর্ষাকার উপাধি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। হুগাক্রমণের পর হইতেই 
খজনীর সুলতান্‌ মামুদ্রকর্তৃক পঞ্চনদাক্রমণ পর্য্যন্ত আধ্যাবর্তকে পঞ্চশতাবী ব্যাপিয়া বিদেশীয় 
আক্রমণ সহ করিতে হয় নাই। কিন্তু এই ৫** শত বৎসরে ভারত অবনতির শেষ সীমাক্স 
উপনীত হয়। হিন্দুস্থান যোড়শটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পরম্পর গৃহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ভবিষ্যৎ 
দাসত্বের বীজ রোপণ ফরিতেছিল। এই সময়ে অতি প্রাচীন জৈন ধর্শের লোপ হয়। বঙ্গে 
মগধে ও মথুরায় কয়েক ঘর শ্রেষ্ঠ মাত্র এই মতাবলম্বী থাকে। এই সময় হইতে বৌদ্ধধর্মের 
অবনতি আরম্ভ এবং হিন্দুধর্ম্মের অদ্য হয়। হর্ষবর্ধন '্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন, এবং হিন্দু বা 
জৈনগণকে ভাদৃশ শ্রদ্ধা করিতেন লা, তবে তিনি তাহাদের প্রতি কখনও অত্যাচার করেন নাই। 
মুণ্ডশ্বরীর খোদিত লিপির বর্ষ শ্রীহর্য সংবৎসরের ৩০ অর্থাৎ খৃ ষ্টাব ৬৩৫-৩৬ । হিউয়েল-চিয়ংএর 
সহিত হরষবর্ধনের সাক্ষাতের অব্যবহিত পূর্বে ইহ! খোঁদিত হুইয়াছিল। উত্তর ভারতে গুপ্ত* 
সংবৎ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুণ্ডের তাত্রশীসনে শেষ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইন্টার পর ৩** বৎমর পর্য্যন্ত 
ইহা নেপালের পার্ধ্বত্যতূমিতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। পরে তথায় প্রীহর্য সবৎসর ও নব 
প্রচলিত নেওয়ার বা নেপালী সংবৎপর ইহার স্থান অধিকার করে। পশ্চিমে বলভীরাজগণ 
খৃষ্টীয় অষ্ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন দ্বেখ! যায় এই সংবৎ খু্ীয় দশম শতাৰীতেও 
ইহা কিছুকাল বলভীসংবৎ নামে প্রচলিত ছিল। (২২) 


পাস 


অন্ত তাচা্য্যের রামায়ণ 


অস্তুতাচাৰ্য্য গপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা! করেন। উহার মধ্যে অযোধ্যা, অরণ্য ও উত্তর 
 ক্ষাণ্ড আমাদের হস্তগত হুইয়াছে। বাকী চারিকাওড পাওয়া যাইতেছে না|। উক্ত কাতর 
একত্র করিলে উহা স্বত্তিবাসের সমুদয় রামায়ণ অপেক্ষ। অনেক বড় হয়। উত্তরকাণ্ড অতি 
বুহৎ। উহাভে বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে । কবির প্রন্কত, নাম, 
(২২) এই খোদ্বিত লিপির দুপ্ত অক্ষরগুলি ডাক্তার ব্লক, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হ্রএসাদ পথা ন পতিত 
শ্রীযুক্ত যিনোদবিহারী বিদ্যাবিলোধের সাহায্যে উদ্ধার করিয়াছি। 
| 


৫৮ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা সংখা 


বাসস্থান ও সময়ের কথ! জানিতে প্রারি নাই। আদি, কিকিন্ধযা, সুন্দর ও লঙ্কাকাণ্ড 
হস্তগত হইলে হয় ত ওঁ সকল বিষয় জানিতে পারিব। “অডুতের কণ্ঠে বসে আপনি 
সরম্বতী+ এই কবিতাংশ পাঠ করিলে “অন্ভুত” যে কবির নাম তাহ! স্পষ্ট বোধ হয়। 
স্থানে স্থানে "অন্ভুত নরসিংহ বলে” “অদ্ভুত মাধব ভণে” প্নীলমাধব ভণে” ইত্যাদি ভণিত! 
দুষ্ট হয়। ইহাতে কবির নাম নির্ণয়ে গোল উপস্থিত হয়। মালদহ জেলায় একটা রীতি 
আছে, ওস্তাদ নিজে গান রচন! করিয়া কখন কখন শিষ্যদিগের নামের ভণিতা দিয়! 
থাকেন। এস্থলে যদি তাহা হইয়া! থাকে, তবে কবির প্রকৃত নাম অদ্ভুত । নরসিংহ, 
নীলমাধব ও মাধব অঙ্ভুতের শিষ্য । 
কবি এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা অভাপি এতদ্‌ অঞ্চলে প্রচলিত 
আছে, জ্জন্ত কবিকে মালদহ দেলার লোক “ বলিতে ইচ্ছা হ্য়, কিন্তু তিনি থে 
মালদহ জেলারই লোক ছিলেন, ইহ! সাহস করিয়া বলা যায় না । মালদহ ভেলায় 
ভাষায় সাচ, বঙ্গ ও বেহারের ভাষার শব্দ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সুতরাং ভাষা দেখিয়া 
' অন্ুভাচার্যের বাসস্থান.নির্ণীত হইতে পারে ন!। কবি স্ত্রীলোকদিগকে কোচা দিয়া, কাপড় 
পরাইয়াছেন। সীতাদেবী কোচ! দিয়া কাপড় পরুন আর না পরুন, কবির দেশের 
সন্ত্রস্ত মহিলাগণ যে তদ্রুপ কাপড় পরিতেন, ইহা! অনুমান করিতে পারা যায়। বন্গদেশের 
কোন্‌ অংশের স্ত্রীলোকের! কোচ! দিয়া কাপড় পরিয়! থাকেন, তাহা জানি ন!। “এবাই 
এবাই বুলি পালায় নারীগণ”, প্গানাই পাএ দিয়া রাম আনিল! মন্দিরে” এই ছুইটী পন্ত 
দেখিয়া কেহ কবির বাসস্থান নির্ণর্ করিতে পারিবেন কি ন! জানি ন|। রচনা দেখিলে 
বোধ হয় অস্ুভাচারধ্য ক্কতিবাসের পরবর্তী লোক । আমর! যে তিন কাণ্ড পাইয়াছি, উহার 
মধ্যে অযোধ্যাকাণ্ড ১১৮২ সালে, অরণ্যকাও ১২১৮ সালে ও উত্তরকাণ্ড ১১৫০ সালে 
হস্তলিখিত হইয়াছে । কবি যে, তাহার অনেক পূর্ববর্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। “করিলেন, 
গুনিলেন” প্রভৃতির স্থানে “করিলেন্ত, খাইলেন্ত* প্রভৃতি এবং “করিলাম, শুনিলাম” 
প্রভৃতির স্থানে “করিলাও, গুনিলাঙ” প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। ইহাতে আমাদের অনুমান হয়, 
ফবি চৈতন্তদেবের নিকটবর্তী সময়ের লোক । 
কবিত্বাংশে তুলনা করিলে অন্তুতাচার্য্যের অপেক্ষা কৃত্বিবাসকে উচ্চ আসন প্রদান 
করিতে হয়। অস্ভুতাচার্য্যের শব্দাড়ঘর বড় বেশী, কিন্ত রচনায় প্রলাদগুণের অভাব দৃষ্ট হয়। 
কৃত্তিবাসের রচনা প্রসাদ ও মাধুর্য্য গুণ যেন উথলিয়! পড়িতেছে। কান্দাইবার ও 
হাসাইবার ক্ষমতা! ক্ৃতিবাসের প্রধান গুণ । আমর! অস্ভুভাচার্ধ্যের গ্রন্থের কোন নস 
স্থান উদ্ভূত করিতেছি। 
“রাজ! বোলে লেহ মোকে শ্রীরামের ঘরে । কেকরী দেখিঞা সুফি কপিছে| অন্তরে ॥ 
প্রিয়পুত্র রাম মোর নয়নের ভার1। পাপিনী ভুবাইলে মোর মাণিকের ভারা ॥ ; 
শ্রাণটা থাকিবে মোর কায় প্রাণে চাঞা। ধুলিতে পড়িল! রাজ! চৈতন্ত হরি/%1 9 .. 
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দেখি মছাদেবীগণে বেঢ়িল গিঞা পাশে । কেহে! জল দেয় কেহ করএ বাতাসে & 
শোকেতে কৌশল্যাদেবী কান্দে উচ্চম্বরে | ক্রোধ করি রাজাকে লাগিল গর্িবারে 0৮ 
অন্তত 
পসীতা সীতা বুলি রাম ডাকেন উচ্চস্বরে । হাহাকার শব্দ হৈল অমরনগরে ৯ 
" ব্বাম বোলেন গুন ভাই প্রাণের লক্ষণ। ফল আনিবায়ে গেল! সীতা হেন জয় মন ॥, 
* নগড় দিঞা বনে গেল তাই ছুইজন। চতুর্দিকে বন প্রভু করে নিরীক্ষণ & 
মীতাকে না দেখেন প্রভু বনের ভিতর । গোদাবরীর তীরে গেলেন ছুই সহোদর &. 
চতুর্দিকে নদীর ঘাট করে নিরীক্ষণ। সীতাকে না দেখি প্রভুর আকুল জীবন ॥ 
রাম বোলেন 'গোদাবরী কর অবধানে। তুমি জান সীতা আমার নিল কোন্‌ জনে 2 
রাম শুদ্ধি করেন নদী না দেয় উত্তর । গলাগলি ধরি কান্দে হুই সহোদর ॥. 
তরুলত! আদি পণুপক্ষীক শুদ্ধি করি। তোমরা! জান কোথা গেল জনক-বিয়ারি 
রামচন্দ্র পুছেন কেহ না দেয় উত্তর। 
ইহার সঙ্গে যদি ক্বৃত্তিবাসের ৰ 
“বিলাপ করেন রাম লক্ষণের আগে। ভুলিতে ন পারি সীতা সদ! মনে জাগে ৪* 
ইত্যাদির তুলন! করা যায়, তাহ! হইলে কৃত্তিবাসকে কবিত্বের উচ্চ আসন দিতে হয়& 
অন্তত্র 
নাচাড়ি ধরাড়িরাগ--একতালট 
সীতার বিলাপ 


মোর প্রভুর বেধিত ভাই, লক্ষণ হের রে বাট আই» 
বাট আয় লক্ষ্মণ আগবাড় ঝাট। 
ছরাচার নারীচোর, কলঙ্ক রাখিল মোর» 
তুমি বেড়িঞ্া! রাবণার মুণ কাট ॥ 
তুমি বুলিলে যত বোধ, মুই না কৈছু উতরোল, 
না শুনিম্থ ভোমার মন্ত্রণা ৷ 
ঘরহুনে বাহির হইতে, তুলিঞা লইল রথে, 
মোকে চুরি করি নিঞ! যায় রাবণ ৮ 
এই রামায়ণের সর্বাংশ বরাড়ি, পঠমঞ্জরী, কামোদ প্রভৃতি রাগে গীত হইত। গায়নের 
মুখে না শুনিলে ইহার মাধুর্যের উপলব্ধি হইতে পারে না। গ্রন্থে পয়ার, ত্রিপদ্ধী, একাবলী 
প্রভৃতির নাম নাই, তৎপরিবর্তে দীর্ঘচ্ছদ, দোতালী, একতালী প্রভৃতি নাম আছেঃ 
মাচাড়ি গীত কাহাকে বলে তথ জানি না। অনেক ৮ বাঙ্গালা গ্রস্থেই নাচাড়ির 


নাম ছু হয়। 


শী পট - সি bd 
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দৌতালীছনদ_ 
পালাইল কালরাতি, সলিল হুইল চন্দ্রজ্যোতি 
পর্বতের নিকটে গাছের তলা, জাগিঞকা আকুল বিরহজ্বালা 
জগতমাত! জনকছুহিতা, অরণ্যে আসিয়া হারাইন্থ সীতা 
করুণ! করেন লক্্মণকোলে রঘুপতি, অন্ভুতাচার্যের মধুরভারতী ॥ 
রামচন্দ্রের শয়নমন্দিরে গমন-_ 
চান্দোয়। টানার তার! ঘরের ভিভর। বিচিত্র পালঙ্ক পাড়ে অভি মনোহর ? 
পাঁলক্ষের উপরে বিচিত্র বিছানে। নেতের বালিস দিল শিতানে পৈথানে ॥ 
ঝাপাতে হীরা শোভে উত্তম থোপন! । গলমুকুত। তাতে লাগিক্সাছে ঝন ঝনা ॥ 
নানাবিধ পুষ্প ফেলে শয্যার উপর ৷ পুষ্পের মধ্য ক্রীড়া করে লুদ্ধ ভ্রমর ॥ 
কপুর তাষুল থুইল কস্ত,রী চন্দন। পক্কার সন্দেশ সখী থুইল ততক্ষণ ॥ 
সুবর্ণ তৃদারে থুইলেন সুশীভল জল । শর্করা সহিত খুইল! মিঠা নারীকল ॥ 
খনাবর্ত দুগ্ধ থুইলেন কটোরা পুরাণ । ভক্ষণ করিবেন আসি লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ 
সজ্জা নিৰ্শ্মাইয়া সখী দিলেন সাদরে । পানাই পাত্র দিঞা প্রভু আইলা মন্দিরে ৪ 
নানপদতা ও অধিকপদতার সংখ্য/ অনেক। এই রামায়ণ যখন গীত হইত, তখন 
ন্যুনপদত| ও অধিকপদতা দোষের মধ্যে গণ্য। স্থানে স্থানে অমিল পডের সংখ্যাও 


বিভ্তর্ন। যথা-_ 
রাম বলিলেন গুন জনকঝিরারি 


তোমার মনোহিত পুরী নির্শ্মাইলাঙ আমি ? 
মনের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা ভাষার যত বাড়িবে, ভাষার 9 তত উন্নতি হুইবে। পুরাতন 
বাঙ্গালার মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা যেন এখনকার বাঙ্গালার অপেক্ষা অল্প ছিল না। 
(ক) পগুনি আনন্দিত রালা আপনে পানরে।” 
"আপনে পাসরে* এইরূপ ভাব এখনকার গপ্তগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া বায় না। 
€খ) “তারা মনধরিলে মোর নাহিক নিষ্তার।” - 
*মনধরিলেন” কথাটার অর্থ বোধ হয় ননে মনে অসস্ত্ট হওয়া 1 
(গ) "প্রদার কৃষ্কার শব উঠিল গভীর ।” 
এই প্রৃষ্কার” শব্দটী কান্দিশীক শবের গ্ঠায়। ইহার অর্থ এই যে, কি করিব, কোথায় 
যাইব এইরূপ ক্রন্দন ব্বনি। 
"_ ( ঘ) আমার বাপ তোর ঘরের করেন পাঁলন। 
তে কারণে তোর-ঘরের রহেত দীবন। | 
__ এই পন্তটা পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে,প্রাচীন বাঙলার” আছি “খর” শব হইতেই 
যেন “দিগের” বিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। জুধীগণ এ বিষয়ে বিবেচন! করিবা দেখিবেন $ 
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(৩) “ত! সভাকে শুদ্ধিকরে রাঘ! দশানন। 
কহ কহ নারীগণ স্বরূপ উত্তর 1” | : 
অঙ্ভুতাচার্য্যের রানায়ণের বহুস্থলে প্জিজ্ঞাসা করে” অর্থে “তুদ্ধিকরে" কথাটা ব্যবহৃত 
হইয়াছে। এই শুদ্ধিকরে কথা হইতেই বিভিন্নকাল ও পুরুষে পনুধায়” পস্থধাইল* প্রভৃতি 
ক্রিয়া পনের উদয় হুইয়াছে। এ গ্রন্থের অনেক স্থলে সমোসর,ত্বরাত্বরি শব্দের ব্যবহার আছে। 
এই ছুই শখ হইতে আধুনিক বাঙলার সৌসর ও তাড়াতাড়ি কথার উৎপত্তি হইয়াছে । 
কবির সময়ে যেন মুসলমানেরা বলপুর্ব্বক .হিন্দুদিগের জাতি লইতে চেষ্টাকরিত। 
এমন স্থলে প্রারশ্চিত্ত করিয়া জাতিতে উঠিবার ব্যবস্থা না থাকিলে হিন্দুর সংখ্যা নিতাস্ত 
ফমিয়া যাইত। কবি বলিতেছেন।-__ + 
“বুল করি জাতি যদি লএত যবনে। 
ছয়গ্রাস অন্ন যদি করাএ ভক্ষণে ॥ 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পাঁএ সেইজন। 
মুনির কথা শুনি হাসেন দেব নারায়ণ ॥ 
ছয় পুরুষ পর্যান্ত ব্রদ্মতেজ নাহিছাড়ে। . 
নিবেদন কৈছু প্রভু তোমার নিয়ড়ে ॥ 
ব্রহ্মতেজ সমতেজ নাহি ত্ৰিভুবনে। 
ব্রক্মতেজ নাহি থাকে গোমাংস ক্ষণে ॥” 
কবির শান্ত্রজ্ঞান অতি গভীর ছিল। রামায়ণের মধ্যে তিনি তাহার গ্রচুর পরিচয় 
দান করিয়াছেন। অনেক লোকগ্রচলিত কথাও শাস্ত্রের পরিচ্ছদে সজ্িত করিয়া রামায়ণে 
প্রবেশ করাইয়াছেন। কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদপিত হইল। 
(৯১) ইন্দ্র বৃত্রবধ করিলে তাহাকে ব্রঙ্গহৃভ্যা স্পর্শ করে। ইনু ব্রদ্দহত্যাকে তিন অংশ 
করিয়া জলে, বৃক্ষে ও রজন্বলা নারীতে স্থাপন করেন। 
“তিন ঢেউন! দিয়া যদি ঘরে আনে জল । 
এক অংশ বরক্ষহত্য। প্রবেশে তার ঘর ॥ 
তিন ঢেউ দিএা! জল আনিতে উচিত হয়। 
গঙ্গালে না দিবে ঢেউ কহিলাও নিশ্চয় ॥ - 
উত্তম জনকে গাছে চড়িতে উচিত না হয়। 
তবে বদি গাছে চড়ে আছে তার নির্ণয় ॥ 
উঠিতে নাথিতে করে ছয় নমস্কার। 
প্রদক্ষিণ করি গাছেক করে আগুসার ॥ 
দ্বস্ত করিয়! যেবা গাছের উপর চড়ে। 
. এক অংশ ত্রন্মহত্যা ধরে তাঁর খাঁড়ে ॥* 
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(২) কৰি বলিতেছেন, গরুড় যখন স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন কয়েন, তখন মুহূর্তকাঁল 
সরোবর তীরে বাস করিয়াছিলেন, সে অন্ত কদম্ব বৃক্ষ মরে না এ 
প্যুহূর্ত রহিলা পক্ষী সরোবর তীরে। 
তথির কারণে কদঘ্ বৃক্ষ নাহি মরে ॥” 
(৩ টি তপস্বী শম্বককে বধ করিবার সময় রাম তাহাকে বরদান তেন । 
“রাম বোলেন পন্থী তোকে দিলাঙ বরদান। 
আহীড়ি হঞা রাঢ়দ্বেশে হউক উপাদান ॥* 
১.(৪) রামের বনবাসের পর দশরথ বিংশতি দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া প্রাণত্যাস 
করেন, ইহা কোন্‌ পুরাণের অভিমত জানি ন|। 
“বিংশতি দিন পৰ্য্যন্ত বাপ ছিল! অনাহারে । 
রাম সীত! বুলি তম ছাড়িলেন এহি ঘরে &” 
(৫) কবির বিশ্বাস ছিল, অশ্বমেধ যন্তে যে অশ্ব নিহত হইত খধিগণ তাহার জীবন 
দান করিতেন। 
"ঘোড়ার অস্থির উপরে ত্রচ্ধা কৈল জল সুপ্রোক্ষণ। 
গুনয়পি ঘোড়া জিএ॥ উঠে ততক্ষণ (৮ . 
(৬) কাকপ| নগরে বিকট দৈত্য বাদ করিত, লক্ষ্মণ সেই দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়া 
লক্ষৌনগর স্থাপন করেন। কবি বলেন লক্ষৌ গণ্ডকী নদীর তীরন্থ। 
“গণ্ডকী নদীর তীরে স্থান মনোহর। 
| লক্ষৌ করি বলে তাকে দকল হুর ॥৮ 
(৭) সতী যজ্ঞ দেখিতে গেলে প্রথমে প্রস্থতিই মতীকে অবজ্ঞ। করেন। করি 
কোথায় এই কথা পাইবেন, কেহ কি ইহা বলিতে পারেন। 
(৮) কৰি সীতার বনবাসের কারণ এইরূপ বর্ণনা করেন। 
*এইমত সভা করি বসিল! নারায়ণ। হেনকালে বোলেন রাম সভার সদন ॥ 
রাম বোলেন পাত্র মিত্র গুনিবে বচন। একবাক্য বলি আমি তাথে দেহ মন ॥ 
আমি লক্ষ্মণ সীত! নিঞাছিলাস বনে। ভার নাকি ভাল মন্দ কথা কহে কোন জনে! 
এতেক বলিল! ঘদি কমললোচন। হাহাকার করি উঠে যত দেবগণ ॥ 
প্রজাগণ বলে শুন রাম নারারণ। আম! সৃমকে এত কথা পুছ কি কারণ ॥ 
ভ্রেতাধুগে রাজ্যপান সত্য সমসর। তোমাকে মন্দবোলে প্রভু কে আছে পামর ॥ 
রাম বোলেন প্রজা! তোমরা আমার দিব্যলাগে। মিথ্যা না কহিও সত্য কহিও 
ও আমায় আগে & 
এতেক পুছিলা যদি কমললোচন। বেদগর্ড ভদ্রমুনি বোলে সভার সদন ॥ 
সভার ভিতর ভার মুখ গ্রথর। বলিতে পাগিলা পাপী সভার ভিতর ॥ J 
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বারে বারে এই কথ! পুছ সভার সদল। সঙ্কোচ না করে প্রজা গুন নারারণ ॥ 
সর্ধলোকে বোলে তোমাক গঠিত কৈলে কৰ্ম্ম । জানিলে ন। কহিলে হয় পরম অধর্ম্ম ॥ 
ভাতিজ! বধূ না ছাড়িল পাপিষ্ঠ রাবণ । দশযাঁন ছিল! মাতা তাহার সদন 
সীতাকে লঞ্চ ঘর তুমি কর নারায়ণ। তে কারণে মদ তোমাক বলে গ্রজাগণ ॥ 

ঝা চি ক গু কা ক 

সৃভ! ভঙ্গ হৈল সবে গেলা নিজ ঘরে। দুঃখী হঞা যান রাম বাছায়ে বাজারে ॥ 

স্বাজপথে দেখা হৈল দোসাদের সনে। রাম বোলেন দোমাঁদ গুন আমার বচনে ॥ 

মিথ্য। ন! কছিবে কহ স্বক্নপ বচন। সীতার ভালমন্দ নাফি বোলে কোনজন ॥ 

ভয় পাইঞা দোসাদ বলে করি যোড়ছাত । কি কারণে পুছ মোকে দেব রঘুনাথ ॥ 

কাম বলেন দোসাদ ভয় না করিহ মনে। নিশ্চয় কহিবে মন্দ বোলে কোন জনে ॥ 

আশ্বাস পাইএ। দোসাদ বলে আরবার। মন দিয়! শুন প্রভু আজিকার সমাচার ॥ 

এহিগ্রামের বাহির আছে গ্রামের মণ্ডল । দুই স্ত্রীপুরুষে তার লাগিল কন্দল ॥ 

মণ্ডলে বোলে মাগী তুই না করিম মোর কাম। মনে তাবিঞ বুঝ আমি নহি রাম (% 

ইহার পর ভগিনীদের অঙুরোধে সীত! রাবণের মুর্তি অঞ্কিত করেন, সেই মুর্তি না মুছিয়া 
তদুপরি নিদ্রিত হন । রাম আসিয়! তদবস্থায় সীতাকে দেখিতে পান। সরোবরের ধারে 
গিয়া রজকের মুখেও শুনিতে পান যে সে তাহার স্ত্রীকে বলিতেছে তুই কি আমাকে 

যাম পাইয়াছিন্? রাম আর সহ করিতে ন! পারিয়! সীভাকে বনবাসে প্রেরণ করেন। . 

জানি না কবি এত কথ! কোথা হইতে সংগ্রহ করি:লন। 

(৯) রাম শ্বর্ণমৃগের অন্বেষণে গেলে দেবগণ চক্রান্ত করিয়৷ এই শব্ধ করেন যে প্বাক্মণ 
শী এস আমার প্রাণ যায়” অন্তান্ত গ্রন্থে আছে, মুন যু মারীচই এই শব্ব করে। 
এই... রামার়ণের কোন কোন স্থানের ভাষার সহ ক্ৃত্বিবাসের ভাষার সমতা. 
ষ্ঠ হয়। যথা | 
(ক) হেন বাক্য হৈল যদি কেবয়ীর তুণ্ডে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে দশরথের মুণ্ডে ॥ 
(খ) শ্রীরামের রাজ্য দিতে পিতার হৈল মম। 
কৈকেয়ী পাষণ্ড পাড়ি রামে পাঠায় বন ॥ 
এ গ্রন্থের অনেকস্থলে কর্তৃকারকে এ বিভক্তি হইয়াছে । কে স্থানে ক, তে স্থানে ত 
এক্পপ প্রয়োগ ও যথেষ্ট! 
স্থানে স্থানে নুতন ধরণের ক্রিয়াপদ দুষ্ট হয়। 
(ক) কলমী কলসী ত্বত ৰজ্ঞকুণ্ডে ছনে 
(খ) অভদেশ বাঞা রাজ্য জিনিতাছ হেলে। 
রাদ্য বসাইভাঁঙ আমি ক্বিনি বাহুবলে এ 
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(গ-) সুই জদি জানিভু হবে প্রমাদ ঘটন। 
তবে মৃগ প্রভুর কাছে চাহিমু কি কারণ ॥ 
(খ) মাতা সব বধুসঙ্গে লইতাছ তথা। 
কেনে বা রামের হোত! এতেক অবস্থা ॥ 
পুংলিলের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ অন্তর্ধামিনী প্রভু জানি না সকল। 
হিন্দীর ভারযুক্ত ক্রিয়াপদ_ 
“নারদ বোশেন যম ছাড়ি অস্তকে নাহি জিনি।” 

হিন্দীর “নাহিজিন!”” “নাহিকরণ” যে ভাবে ব্যবন্ধত হয়, নাহিঞ্জিনিও সেইভাবে ব্যবন্ৃত 
হুইয়াছে। এখনকার বাদ্দালায় আর এ ভাব দৃষ্ট হয় ন!। 

পুরাতন বাদ্গালায় শব্দের উত্তর অনাদরে “অ!” প্রত্যয় হইত। দেব, হতভাগ, অভাগ, 
বাক্ষদ, অস্থর; পামর প্রভৃতি শব্দ অনাদরে দেবা, হতভাগা, অভাগা, রাক্ষস, অনুর! ও 
পামরা শব্দ ব্যবত হুইয়াছে। এখনকার ব্যাকরণে এই সুত্রটী বসান উচিত। 

বাঙ্গালীর যুন্ধবর্ণন! পাঠ করিলে হাস্তের উদর হয়। কৃতিবাস ও অস্ভুভাচারধয যুদ্ধের 

যে সজ্জার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা! পাঠ করিলে বোধ হয়, যেন বীরগণ যুদ্ধ করিতে 
যাইতেছে না, বিবাহ করিতে যাইতেছে । করুণরণ বর্ণনায় বাঙ্গালীকবির ক্ষমতা আছে, 
কিন্তু প্রকৃত উদ্দান্ত বর্ণনায় বাঁদালার কবিগণ সম্পূর্ণ অক্ষম। লোহিততুরঙ্গারোহী 
সেনাপতি দ্রোণাচার্যের শেষদিবদের লোকাতীত বীরত্ব এবং লক্কাসমরে রামচন্দ্র 
একদিনের যে যুদ্ধ দেখিয়া বীরকেশরী লক্্মণেরও বিশ্ময় জন্মিয়াছিল, সমুদ্বায় বাজলা গ্রস্থ 
ঘাটিয়াও তাহার ছায়া পাওয়া যায় না। 

যাহ! হউক, যাহ! নাই তাহার অন্ত আক্ষেপ করিয়। কি হইবে। গ্রন্থখানি প্রাচীন 
সুতরাং রক্ষণীয়। পুর্বে বান্গণার ভাষা কেমন ছিল, তাহা জানার জন্য এ গ্রন্থের 


উপাদেরতা আছে। 
প্রীজনীকান্ত চক্রবর্তী 
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'দুধ্যেত্র পীচালী . - 

লবীনত্বের. সর্কাগ্রকার গৌরব প্রধানন্তং গ্রাচীনদ্থের উপরই অুপ্রতিষ্ঠিত+ বর্তমানে 
উন্নতিশীল৷ বঙ্গতাবার সম্যক্‌ পর্যালোচনা করিতে হইলে সুদুর অতীতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
অবস্ত্তাবী । তাহার স্টলে, কতিপয় শ্র্ধাম্পন্থ অনীষীর একাস্তিক চেষ্টায়, অতীতের তমসাবুভ 
ছারভীভ্যন্তরন্থ বহুতর বহছুমূল্য রত্বরাজির সমুজ্জল ছ্যতি .'আগু-মেঘ-সুক্ত শশিকলার সুনিল 
প্রভার স্তায় লোক-চক্ষু-গৌঁচর হইয়াছে ও নিত্য হইতেছে। ইহা অতীব সৌভাগ্যের বিষয় 
দন্দেছ নাই। কিন্ত সেই সকল লুগ্তগ্রায় রত্বরাির প্রাচুর্যোর তুধনায় এ আবিষ্কার যে 
নিতান্ত নগণ্য, তাহ! শ্বভাবভঃই স্বীক্ষার্য | সুতরাং এ ক্ষেত্রে মহান্‌ ও ক্ষুদ্রের সমবেত শক্তি 
ও চেষ্টা অবস্ত বাঞ্ছনীয়? আমাদের গ্তায় নগণ্য ব্যক্তিও তাই এ পবিত্রতম কার্যে ব্যাপৃত 
আছে। অন্ত আমাদের আংশিক ধতকার্যভার একতম চিহ্ন সহ্বদয় পাঠক-সমক্ষে 
উপস্থাপিত হইল । বিশেষতঃ দুর্যের মাহাত্ম্যবিষয়ক গ্রন্থ বদ্গভাষায় অতি অল্প, এ কারণও 
এই গ্রস্থখানি আলোচনার যোগ্য ॥ 

সম্প্রভি কবি রামজীবন ভট্টাচার্য্য বিভ্ভাতূষণরুতি “হত্টের পাঞ্চালী” দাঁধক শ্রকখানি 
প্রাচীন গ্রহের কয়েকখণ্ড গ্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াচ্কে। তন্মধ্যে যে প্রতিলিপিখাদি 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন (১০৪ বৎসর পুর্বে লিখিত) তাহাই বক্ষামাণ প্রবন্ধে আমূল 
সঞ্চলিত হইল এবং অপর পুথিগুলি পাঠ মিলাইবার জন্ ব্যবহৃত হইয়াছে। A 

পুর্য্যের পাঁঞ্চালী’খানি ১৬১৯ পকাব্দে বিরচিত; আজকাল ১৮২৮ শকাখা, চুলিতেছে, 
স্বতরাং এ প্ুবিধানি ২১৭ বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে | ইহা খের গৌরবের 
সমূহপরিচাক বটে। কবি দ্বামজীবন আন্ধানিক ১৫৮৭-১৫৯০ শে উটটগায় জেলার 
বাশখালী থানার অস্তর্থত 'াণীগ্রাম” নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ: করেন। ১৬২৫. শকানে 
বিরচিত কবিবরের “মনসা-মঙ্গল' নামক আদ একখানি সুবৃহৎ শ্রন্থ দৃষ্ট হয় ।. উহা পাঠে 
জান! যায়, কবির ‘পিতার লাম “গলারাম' ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় লাম ‘নারায়ণ’ ; অতগ্যতীত ‘কবির 
অস্ত পরিচয় পাইবার উপায় নাই । সাহার কোনও বংশধর অস্তাপি বর্তমান আছেদ কি না 
আমরা অবগত নহি। এগ্থুলে ইহ! বলা আবন্তক, 'সুর্য্যের পাঞ্চালী” র্চনাকাঁলে কৰি 
বিজু: উপাধি পান নাই মনসা! গ্রন্থেই তাহার উক্ত উপাধিযুক্ত ভনিত! পরিলক্ষিত 
হইয়। পাকে । 

i প্রাপক হানি রা সংখ্যা দশটী মাজ। যল! বাহুল্য, সমগ্র পু'িখানি অভি প্রাচীন 
ফাগজে অন্ভুলিপিকৃত । তথ্ন, থে “রুল” টানিবার অঞ্জু প্রণালী "মিস্তার” ্রচ্লিত ছিল, 
- তাহার চিন্ত. এর্নও গ্রন্থে এ বিমান আছে। গ্রন্থপানির মধ্যে ঈ, উ, মৃ, হল, এর 

Fr 


৬৬ সাহ্ত্য-পরিধৎ-পত্রিকা 
ব্যবহার অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। এমন কি উতর ব্যবহার একবারেই নাই। য় এর স্থানে হ, 
প্রা এর স্থানে আ, এবং আমি, তুমি, আমরা” তোমরা শবের স্থলে যথাক্রমে প্রাকৃতিক আক্গি, 
ভুম্মি, আগ্রা, তোক্ষরা শব্দ প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এতথ্যতীত বিভক্তযাদির এমন 
কতকগুলি অভিনব প্রয়োগ আছে, যাহা বৈয়াকরণগণের অন্থধাতব্য। 
- - পাঠীস্তর বাতীভ কোনও প্রাচীন গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্যক্‌ রক্ষিত হয় না, কিন্তু গ্রন্থকার 
অভি ব্যক্তি হইলেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 'গ্রতিলিপিকারগণের প্রগল্ভতায় কোনও 
"প্রাচীন পুঁধির পাঠাস্তরসংগ্রহে পরম্পর সামগ্রন্ত বিধান যে কতদুর দুরূহ ব্যাপার তাহা 
তুক্তভোগিমাত্রই অবগত আছেন । একে প্রাচীন বঙ্গাঙ্গর বর্তমানের তুলনাক্ক বহুলাংশে 
শ্বতগ্্র, তাহাতে আবার প্রতিলিপিকারগণের এরূপ যথেচ্ছাবাবহার সাঁধারণ-ধৈর্যোব সীমাকে 
অতিক্রম করে। বক্গ্যমাণ গ্রন্থসক্কলন কাধ্যেও আসাদিগকে এরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে 
হইয়াছে তাহা বল! বাহুল্য দাঁত । যাহা হউক, এক্ষণে গ্রন্থখানির দ্বার প্রাচীন সাঁহিত্যসেকি 
গণের বিন্দুমাত্র সাহাধ্য হইলেই সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। 

বিরাম চিন্কাদির যেখানে যেরূপ ব্যবহার ও আঁকার দৃষ্ট হয়, তাহাই অবিকল সন্কলিভ 
হেইল। এক্ষণে গ্রন্থের গুণাগুণবিচারের ভার গুণগ্রাহী সহায় পাঠকের উপর স্তত্ত করিয়া 


[২য় সংখ্যা 


খুনি উপস্থিত করিতেছি । 

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত | 
অথ শুর্য্যের পাঞ্চালি। 

প্রগমছো শরম্মুতি চরণ জুগল | জেট ভাই প্রণমহো! দিজ বয়োশ্রেষ্ঠ। 


 শ্রকে একে প্রপমহে! (১) দেবতা শকল ॥ 
ইষ্টদেব প্রণমহো মনে মোহারজে (২) 
আনন্দে জনক বন্দে! জননির শঙ্গে ॥ 
গুরূপদনভুগ বন্দো পরম শন্তোশে (ত) । 
তান প্রিয়! প্রণমোহ মনের হরিশে &. 
করজোয়ে গ্রনমোহ মমাগ্রজজ ছাত্র ? 

ইষ্ট মিত্র গ্রণমোহ আছে জথ তত্র ॥ 

, কবিগণ প্রণমহো মনে নাই (৪) রূদ্ধ। 
_ অযুদ্ধ দেখিলে পদ করিবেক যুক্॥ 


' ১) বন্দদ্‌ মুই_পাঠাস্তর। ২। মনের 


“তরঙ্গে 3 । 
" ক "পরম বিশেষে? ৪। হৈছা--এ। 


দিনাধিক (৫) বয়োধিক বন্দোম গরিষ্ট 8 
পরম গুরূর পদে বন্দো একলক্ষ । 
একমুখে জারগুন বলিতে অশক্ষ (অশক্য) 9 
জেই গুরু শিখাইল ব্রেতিশ (৬) অর্থ । 
শতেক প্ররাম করম চরন উপর ॥ 
জেই গুক্ষ করাইল জ্ঞান ভাল মন্দ। 
তাহান চরণ বন্দোম হইআ আনন! 1 
আর বহু প্রণমিতে গ্রহস্ত হএ বর। 
এবে মুই প্রনমহে (৭) দেব দিরাকর ॥ 
রচিবারে চাহি কিছু তাহান চরিত্র । 
এক চিত্তে শুন শীধু হইয়! পবিত্র ৮৮) ৷ 


৫1 'জ্ঞানাধিক-_ এ । ৬1 পধাশ--এ | 


৭। তবে সে প্রণাম করহ্‌_-পাঠীত্তর । 
*। পাঁচালি প্রবন্ধে কহি তাহান চ়িঅ--হদ 


সন ১৩১৩] 


অগ্ুদ্দেরে শুদ্ধ করিএ কবিগণ। 

ই্ট-দেবের দোহাই জদি বা না দেএ মন ॥ 
অল্প বয়শে মুই দ্বিজ কুলে জাত | 

পণ্ডিত না হম মুই কহিম্থ শভাত (৯) ॥ 
মনেতে ভাবিআ! মাত্র দ্বাদশ আদিত্য । 
কবিতা করিতে মোর প্রকাশিল চিত্ত 
গুরূগণে আদেশিল (১০) পরম শস্তোশে। 
যুধ্যের চরিত্র কিচু বলিয় বিশেষে (১১) ॥ 
উত্তম নগর এক যুধ গ্রাম দেশ। 

ব্রাহ্মণ শন তথা .আছ এ বিশেষ ॥ 
গ্রামাধিপ পরস্তপ ধর্মে ততপর । 
জ্ঞানেশ্সর (জ্ঞানেশ্বর ) গুরূদ্বেব ভকতি বিস্তর 
সেই গ্রামে নিবাশ জে দরিদ্র ব্রাহ্মন। 

ছুই কৈ'ন্যা (কন্যা) নারিশনে পোশে চারিজন 


পি 


পুধি। একচিত্তে গুন রতী হইয়| পবিত্র__ওয় পু'ঃ 
পাঠাস্তর । 

৯ । কহিলাম সতা-_ এ । " 

১০ প্রণমোহ--ইী | ১১। ৰলিবাম শেফে__ 
হয় পুথি; ওষ পু ঘিতে এই চরণটা নাই, কিন্তু নীচের 
অংশটা রূপাস্তরিত ভাবে বেশী আছে £_ 

ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা যৈসএ বিশেষে 

শ্রামাধিপ মহারাজ! ধর্শ্মেতে তৎপর । 

ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতে সভা আছে নরেশ্বর ৫ 

নেই গ্রামে নিবসতি শ্রীরাম জীবন । 

নুর্মোর চরিত্র মাত্র করিব রচন ॥ 

সর্ষের চরিত্র ব্রতী শুন এক চিত্তে। 

তক্তিভাবে গুনে যেই বাড়ে ধনে পুত্রে | 

নাম! উপহার দিবা পূজিব! বিশেষে । 

নমস্কার করিবেক পূজার উদ্দেশে ৫ 

ব্ৰাহ্মণে করিবে পুজা হইয়া একমন 

জয় জয়কার দিয়! যত বতিপণ ॥ 

"নানা-খাঁদ্য করিব! যে মঙ্গল বিধানে । 

নমস্কার করিবেক পুজ! বিদ্যসানে ॥ 

শুদ্ধ চিত্ত হৈষ। বৈস যত ব্রতিগ্ণ। 

এবে কিছু কহি শুন পুরাণ কথন ॥ 

পুর্বে এক গ্রামে দিল দরিদ্র ব্রা্মণ । 

দুই বৈসন্ত 4 + + 7 ইত্যাদি? 


ূর্ধ্ের পাঁচালী ডন 


ভিক্ষ্যা মাগিয়! থাএ জনম’ অভধি 
ছুধিত করিআ৷ তানে শ্রিজিআছে বিধি & 
হেনমতে কথকাল আছে ভিক্ষ্যা করি? 
জরাএ পিরিত হুইয়৷ মৈল ভান নারি ॥ 
বনু ছুঃখে স্থির কর্ম্ম করি দিজবর। 


- ছুই কৈন্তা শনে হর্থ পাত্ৰ নিরন্তর ॥ 


ছুই জন অন্ন পাত্র নগর বেরাইয়! (১২) 
তিন জন খাএ তাহ! বাটিআ চুরিআ' (১৩) ॥ 
রূমুন! ঝুঁমুনা (১৪) নামে হই কৈন্তা লৈয়া ৷ 
গোনাইল (১৫) অনেককাল ভিক্ষা মাগি 
থাইআ। ॥ 
আর দিন গেল দিজ (১৬) ভি্ষ্যা মাগিবার; 
রূমুনা ঝুসুনা ছুইর (১৭) শুন শমচার, 7 
রূমুনাএ বোলে ভৈন (১৮) শুনহু বচন ॥ 
বনে গিআ শীক আনি (১৯) খাইতে কারন। 
এই মতে ছুই ভৈন গিআ অটভিতে (২০) ৪ 
কোমল বনের পত্র আনিল খাইতে + 
কথদিন গোআইল' এমত করি! & 
আর দিন বনে ছুই গেলেন চলিআ (২১)। 
রম্য-শরবর (সরোবর) দেখে বনের ভিতর ॥ 
দেব কৈল্াএ করে ব্রত দেখিতে শেন্দয়(২২) 
জয় জোকার দ্বিম! পুজএ আদিত্য ্ 
হুই ভৈন গেল তথ! (২৩) উদ্ধেশিঅ! ব্রত। 
দেখি ছুই ভৈনে পুছে জথ দেবনারি (২৪)। 
শ্রীরাম দিবনে ভনে শরশ লাচারি ॥ 


-১হ। ছুই জনের ভিক্ষা! পাত্র নগরে মাগিয়া 


গাঠাস্তর । ১৩। তিন জলে * * বিষাদিত হইয়া _এ 
১৪। রমা বুমা_-হয় পুথি; রমুনা যমুনা 
শপুধি_ 1 ১৫.। বফঞ্লি_ ও । ১%। বদি-__এ। 
১৭। লইযা কিছু_এঁ। ১৮। রুম! বোলে ঝুমা 
ভৈন্- পাঠীস্তর্‌। ১৯। তোল--এ। 
২*। এ বোলি ছুই ভৈন্‌ গেল আটবীতে_ ধ। 
_ ২১। আর দিন বনেতে গেলেস্ত চলিবা | 
২২। দেব কৈস্তা সনে (সবে?) ব্রত করে 


'নিবস্তর_ ই । ২৩। কথাএ। 


২৪। ছুই ভৈন দেখিয়| পুছে অথ দেবনাবী--এ. 


সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 
| $ লাচারি. এঃ 
বোলে জথ দেবনারি, গুন ছই শোন্দরী 
বিরান কি কারনে ভ্রম এই বন (২)। 
রূপে জিনি ভরির্োতুমা, (২৬) রস্তাভাঙ্গ অতি শমা, (২৭) 
কি কারণে বিরশ বদন ॥ 
: হও ছুই কার নারি, কি কারণ দিছে এরি, (২৮ - 
অমুমানে বুজিএ ছুধিৎ। 
অঙ্গে চার চৌর ( চীর ) হীন, ব্দন বিরাগনিল, 
- এইরূপে হইছ কুশ্চিৎ ॥ (২৯) 
. এ ঘোর অটভি মালে,  ভ্রমশি কেমন কাজে, (৩০) 
নখি (ভালুক ) শ্রিষ্গি (মহিষ ) ভয় শব এরি ॥ 
 আঙ্ষীর বচন ধর, আদিত্যের ব্রত কর, 
| বর (৩২) শুধ পাইব? শৌন্দরি ৷ _ 
জেই বর মনে আছে, মাগ এই পুজার কাছে, . 
শশ্পুর করিবা দিবাকর ৩৩) 
bs দেবকল্তার বানি, তার! ছই ভৈনে পুনি, (৩৪) 
| নিবেদন করে করোজোরে ॥ . 
গুন নাভ ঠারিরানি, আন্ধি হুই তৈনের বানি (৩৪) 
০ হই আদ্ধি দিজের তহিতা। 


৫1 দেব কৈস্ত। বোলে যাৰণী, শুন দুই সুযদনী, 
. কি কারণে ভ্রমহ কানন । এ | ২য় পু'ধির পাঠ। 
ধোঁলে জয় দেখ নাঁয়ী, তোরা ছুটী কার নারী” 
- - কি কারণে বিরস বদন ।--ওয় পুঁধি--উ 
' হও । 'রাপ জিনিল তিষর্তমা-_ঞ। 
হ৭1 রা বলি শশী সম! য় পুঁথি; রা! ভানুমতী সম পুধি--এঃ 
২৮। কি কারণে ছাড় বাড়ী--২ 
॥_২৯। অঙ্গের বদনহীন, ' কেবল "ছুঃখিত, চিন্‌ 
. এর কারণে হইছ কুচ্ছিত ॥-এঁ 
৩০ । ভ্রম তোমর! কোন কাজে- পাঠীস্তর 
৩১> | ব্যাজ ভাল,ক-শুল্ ছাড়ি ওহ খছ_ ও 
ওত | পূর্ণ করি দি দিবাকয়_। ৩৪ 1 bh cs Lesbo 
৩৫ আমর ছুই ভৈনের ৰাণ্ট-পাঠাস্তর । 


[ হয় সংখ্যা 





সম ১৩১৩] সুর্য্যের পাঁচালী ৬৯ 
ভ্ৰমিয়া জে দেশে দেশে, ভিক্ষা করি বাপে পোশে, 
শিশুকালে পরলোক মাতা ॥ 
পাই আছ্ছি জথ কেশ, কি কহিব বিশেষ, (৩৯) 
এক শন্ধ্য। খাই প্রতিদিন । 
আদ্ষারে নি বিধাএ, (৩৭) শদয় হইব তাঁএ, 
হুর করিবেক হুর্থ চিন ॥ | 
জ্রীরামজিবনে ভনে, আদিত্য ভাবিয়! মনে, - 
করোজোরে প্রণতি অপার । 4 
হুই কন্তার বাকা শুনি, দেবনারিপনে পুনি, (৩৮) 
শুবচনে বোলে আরবার ॥ 
চা পয়ার ॥ | চিনিতে না! পারে ঘর বিশ্বয় তথাৎ 
ছই কৈষ্ভার বচন শুনিয়| জথ নারি (৩৯) । হেনকালে দৈববানি হৈল অকন্তাৎ ॥ 
পুনরপি প্রকাশিল বচন মাধুরি (৪০) ॥ শধ্যদেবের বরে গ্রিহ হইল আপনি। . 
এইব্রত কর তুদ্ি মনে করি দৃঢ় (৪১)। ভানন্দে গ্রিহেতে জাএ দুইত ভগিনী ॥ 
ধন সম্পদ দিব দেব দিবাকর ॥ মহোতৎ্শব করি হুহে (৪8) গ্রিহে প্রবরেশিল ॥ 
দ্রই ভৈনে গুনি তবে এথেক বচন। হেনকালে ভিক্ষা করি (৪৫) স্রান্মন আসিনি 
ভক্তি করি পুজিলেক আদিতা চরণ! ছুই ভৈনে ব্রাক্ষনেরে আনিলেক ঘরে | . 
শদয় হইআ1 তবে দেব দিনমনি। কহিলা শম্পদ হৈল ষ্টীগুধ্যের (৪৬) বরে 0. 
বর দিআ৷ অস্যরিক্ষ হইলা. আপনি (৪২) ৪ শ্রান করাইয়া দিল শমদ্ল চুর্ণয। 
বানাইয় দিল! তাকে বিচিত্র মন্দির । - শ্তর্জ্য ররে ব্রাক্ষম হইল পরিপুর্ণয (88) ॥ _. 
ধনে জনে পরিপূর্ণ হইল শুস্তির (৪৩) 1. প্রতিদিন (৪৮) শুধাপুজা করে এই মতে (৪৯ 
পুল! করি ছুই ভৈন আদিত্য চরণ। -- বর মাগ পিত! এবে বিবাহ করিতে (৫*) ॥ 


আপনার নিজ গ্রিহে গৃহে) করিল গমন ॥ 


৩৬ । আমরা পাই বত ক্রেশ, 
কি কছিমু বিশেষ- পাঁঠীস্তর । 

৩৭। আমারারে খিধাতাএ-_এঁ। 

৩৮। দেবকন্ত। বোলে পুনি-_-এ । 

৩৯। দেবনায়ী--ই ৪০1 চাতুয়ী-এ। 

৪১। বড়” ॥ 

৪২। তুষ্ট হইআ৷ আশির্বাদ দিলেক আপনি--ই। 

৪ও | ঘনেতে দিলেক জে মন্দির রিচিত্র { 
ধনধান্তে পরিপূর্ণ হৈল সর্বাত্র ৫ ২য় পু'ধি। 

* ষ্ৰ খু নং 

বানাইয়া দিল তথা বিচিত্র মন্দির । 
ধন ধান্তে সম্পদ-জে হইল স্থস্থির 7.৩ পুথি) 


৪৪1 এবগুনিহইভৈন-_পাঠাত্তর। 
৪৫। ছোতে- এ] ৪৬1 শুধারদেঘের-- । 
॥৭। বাপেরে করাইল স্থান গঙ্গার অল পু] ॥ 
হুর্যযের প্রসাদে ধন হইল পরিপূর্ণ ॥£--২য় পুথি 

সং কফ ফচ + 
স্থান করি হিজ্রধর কৈল! দেবাচ্টন॥ .- 
পঞ্চাশ ব্গ্রনে দ্বিক্গ করিল! ভোজন ।-_৩র পুথি। 
৪” | প্রতি রবিবানে-_পাঠান্তর | 
৪৯1 বিধিসতেঁ-এ । 
৫» বর মাগে জনকের বিবাহ “নিমিত্তে 
( দিমিতে )- 


পু সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 


এখানে রহুক মন শুধ্যের বচন (৫১)। ' 
ভূপতি লইয়া কিছু শুনহ কারন ॥ 
একদিন নরাধিপ নিজ অন্তম্পূরে। 
বিবাহের ভুগ্য ( যোগ্য ) কৈস্তা দেখিলা 
গোচরে (৫২) ৪ 
দেখিআ রাঁজাএ কৈল! প্রতিজ্ঞা রহস্য । - 
কালু এই কৈন্তা বিহা দিবম্‌ অবশ্য (৫৩) ॥ 
রুনি প্রভাতে জেই মিলে মোর ছ্বারে। 
নিশ্চিএ কহিচ্ছ কৈস্তা। বিহা দিমু তারে ॥ 
এথেক জানিআ তবে দেব দিবাকর । 
কৈল্কারে কহিতে শপ্র চলিলা শর্ডর (৫৪) ॥ 
উঠ উঠ ছুইকৈস্| গুনি লও বাত (কথা )। 
ব্রাহ্গনেরে রাজদ্থারে পাঠাও প্রভাত ॥ 
সাজার প্রতিজ্ঞ! হৈছে কৈন্তা বিহা দিতে । 
জেই শেই জন মাত্ৰ মিলএ প্রভাতে (৫৫) ॥ 
এই শগ্প দেখি হুই আনন্দিত হৈআ (৫৬)। 
্রাঙ্গানেরে রাজদ্বারে দিল পাঠাইআ! | 
রজনি প্রভাতে রাজ! দেখিআ৷ ব্রাহ্মন। 
প্রতিমা প্বরিন্মা কৈস্তা কৈল শমর্পন ॥ 
অধানদক্ত রাজাএ দিলেন শানন্দিতে। 
নারিশনে দিজবর আশিলা ঘর়েতে ৫৭) ॥ 
৫১। চরণ-_পাঠাত্তয়। 
০৩ | নগরে । 
৫৩।' কৈছ্তা দেখি বৃপতির প্রতিজ্ঞা প্রতি রহস্ত () 
- কালুক! এই কৈস্তা যিবাহ দিবাম্‌ অবন্ ॥ 
তয় পু'ধি। 
ক ঞ * 4 : 
দেখিয়! রাঁজ্জাএ কৈল! প্রতিজ্ঞা বচন। : 
কালু এই কন্যা সুই.করিম্‌ সমর্পণ ॥-_৩র পু'ধি 
€৫। ত্রাণ কৈন্তারে স্বপন -কহিল! যিদ্তর-_ 


গাঠাস্তর। 

৫৫। কালুক! প্রভাতে বিএ সাক্ষাতে_ 

গাঁঠান্তর । 

atl AEE Cel SANE bE 

৫৭ । জখা ধিধি জতুক (যৌতুক)-দিলেক সানন্দিতে. 

. নারী সমে ( সনে) দ্বি্ আইল আপন. - 
পুরীতে 0--&। 


[২য় সংখ্য} 


এথা! ছুই ভগিনিএ নানন্দিত হৈআ। 
পিতামাতা ঘরে নিল আনন্দ করিআ & 
এইমতে হরশিতে আছে কথ কাল! 
রাজকৈন্তা পুজা দেখি পাতএ জঞ্জাল (৫৮)॥ 
ব্ৰাহ্মনের তরে তবে প্রকাশে উত্তর (৫৯)। 
বনবাশে হুইকৈন্তা দেয়ত শত্তর॥ 

নও মুই চলিজাম বাপের আলএ। 

এথেক গুনিআ! দিশ চিন্তিত হিদএ (হৃদয়) ॥ 
কোনরূপে হুই কৈল্তা বনবাশে দিমু। 
কোন'মতে রাজকৈল্তা ভারিয়া রাখিমু ॥ 
এথেক ভাবিয়া! দিজ জুক্তি কৈল! সার। 

হুই কৈষ্তা ডাকিমা বোলএ শমাচার (৬০) 
মাশির বারিতে (বাড়ীতে) জাইতে করহ গমন 
এখ গুনি আনন্দিত বর (বড়) ভৈনের মন 
ছোট তৈনে বোলে কেনে কর রঙহাশ(৬১) 
শতাইর বোলে বাপে দিব বনবশি ॥ 


_ ৫৮ রাজার কৈন্তাএ ব্রত দেখি ভাবএ অঙ্জাণ-_পাঠ 
* ৫৯। ২য়ও অয় পু'খিতে এখানে কয়েকটা চরণ 


এইরূপ বেলী পাওয়! যায 
রাজার বৈস্তাঁএ ব্ৰাহ্মণে কহিল নির্ভিতে (মিস্কৃতে 
তোর কৈন্তাএ কি পুজএ আমার গৃহেতে ॥ 
তে কারণে মোর ঘরে না হয় সম্ভান। 
নিত্য অমঙ্গল পূল্জা করে ছুই অন ॥ 
বনবাসে ছুই কৈস্ত। দেঅ পাঠাই] ) 
তবে দে সম্ভান মোর হইব আসিআ ॥ 
বনধাসে ছুই কৈস্তা ন। পাঠাও জবে। 
বাপের বারিতে মুঞি চলি জাইমু তবে 1 
এথেক শুনিআ। * * * * ইতাদি। 
৬০! ছুই কৈস্তা ডাকি আনি লাগে কহিঘার-_. 
গাঠান্তর । 
৬১। ২য় ওর পু'খিতে নিয়োদ্ধূত চরণ অধিক 
ছোট ভৈনে বোলে বাপু করি নিষেদন। 
কপট বচন তোমার কিসের কারণ ॥ 
মাত্রি (মাতৃ ) বর্তমানে মসি না ছিল আমার । 
সতমাএর দিনে মসি পাবে কথাকার ॥ 
কপট ঘচন তোমার বুঝিলাষ সাহস । 
. সতদাএর বাক্যে তুমি দিখে ঘনরাস 0--ইত্যাদি 


সম ১৩১৩] 


সূর্যের পাগলী - ৭১ 





বাপ শঙ্গে ছুই ভৈন ধনবাশে চলে। 'আচঘিত শোর (স্বর্ণ) ঘট আশিআ মিলিল! ৬৭ 
শুধ্য পুজার জর দ্য বান্ধিম! অঞ্চলে (৬২) শোর ঘট পাই হুই হৈলা আনন্দিৎ। 
পন্থশ্রমে (৬৩) হুই ভৈন আকুল হুইনস । পুনি চলি গেল! হুট বাপের বারিৎ 
সুতিলেক ( গুইলেন ) ছুইভ্ৈন আঞ্চল (বাড়ীতে )। 
পাতিআ (৬৪) ॥ "শোর বট এরিলেক পালি (৬৮) উপরে। 
ছুট ভৈন হৈল জদ্দি নিদ্ৰা এ অচেতন । ভক্তি করি ছুই ভৈন বন্দিলা শতাইরে ॥ 
নিজশ্রিহে দ্রিজবর করিলা গমন ॥ দেখি রাজকৈন্তাএ বোলে কঠোর বচন:৬৯) 
এথ! ছুই কৈন্কাএ তবে চৈতন্ত পাই৷ সন হুখে হুই পুনি চলি গেলা বন | 
বিস্তর ক্রন্দন কৈল পিত৷ না দেখিনা (৬৫) বিখ (বৃক্ষ) তলে বসি ছুই করএ ক্রন্দন । 
(৬৮) স্নান করিবারে দুই জলেত নামিল! ৷. ভরীরামজিবনে ভনে গুদ্ধ শুরচন (৭০) 0 
2 লাচারি এ 
ছুই কৈষ্কা বনে গিআ, কান্দ এ আকুল হৈমা, 
ঘন কর ঘাও পাশীরিআ! (৭১)। 
অএ প্রভু দিননাৎ, কি করিলা অকশ্তাৎ, 
বনযাশে দিলা কি লাগিআ৷ 7 
আঙ্গি ছুই শিশুমতি, বনে হৈল নিবশতি, 
“ শঙ্গতি ( সঙ্গে ) লাইক মাঁতাপিত] ৷ 
বাপে দিল বনবাশ, জিবনেয়-নাহি আশ, 
- বোল বিধি চলি জাইমু কথা (কোথা ) (৭২) ৪ - 
৬২। যাঁপের সঙ্গে ছুই কৈন্তা! বনেতে চলিল। 
দ্য্য পুজার দৈর্বার (দ্রব্য ) বালিয়া লইল ॥ ভারা 
_ পাঠীস্তর। (২য় ও ওয়পুধি) 
ইহার পর এই ছুই পংক্তি বেস্ট আছে (হয় ও ৩৭। মৌণার ছিগলে আসিআ! পাত্রতে বেড়িল 
CU nia ন্্ঘট oie 
ন 
উপনীত হৈল গিঅ! ঘোর অটবীতে ॥ ৬৮1 সদ nt 
৬৩। জলতিফা1এ-_পাঁঠাস্তর । ৬৯। ছুই কৈল্া! দেখি সতাই কুপিত হুইয়া । 


৬৪ । শুইতে লাগিল কৈল্য/এ অচল পাঁতিআ---এ। 

৬৫। বনে তথা ছুই ভৈন চৈতন্য পাইয়া । . 
বিস্তর কান্দিল কৈল্তাএ বাপ না দেখিয়া ৪ এ 

৬৬ ইহার পূর্বে এই ছুইটী চরণ পাওয়! যায় $_ 


কঠোর ঘচন যোলে তঞ্জিম! গর্জ্জিঅ! ৷ পাঠাঁন্তর 
৭* | শীয়ামজিবন হজ আদিত্যের দাস । 
বিলাপ করএ বৈস্তা হইয়া হতাশ !--এ। 


৭১। কপালেতে কর ঘাও দিআ---হয় পু'ধি; 
ভালে কব ঘাও প্রহারিয়া--শ্র পুষি। 
৭২। খল সৌব কি হবে বিবাতাঁ-পাটাপ্তর । 





৭৩। এ ঘোর-অটনী মারো-গাঠাত্তর। £ 

৭৪ কোন ঘাখ। 

৭৫1 হউক-_-ই। : . 

॥ ৭৩ |.ভেকারণে পাইলুম তাপ--এ। 

৭? । নেই হেতু রিখি বিরক্ষন-_ী 

এ৮। প্ৰণতি অপার--এঁ 
কেন নিদারুণ-লারারপলএী। 

; ৭৯ ভোয়ার চরণে গতি, অন্ত বাহি'লএ মতি। 

একবার করণ উদ্ধার 1--এ। , 

৮*। দিবাকর 1:৮১ নির্শাইক়!॥ - 

৮২। ইহার পর আর ছুইটী চরণ আছে £-. 
ওথাতে ব্রাহ্মণ গৃহ সব নষ্ট হইয়।। 
পুনরপি ব্রাহ্মণ জে খাএন্ত মাগিয়। ॥ 


হয় ও ওয় পুথি| 


৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকী [ ২য় সংখ্যা 
এই ঘোর বনমাজে (৭৩) বাতি বাঁপুক আছে, 
কোনদিন (৭৪) আন্ধা ধরি থাএ। 
অটভিতে বোর নিশি, কেমতে গোআইমু বশি, 
হাহ! বিধি কি হৌব (৭৫) উপাএ ॥ 
__" অন্মাস্তরে কৈছ পাপ, তেকারনে পাম তাপ (৭৬) 
শে হেতু দেখি (ডাকি? ) নারায়ন (৭৭) । 
অএ (গুহে ?) অখিলের পতি, কর ছুর্ অব্যহৃতি, 
দেয় মোরে চরনে শ্ররন ॥ 
ট্রীরামঞজিবনে ভনে, আদিত্য ভাবিয়া মনে, 
করোজোরে করি পরিহার (৭৮) ()। 
দুআ কর দিনকর, ছু দশ! পরিহর, 
| বর মাগি চরনে তোমার (৭৯) ॥ 
ন! পয়ার *॥ পাৰ্বতি পুরের রাজা অনঙ্গ শেখর । 
এই মতে হুই কৈন্তা কান্দিআ বিস্তর ! শন] (সৈক্ত) শনে আসি আঁচে বনের ভিতর 
ভক্তি করি পুজিলেক দেব দিবাকর ॥ জলের ব্রিষ্টাএ ( তৃষ্ণায় ) শব ৮৪ আকুল 
তবে দেব প্রভাকর (৮০) শদয় হইআ।। । 
দিব (দিব্য) এক টঙ্গি তথা দিল বানাইআ৮৯ শন? (সৈস্ত) শনে ধাই জাএ জল ৮৪ 
টদ্দিতে রহিল ছুই বিশার্দিত মন। ॥ 
প্রতি রবিবারে করে আদিত পুজন (৮২) ৪ বনের ভিতরে ৮৬ দেখে টঙ্গি মনোহ্র। 
এইমতে বনে আছে হুইত ভগিনি। ছুই কৈস্তা বসিআছে টঙ্লির উপর ॥ 
- ভুপতি লইমা! কিচু শুনহ কাহিন॥"- ভাবা বোলে গুন মাতা কর 'অবধান। - - 
- পাশা তপতি শস্তোশ কর দিআ| জল দান ॥ 


ছুই কন্তাএ বোলে জল নেয় গার ভরি। ৮৭ 


শন শনে খাই জল দিব! আনি ফিরি 1. 





৮৩। সমৈস্তে স্বৃগয়! করে বনের ভিতর--২য় পুঁথি । 
দৈন্য সহ চলি আইল বনের ভিতর--ওর পুথি। 
৮৪ । রাজা পাঠাস্তর। ৮৭ উদ্দি-&। 
৮৬। মৈদ্ধেতে--এ। 
৮৭ নিয়োদ্ধ ত কয় পদ ২য়" পুথিতে এইরূপ 


আছে ২ " 


- এখেক শগুনি্না কৈস্তা হ়হিত মন।- 

- গারুণ খাড়,) ড়রি-দের জল বলিল! বচন ॥ 

- একর ভৈনে দিল জল বারি এক ভরি। 
আর তৈন তাঘুল দিলক বাটা! ভরি ॥ 


সন ১৩১৩] 


গার ভরি দিল জল রাজার গেচির । 
জল থাই শস্তোশ হইল নৃপবর ॥ 
ত্য শনে খাই জল শস্তোশ হইল | 
ভরিআ রহিল জল কিছু না টুটিল ॥ 
রাজাএ বোলে এই জল পাইলা কথাএ 

( কোথায় ) 
তাবাএ বোলে জল দিঅ দুইত কৈন্তাএ ॥ 
নৃপে আশি টঙ্গিতে দেখএ দুই নারি। 
আনন্দিত হৈআ নিল আপনার পুবি ॥ 
জেষ্ট ভৈন ভূপতিএ করিল গ্রহণ । 
শান্দিকি (শালী 1) কনিষ্টা ভৈন নিলেক 

শদন ॥ 

আনন্দিত হৈলা পাই বসুন! (বস্তা ?) কুমারি 
বুতিপ্তখে দুইজন 'হৈল! গর্ভবতি (৮৮) & 


জল আর পাণ দিয়। কহিল ডাকিয়! | 

সকলে খাইলে পুনি আনিঅ ফিবিষ। য় 

জল আর তান্ব,ল দিল রাজার গোচব 1 

জল তান্ব লৰ খাই সন্তোষ নৃপবর ॥ 

মৈম্য মমে অল পান সন্তোষ হইয়!। 

সা টুটল জল পান রহিল ভরি! । 

রাজাএ বোলে জল পান পাইলে কথাও । 

তার! বোলে দিল দির্ব্ব (দিব্য ) জুইত কন্তাএ ॥ 

রাজাএ আসিঅ! তবে দেখি ছুই নারী । 

আনন্দ করি দুই কন্য। নিজ নিজ বাবি (বাড়ী) $ 
৬৮। রতিহৃখ করে ছুহে হুইয়া কুতৃহুলী__পাঠাস্তর ॥ 
ইহার নীচে এই কয়টী পদ বেদী আছে ২-_ 

এই মতে ছুইকৈন্ত। হুরমিত মন । 

প্রতি রধিবারে করে হুর্ধ্যেব পুজন ॥ 

কাঁযমনে শুর্ধযপদে করএ ভকতি 

শুরধ্যবরে দুইকৈস্য! হইল গর্ভবতী ॥ 

ক ফু * + 

আঁদ্য মহাঁদেবী বোলে শুন নৃপবর। 

ঘনুঅ! কুমারীএ কি করে অথাস্তর (?) ॥ 

প্রতি রবিবাবে এক ঘট বদাইয়|। 

অমঙ্গল পুজ। করে তোক্ষার লাগিরা ৫ 

শথেক শুনিঅ! রাঁজ। বিস্ময় হইল মন? 

অস্ম্পূরে গেল বাঘা জানিতে কারণ ॥ 


ae 


সুর্যধ্যের পাঁচালী - নি 


বিধির নির্বদ্ধ কভে! (কভু) ন! আাএ খণ্ডন 4 
ভুপতি লই! কিছু শুনহ কারণ ॥ 
আরদিন পূজে ধনি শুর্য্যের চরন। 
অস্তম্পুরে হ্িপতিএ (নৃপতিএ) দেখিল তখন 
বাজ! বোলে শুন গিয়া পুজপি কাহারে । 
এ বলিআ পাএ ( পায় ) পুজা ঠেলিলা 
সৃত্তরে 10৮৯) 

শে দিন অবধি রাঁলার অর্ভাগ্যে ধরিল। 
ধন জন পুরি রাজার শকলি মঞ্জিল ॥ 
হ্ম্তিশালে হস্তি মৈল ঘোরাশালে ঘোব!। 
ছারখার হৈল পুরি গেল জুয়াপুর! () (৯) 
ভথাএ শাঁন্ধিকির ঘরে পুজার কারন । 
দিগুন শম্পদ হৈল কি কৈব কথন ॥ 
ছারখার হৈল পুরি দেখিআ ভূপ্পতি। 
শান্ধিকিবে বোলে রাজা কোপ হৈন! অতি ॥ 
বনবাশি কৈন্তা আনি হৈনু ছারথার। 
তুই আলি (আইলি) ধন জ্বন পাইলি অপার 
ধাই স্ত্ির বক্ত লৈনা করিমু জে শ্রান (৯১) ২, 
বারে বারে বোলে রাজ। কোটা'মাল 

সান (স্থান) 


রং + বং ™ 
সকল কহিব! ভুমি আমা গোঁচরে ৷ 
কৈশ্ক! বোলে শুন রাঁজ। করি'নিব্দেন। 
প্রতি রবিবাঁরে পুজি শৃর্যের চরণ £ 
ক্রোধ হইয। বাজ! বলিলা কৈন্তারে। 
শুর পূজ! ন! ফবিঅ আমার মন্দিয়ে ॥ 
হয ও ও পৃবি। 
৮৯1 এ বোলি! পুজার ঘট ঠেলি ফেলে পাঁও। 
সেইক্ষণে রাল্লাব অঙ্গেব লক্ষী ছাড়ি জাএ ॥ & 


* { ছারথাব হইল রাজ পুড়ি গেল গোল।-_২য় পুঃ 
ছাবথাব হৈল পুৰি দেখি পুর! পুর/--ত্ষ পুঃ 
চহার পর নিয়োদ্ধ ত ছুই পদ বেশী আছে £_ 
ষঙগুয়াকুমারী তথে ব্রত পাসরিল। 
পূর্ধ্যপূজ| পাসরিঅ! অভাঙ্গ ( অভাগা ) ধরিল॥ 
হয ও ৩ পৃধি। 
৯১ । এহাব ক্রধিব আমি করিবাম পান--পাঠন্তব । 


৭8, .  সাহিত্য-পরিষখ-পত্রিকা [সংখা 


নিপিতির বচন শুনি আলিশিখর (৯২)। 
বৈন্তা লৈআ চলি গেলা বনের ভিতর 
বনেতে রাখিলা কৈন্তা পরম জত্তনে (ধনে) 
পণ্ড কাটি রক্ত দিল ন্পিতির স্থানে (৯৩)॥ 
এই মতে কথো কাল জি নির্বাহিলা। 
তথাএ বন্থম! কৈন্তার পুত্র প্রবেশিলা' 
( গ্রসবিল ?) 
আর এক পুত্র হৈল শান্ধিকির ঘর। 
দিনে দিনে বাঁরে (বাড়ে ) বালা (বালক ) 
আদিত্ের বর (৯৪)-৫ 
ছুই জনের নাম থুইল হর্থ শুথ রাজ। " : 
এইরূপে বন্থুআ| কৈস্তা আছে বনমাজ ॥- 
বহু হুধ পাএ কৈন্তা বনের ভিতর । 
বিস্তর শম্পদ হৈল কোটোমালের ঘর (৯৫) 
পঞ্চ বছর হৈল কুমার বনের ভিতরে | 
বনে বনে ভ্রমে নিত্ত (নিত্য) ধম লইআ৷ করে? 
আরদিন গেল শেই গহন কানন। 
পক্ষিরূণে শুর্জ্য তথা মিলিল তখন ॥ 
পক্ষি দেখি আনন্দেতে গোলাল (গোলা-শর) 
মারিল। 
কুপিত হইআ৷ পক্ষি বলিতে লাগিল (৯৬) ৷ 


৯২। নিপীত্বর_পাঠ। . 
৯৩। ইহার গার এই ছুই পংক্তি বেদী আছে ১ 
সেইত রুধিরে স্বান করিল রাজন । - 
আনন্দে রহিল কৈয়া গহন কানন ॥ 
2৪। পরম হুন্দর শিশু দিনে দিনে যাঁড়ে--পীঠাস্তর। 
'৯৫'। ওয় পুথেতে ইহার পর নিয্নো্ধত পদ 
অধিক পাছে :_ 
নিত্য নিত্য স্বরে কঙ্ক দেখ দিযাকব। 
ৰঃ Ld যু * 
সদয় হইয়া তবে দেখ দিনমণি। 
কুমারের অন্রশস্ শিখাইল পুনি ॥ 
অস্রপিক্ষ। পাই শিশু হরিস অস্তর 1 
বাটুল লইয়। করে ভ্ৰমে নিরন্তর ॥ 
আরদিন * * + | ইত্যাদি। 
5&৬ । পক্ষী দেখি মোহালন্দে ধনুতে দিল গুণ। 
" পক্ষী ঘধিতে শর ক্ষেপিল! দাকণ ॥ 


জৰ্ম্ম শুদ্ধ নহে তোর নাহি চিন বাঁপ (৯৭) 1 
এথ শুনি কুমারে পাইল মনস্তাপ ? 

এই কথ! কৈল আশি জননির পাশ । ' 
পিতার উদ্দেশ (উদ্দেশ ) তানে কৈল 


কুটভাশ (কুটভাষ ) ॥ 


পরিলেক শরগৌটি পঙ্ষী এরাইয় । 
কহিতে লাগিল গক্ষী কোপিত হইআ! & 


বৈলক্ষপ্য পরিদৃষ্ হয়। যথা ঃ- 
তোর শয়ে মোর অঙ্গে ন! হুইল ক্ষেত ( ক্ষত )॥ 
চু + Ll] * 
এধেক গুমি শি লঙ্জিত বদনে | 
কান্দিতে-কান্দিতে গেল জনমীর স্থানে ॥ 
পক্ষী হইয়া! মন্দ মোবে বোলে কি কারণে । 
পিতা ন! থাকিলে আমি হইলাম কেনে & 
পুত্রের বচনে মাএ ছুঃখিত হইল । 
আঁদি অস্ত বিবরণ পুত্রেরে কহিল ৪ 
পুনরপি কহে মাএ পুত্রের গোচর, ॥ 
এখ ছুখে পাইব আমি কানন ভিতর 
তৌমার এক মাসি আছে সান্দিধের স্থানে। 
তথ! গ্িয়| কিছু ধন আনহু যতনে ॥ 
এ বোলিয়!শ্রিরি (অনুরী ) দিলেক শিশুয়ে । 
সন্ধি উপদেশ কথ! কছে বায়ে বারে ৫ 
অঙ্গুরী লইঅ। শিশু করিল! গমন। 
আপনার রাজ্যে আসি দিল! দরশন ৪ 
জননীর উপদেশ বুঝিবার তরে। ' - 
দেই সতে রহে গিয়া পুকরিটীর পারে দর 
দবীদী সঘ জল নিতে আসিআছে ঘাটে ॥." 
কুস্তেতে অঙ্গুয়ী শিশু দিলেক কগটে ॥ 
দাসী সৰ জল নিস কৈল্কার স্থানে দিল ৮ 
স্থান করিতে কৈল্তা অনুরী পাইল ॥ 
অন্ভুবী পাইআ! বৈস্ক| চিমিল তখন। 
ভঙ্গিনীর শোকে কৈস্তা। করএ ভ্রন্দন ৪. 
ক্ষেপেক ব্যাজে কৈস্ক! স্থির করি মন । 
দাসীগণ ডাকিঅ! জে বোলিল! বচন-॥ 
জল আঁনিতে তোরা কে য়াছিল ঘাঠে। 
সিগ্রহ ক) করি ডাকি আন আমার মিকটে ৪ 


ঈম ১৩১৬) 


€শই মতে রৈল আশি পাখরির (€) পাঁরে। 
দ্বাশির শঙ্গতি চলি গেল মশির (মাসির) থরে 
' কথদ্দিন আছে তথ! আনন্দ করিমা | 
আ এর (মায়ের) নিকটে শেই গেলেন চলিআ 
বহুবিধ দর্বয দ্রেব্য) মশি দিল শনিদ্দিতে । 
€লৌক শবে বহি নিল কুমার শহিতে ॥ 
কষথদূব নিআ তবে থুইল দ্যজাৎ (দ্রব্জাত) 
লোক শব বিদবায় করিল শহশাৎ জেকনম্মাৎ?) 
তবে শুধ্যদেষে বিদ্ধ (বৃদ্ধ) রয়শ (৯৮) হইয়া । 
দধণজাত হরি নিল কুমার মারিয়া (৯৯) ॥ 

ঘাসীগণে ডাকি তারে সত্বরে আনিল। 

কুমার দেখিআ! কৈন্তা কোলেতে লইল ॥ 

ভগিনী কুশলবার্তী। জিঙ্গাসে (জিজ্ঞাস) শিশুরে। 

দুখে সুক্ষ ( সুথ বা! শোক ? ) কথা শিশু 

কহিল মাসীরে ॥ 

ভগিনীর তনয় কৈস্তাএ স্থান করাইঅ|। 

ঘরেতে নিলেন শিণ্ড মঙ্গল করইনা ॥ 

এই মতে! আছে শিশু আনন্দিত মন। 

মাএর কারণে শিশু হইল স্মরণ ॥ 

করজোরে মাসীর স্থানে করে নিবেদন । 

মায়ের কারণে মোর সদাঁএ পোড়ে মন ॥ 

এসব শুনিঅ! কৈল্তা হরসিত হইঅ|। 

বহুধিধ দৈব (ড্রধ্য) দিল ভগিনীয় লাগিঅ| ॥ 

লোক সধ সঙ্গে নিল বারাইয়! (বাড়াইয়া) দিতে । 
. আপনার গৃহে শিশু জাএ হরবিতে ॥ 

কতদূর দিয়! + * * ইত্যাদি। হয় পু'খি। 

৯৮।  ত্রাঙ্গণ পাঠাত্তর। ৯৯1 শিশুবে 
“সারিআ দৈর্যা নিলেক কারিআ- ওঁ । ইহার পর 
২য় গু'খিতে কির়ন্দ র বিস্তৃত রচন! পাওয়! বা! 

যথা . 

প্রাণে ন! মারিল শিশু রাঁখিল জীবন। - 

কান্দিতে কান্দিতে শিশু কছে মাএর চরণ ৫ 

খহু দৈর্বঘ দিল মাসি তোমার লাগিয়া 1 

বাড়াইআ৷ দিল মোরে লোক সঙ্গে দিঅ] & 

দৈবযোগে লোক মুই করিলুম বিদাএ!- _ 
. হেনকালে ব্রাদ্দণ এক আইল তখ1এ & 

আমারে মারিঅ! দৈর্বব নিলেক কারিআ-। 


কিন্তমাত্র ( কিছুমাঁজ? ) না রাঁখিল তোমার 
লাগখিআ & 


সূর্যের পাঁচালী - ৭ 


কান্দিতে কান্দিতে কৈল মাএর চরনে। 
পুনি চলি গেল! হুই মাঁলিদি পুষ্পবনে ॥ 
নানা বর্ণে (বর্ণে) পুল্পণব ফুটিছে বিস্তর । 
চক্ষু (চক্ষু) মেলি মালিনিএ দেখিল গোচর & 
'মালিনির ঘরে ছুই রৈল শালন্দিতে। 

তথা হৈতে চলি গেলা শাঞ্ধিকি ঘরেতে ॥ 
হুই ভৈন এক হৈয়। রৈলা শানদ্দিতে। 
আদিত্য পুন করে হৈয়! শানন্দিতে ॥ 


পুস্রের বচনে মাত্র নিশ্বাস ছাড়িয়া । 
শান্ত করিলা-শিশু কোলেতে লইআ! ॥ 
পুনি ছুই চলি গেল! ভগিনী উদ্দেশে । 
পুষ্পবনে রহে গিত! মালিনী সস্পাশে (৬ 
বহুবিধ পুষ্প সব কুটিলে বিস্তর,। - 
চক্ষু ষেলি মালিমীএ দেখিল গোচর ॥ 
হরধিত হুইয়! তবে মালিনী সুন্দরী । 
নানাবিধ পুষ্প সৰ তোলে সাঝি ভরি 4 
পুষ্প তোলে মালিনীএ হরবিত মনে 
কৈগ্ার শিশুর দরশন পাইল পুষ্পবনে ॥ 


কৈন্তা দেখি মালিনীএ ফিঙ্গাসে (মিজান) বচন 


তোমরা ছুইজন কেনে রহিছ পুষ্পধন ॥ 
মাঁলিনীর বাক্যে কৈস্তা পদ উত্তর দিল। 

আছি অস্ত বিবরণ সকল কহিল ॥ 

এক ভৈন আছে মোর সান্দিবের'স্থানে ঃ 
তোমার কৃপা হইলে পারি তান দরশসে ॥ 

এথ শুনি মালিনী সদয়! উপরজিল ( উপজিল )ই 
কৈস্তা শিশু দুইজন গৃছেতে আনিল ॥ 

এ বোলি মালিনীর ধরে রছে সাঁদন্দিতে | 
মাল্যানীর উপদেশে জাএ মান্দিরেব ঘরের - 
ছুই ভৈন একত্ৰ হইল সানন্দিতে মন। 
সানন্দি.( সানন্দে ? ) পৃজএ দুই শুর্য্যের চরণ 0 
মিত্তিকার পিষ্টক + * + ইত্যাদি। ূ 
* তথা পিয়| পুষ্পবনে রৈলা ছুই জন। 
অপুশ্পিত বৃক্ষ ছিল কি কব কথন ॥ 

নানাবর্ণ পুষ্পদব ফুটিছে বিস্তর । 

চন্ু মেলি দেখে পুষ্প নয়ান গোচর ৮ 

মাঁল্যা যালিনী ছুই ছিল চস্কৃহীন। 

প্রকাশ হইল চক্ষু গেল ছুঃখ চিন & . * 
পুষ্পবন বিচবিতে পাইল ছুইজন.। 

আনন্দে মালিনী ঘরে নিলেক তখন ॥ ৩ পুথি ৫ 


এ 


ৰঙ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


হয সংখ্যা 





তৃপতিরে বার্ভুন করিআ! নিনীশ্বর। 
আপন! আইল হবধিত্ত আস্তর ॥ 
আমন্ত্রণ গুনি রাজা সৈন্ সমুদ্বিতে! 

- সাদ্দিযের ধঁরে গেল ভোর্জন করিতে £ 


সিত্তিকার (মৃত্তিকার) পিষ্টক'শেই তৈক্ষন তবে রাজ! বশিলেক করিতে ভোবন। 
করিল। নিজ্র পুক্তপরিকর (পরিচন্ন ?) চিনিল তখন-॥ 
তবে গুধ্যেদ্বেবে তানে শদয় হইল ॥ জায়! পুত্র, বারিতে (বাড়ীতে) জাইতত 
শুধ্যের কৃপায় হৈল রাজার শ্মরন। করিলা গমন ॥ 
কোটোআল ডাকি রাজা বলিলা বচন ॥ পদ্থে জাইতে অমঙ্গল দেখিল তখন ॥ 
বণুমা কৈন্ত! আনি দেয় (দেও)দি চাহ ভাল এখ দেখি নরাধিপ কুপিত হুইল. 
নহে তোরে শর্বংশে কাটি দিমু শাল ৷ হারিরে কাটিতে রাজা আদেশ করিল ॥ 
এথ শুনি কোটোআল অশস্তোশে (১:০ ) ভুপতির বাক্যকচভা (কভু) না জাএ খণ্ডন? 
| হইআ। একে একে কাটিলেক হারি শতজন ॥ | 
কহিল সকল কথা নারি স্থালন গিয়া ॥ আপনা পুরিতে রাজা হৈলাউপনিৎ (উপনীত) - 
স্ত্িএ বোলে তার লাগি চিন্তা কি কারণ। শ্রীরামজিবনে, ভনে আদিত্য চরিৎ, (১০৩) ৪ 
তপতি আনিআ এথা কর নিমন্ত্রন ১৯১) ॥ শ্রীরামজিবন ভনে আদিত্ত ভাবিয়া । 
এথ শুনি কোটোআলে নিমন্ত্রন আরম ১০২ কান্দএ হারির মাও (মাতা) বিশাদ 
এঁকে একে রাজশন্য (রাজসৈন্ত ) বাত্তিয়া ভাবিয়া. (১5৪) ॥ 
(নিমন্ত্ৰন করিয়া ) আনিল £ 
£। লাচাঁরি ঈ 
কান্দএ হারির মাও, বুকেতে হানিন! ঘাও, 
- অতি শোক 'হৈজা শোকাকুলি। 
' অ (ওহে) প্রভু দিনাৎ (দিননাথ), কি করিল| অকপ্রাৎ। 
শাঁত গোটা পুত্ৰ নিলা হরি ॥ { 
. কথা (কোথা) হৈতে ছব্দিনি ( দৰ্ভাগিনী ?), ভুপতি পুরতে আনি, 
ধনে-জনে পুরী মজাইল ( মজাইল )। ' 
। টিদ্তিত--পাঠান্তর। . | তবে রাজা বসিলেক করিতে ভোঁজন। 
১০১1 রাজারে আনিআ তুমি কবাইয নিম“ বহু! কৈস্তাও অন্ন দিলেক তখন ॥ 
5*২। এস্থান হইতে কয়েক পদ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় চিনিআ আঁপন নারী হরিষ ভূপতি। 
এধ শুনি কোতআঁল হরবিত মন। কোতোধালের তরে রাজা করিল! পিরীতি ॥ 
নানাবিধ দৈব আনি কৈল নিমন্ত্রণ ॥ সপুত্ৰ সহিত নারী পাইয়া রাঁজন। 
কোতআলে কহে পিয়া! ভূগতির চরগ । . হরিণির সাতপুত্র কাটিল! ভখন ॥ 
আমার খাড়ীতে তুমি করিধা ভোজন ॥' ুপতির বাঁকা * * * ইত্যাদি। 


১৩) হুর্যেযর প্রসাদে ধন হইল পূর্ণিত-_পাঠান্তর॥ 
১*৪। বিলাপ করিআ--৬ 


রি সুধ্যের পাঁচালা =: ৭৭ 


সেই হেতু নরপতি, বনে দ্বিল নিবশতি, 
পুনি আনি মোরে নাশ কৈল (১০৫) ॥ 
বাদি হইল বিধাতাএ, জথ ছুর্ঘ দিল তাএ, (১০৬) 
একে নীচ ঘরে হৈল জর্ম্ম। 
বিশাদ ভাঁবিঅ! মনে, থাকি নিজ পুত্র শনে, 
প্রতিনিতি (প্রত্যহ) করি রাজকর্ম্ম ॥ 
আঁর দেখ পাপবিধি, দুৰ্থ জৰ্্ম অবধি, (১৭) 
শত পুত্র নিলেক হরিয়া। 
কেমতে ঘরেতে লাইমু, কার মুখ চাহিমু, 
কেমতে ধরাইমু পাপ হিয়া 0 
শত বধুর ক্ৰন্দনে, শহিমু জে-কেমনে, 
মোর প্রান না জাএ কি কারন (১০৮) ॥- 
অএ (ওহে ) অধিলের পতি, করহুর্থ অভ্যাঅতি, 
দেয় (দেও ) মোরে চরনে ন্ুরন। (১.৯) | 


শ্রীরামদদিবনে ভনে, আঁদিত্ত ভাবিঅ! মনে, 
ন কান্দিয় হারির জননি।. _.. , | 
ভক্তি করিয়া মন, - ক্র গুর্য্য পুজন, (১১০) - 
নিজ পুত্র পাইবা আপনি ॥ - 
2| পয়ার £॥ রজপত্বি বোলে বেটি কর অবধান। 
এই মতে কান্দে জদি হারির জননি । পুত্ৰ বর মাগ এই (১১৩) পুজার বিমান ॥ 
রাজপদ্ধি (১১১) মৈয়! কিচু শুনহ কাহিনি ॥ এব গুনি হারির মাও গলে পাশ (বাস-বন্প $) 
আর দিন পুজা করে পুরির ভিতর। . OO দিয়া (১১৪) । 
হারির জননি চলি (১১২) গেলেন শত্তর ॥ পুত্র বর মাগে শেই (১১৫) ভকতি করিয়া ॥ 
১:৫ । খনচারী কৈল্যা দুষ্ট; আনি রাজা হইল নষ্ট। 
ধন জন পুরি মরি মর্জ্জ ইল }_ 
ভূপতি বুঝিআ৷ সার বনে দিল পুন্বার, 
| আমার অভাঙ্গে ( অভাগ্যে ) পুনি আইল ॥--পাঠান্তর। 
১৯৪ । বিধাতা বিমুখ হইল, মোরে জধ দুঃখ দিল,“ ১১১। রাজপুর-_ 1১১২ ।হারিনী চলি! তথা--& 
১:৭ । আর বেখ ঘারণবিধি, দুঃখ দিল অর্স্থাথধি,-এ ১১৩ । তুমি- এ । ১১৪1 এখনুনি হাঁয়ানিএ 
১০৮ । কিলাগিযা--এী SI J গলযন্ৰ হেআ--এ। 
১:৯ রাখ মোরে পদ ছাঁয়া দিআ_পাঠাস্তর। ১১৫ } মাগএ গে ]. 


১১০1 ভক্তি করিআ1 সনে, কর নুর্ধয আবাধনে--& 


. 8৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [হয় সংখ্যা 
ভবে দেব প্রভাকর (১১৬)-প্রশর্ণ্য (প্রসন্ন ) ততক্ষনে শুর্ধ্যে শপ দেখাইল পুনি ॥ 
তথাৎ (তখন ?1)1. ভক্তি করি রাজাএ জদি করএ শুজন। 

দৈববানি সেইকাঁলে হৈল অকম্মাৎ॥ জিব তার বাপ মাও কহি্থ বচন ॥ 
হারিগনের বন্ধ (স্কন্ধ) মুগ একত্র করিয়া ৷৷ এথ শুনি রাজপদ্ধি শত্তোশ হইয়া । 
এই জে পুজার জল তথাএ-দেয় নিআ! (১১৭) ! আনন্দে কহিল তবে ভুপতিরে গিয়া (১২২)॥ 
শুনি পিগ্র (শীতৰ) গতি তথা করিল গমন ॥ - . - তবে রাজাএকরিলেক শুধ্যের পু্জন | 
পুজার জলে জিয়া উঠে হাঁড়ি-শাতজ্বন ॥ মরা! বাপ মাও রাজা দেখিলা তখন ॥ 
পুত্র দেখি হাযির মাও হৈল আনন্দিত। _ . হুধ্য-পুরে গেল রাজা মাও বাপ লৈয়া 
ভক্তিকরি দ্বিবাকর পূজে গ্রতিনিৎ | জুরাজ ( যুবরাজ ? ) পুত্র সন্তানে রার্ষ্য 
হারিগন চলি গেল রাজার ছুআর। | শৃমর্দিয়া ( ১২৩) ॥ 
তা দেখি মোহারাজ বিশ্বয় অপার ॥ এইমতে শুর্য্য-পুজা করে জেই জন । 
কালু কাটিহ্ (১১৮) হারি দেখিস নয়নে সবক্ষন রক্ষা তানে করএ তপন ॥ 
আজি হারিগণ এথা আইল কেমনে ॥ শ্রীরাম জিবনে ভনে আদ্বিত্ত ভাবিয়া । 
জিজ্ঞাস! করিয়! রাজ! জানিল! কারন । তুম! (তুয়া-তোমার ) পাদপর্দ্দে ( পল্লে ) 
পত্রিকে কুপিত রাজা বলিলা বচন ॥ - মন বৈক অলি হৈয়া (১২৪) ॥ 
সয়া জদি জিআএ (ভিয়াও-বীচাও) তু্ছি মোহানন্দে গুরগনে করিছে আদেশ ১২৫। 

(১১৪) আছে হেন জ্ঞান। এই হেতু করিলাম কবিতা বিশেশ ॥(১২৬) 
মরা বাপ মাও মোর আন (১২০) বিস্তমান ॥ কবিগন চরনেত শত নমস্কার । 
এথ গুনি অশোস্তোশ হৈল রাজরানি (১২১) অশুদ্ধ দেখিলে পদ করিব! শুশার (সুসার) ॥ = 
2 (গুরূদন ? ) মুখে শুনি এই কথার চিগলি ? 


১১৬। প্রভু হুর্যাদেব-_পাঠীস্তর | 


"১১৭ । মাধাঁএ খাজাএ ? হাঁরির একত্র করিজ!। 


পুজায় ঘটের জল তার গার দিঅ। ॥--২য় পুথি 
ক ক ধা ক সা নং - 
শ্বন্যক সহিতে মুণ্ড একত্র করিয়া! । 
এই পুজার জল তথ! ছিটি দেও নিয়া ৷. - 
পুত্র দেখি হাঁরির মাও গলে যাস দিয়া । 
- দণবত হইয়| পড়ে পূজা উদ্দেশিয়া।--এ্লপু:থি। 
১১৮ । কালুক! কাটিলা--পাঁঠাপ্তর । 
১১৯। মর! জীআইতে তোমার-_পাঠাস্তর। 
১২*।. দেব্দ--এ। 
১২১। নিষ্বোদ্ধত করেকটাচরণ এইরূপ পরিদৃষ্ট হয়-_ 
এখ শুনি সন্তোষ হইআ! রাজরাণী। 
ভকতি করিআ। দেবী সূর্য্য গুজে পুনি ॥ 
” ততক্ষণে শূর্্য খপন দেখাইল! আপনি। 
আমাকে পুজও জদি দগ্'নৃপদণি ॥ 
* আম! বদি পুজে রাঁজী ভাবি একমনে। 
জীবেক তার বাপ মাও দেখিব নআলে ॥ . 
" প্রধশুনি রাজরাঁনী * * প্রভৃতি । ২য়ও ৩র পুথি 


শুধ্যদেব অন্থুশারে রচিন্থ পাঁঞ্চালি। 





১২২। ইহার পর কয়েকটা পদ বিস্তৃত ভাবে আছে-_ 
হুধ্য পুজ! কর রাম! ভক্তি ভাধি মনে। | 
মরা ধাপ মাও তুমি দেখিবা নআনে । 
তবে রাজ! যন্দিলেক মাও বাপ চরণ। . . 
হুর্য্যের প্রনাদে মুক্ত হইল রাজন ॥-২য় পুথি। 

*২৩। যুবরাজ পুত্রেরে তান রাজ্য সমপ্রিয়--3 

১২৪। তু! পাঁদপদ্মে মন রহুক লাগিয়া _পাঠাস্তর 

১২৫। শরীর আরোগ্য পুত্র গুকগণে করএ আদেশ ওর 

১২৬। এখানে হর পুথি শেষ ক্ইয়াছে। ৩য় 

পু খিতে তৎনিম্কে এই কয়টা পদ আছে: 

ধনে পুত্রে পড়এ জে এব্বর্্য অপার । -. . 
বিভ্বনাশ হএ তার আপদ নিস্তার ! 
আদিত্যের পূজা জেই করে একমৃতি। 
অন্তিমকালেতে তার হএ স্ুপ্গতি ॥ ' 
ইনুবাম + * * প্রভৃতি। . 


সন ১৩১৩] সূর্যের পাগলী ৭৯. 


পুর্বে আছিল এই ব্রতের জে কথা। ইতি প্রীশুর্যের পাঞ্চালি শমাপ্ত। ইতি 
পরম হরিশে কৈনু (প্রকাশ কবিতা ?)॥ শন মঘি ১১৫৮ তারিখ ১১ আগ্রনহ্থ 
জেই জনে গুনে ভনে শুর্য্ের চরিত্র! (অগ্রহায়ন) পুস্তিকা লিক্ষতে, এই 
মন বাঞ্ছা শিদ্ধি হএ শরির পবিত্র ॥ পুস্তক! এক অধিকার প্রীশিবচরণ সিংহ 
ইন্দু-রাম-খতু-বিধু শক নিয়োজ্িৎ। ঞ্রকষণ শীং দাশ দেয়হ। 
ভ্রীবামজিবনে ভনে আদিত চরিৎ (১২৭) 

শ্লীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত। 


আমরা বক্ষ্যমাপ প্রবন্ধে দক্ষিণোত্তরভিত্তি যন্ত্রের ( Meridiana! Wall ) বিষয় বর্ণনা 
ক্রিব। এই যন্ত্রের দ্বারা জ্যোতিফগণের যাম্যোত্তর অতিক্রমকালীন (8781 on the 
meridian ) উন্নতাংশ, নুর্য্যের সহত্তম ক্রান্তি ( greatest declination ) এবং শ্থানীয়- 
অক্ষাংশ (155:0599 ) নির্ণীত হয়। বর্তমানকালে 2078) 01701 নামক যন্ত্রের দ্বার! 
যুরোপ প্রভৃতি স্থানে এ সকল উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। পর্যবেক্ষণিকা ভূমির 
উত্তরভাগে একটা প্রাচীর দৃষ্ট হইবে। এই প্রাচীরটী সম্পূর্ণরূপে যাম্যোত্তর রেখায় 
অবস্থিত। প্রাচীরের পুর্বগাত্রে ২* ফুট, ব্যাসার্ধাবিশিষ্ট ছইটী বৃত্তপাদ ( Quadrant ) 
অস্কিত আছে। এবং পশ্চিম গাত্রে ১৯ ফুট, ১* ইঞ্চ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্বার্ চিত্রিত, 
আছে। পরিধিগুলি মর্মর-প্রস্তরে নির্ল্মিত এবং অংশ (0929৪), কলা (81700$9) প্রভৃতিতে - 
বিভক্ত । প্রস্তর খোদিত করিয়া তাহার মধ্যে সীসক প্রবিষ্ট করাইয়! বিভাগেব রেখাগুলি 
অঙ্কিত হইয়াছে । বৃত্তের কেন্ত্রস্থানে একটী কীলক প্রোথিত আছে । তাহাতে সুতা 
বাধিয়া সমস্ত বিভাগাংশের উপর সেই সুতার অগ্রভাগ খুরাইতে পারা যায়। যখন 
কোন জ্যোতিক্কের উন্নতাংশ নির্ণয় করার আবশ্তক হয়, তখন তাহার যাম্যোত্বর রেখা 
অতিক্রম করিবার সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হুয়। বুঝিতে সুগম হুইবে বলিয়৷ পাঠক- 
গণকে যন্ত্রের পশ্চিম গাত্রের চিত্রের প্রতি মনোযোগ করিতে অনুরোধ করি। যখন 
ক্যোতিফটি যাম্যোত্তর রেখায় উপস্থিত হর, তখন সুত্রের অগ্রভাগটা যে-বিভাগাংশে 
ধর্ধিলে কীল্ক এবং প্র পযোতিফ সমস্থত্রপাতে অবস্থিত দৃষ্ট হইবে, তখন এ বিভাগাংশ 





১২৭। অর্থাৎ ১৬১১ শকাবা।- 


৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২ সংখ্যা 


বৃততার্দ্ধের নিকটস্থ সীমা হইতে কয অংশ দুরে আছে দেখিয়া লইবে। এ অংশ সংখ্যা . 
উক্ত জ্যোতিষ্কের উন্নতাংশন্োতক | ্ 

_নিয়লিখিত উপায়ে জরপুরের অক্ষাংশ নির্ণীত হুইয়াছে। প্রতিদিন মধ্যাহকাঁলে 
যাম্যোত্তর রেখ। অতিক্রমকালীন সুর্যের উন্নতাংশ দেখিয়া লইতে হয়। ৯০ অংশ হইতে 
সেইটা বাদ দিলে ধশ্বস্তিক হইতে দূরত্ব অর্থাৎ নতাংশ ( Zenith dista০০6 ) পাওয়া 

যায়। কয়েক মান ধরিয়া এইরূপ নতাংশ নির্ণয় করিতে করিতে সর্বাপেক্ষা যেটি কম এবং 
সর্বাপেক্ষা যেটি অধিক এই উভয়ের অন্তর লইয়া তাহার অর্ধ গ্রহণ করিতে হুইবে। 
ইহাই বিষুবরেখ। এবং রাশিবলয়ের অস্তর্গত কোণের ( Obliqnity of ecliptic ) 
পরিচায়ক অর্থাৎ বিষুবরেখ! ুর্য্যের লঘুত্তম নতাংশে অবস্থিত এবং মহতম নতাংশে 
অবস্থানের মধ্যবিদ্দু দিয়া গিয়াছে । ১৭২৭ খুষ্টাব্ে মহারাজ জয়সিংহ অয়পুরের রবিপরমা- 
ক্ৰান্তি ( Obliquity of the ecliptic) ২৩ ডিগ্ৰী ২৮ মিনিট নির্ণয় করিয়াছেন। এ 
সময়ে উহা প্রকৃত পক্ষে ২৩ ডিগ্রী ২৮ মিনিট ২৯ সেকেও ( বিকলা-) ছিল। অতএব 
ইহ! গণনার সামান্ত ব্যতিক্রম মাত্র জানিতে হইবে। পরমাক্রান্তিতে সুর্য্যের লঘুতম 
নতাংশ যোগ করিলে জরপুরের অক্ষাংশ (18609 ) পাওয়। যায়। লঘুতম নতাংশ 
কিঞ্চিনধিক সার্ধতিন অংশ মাত্র। এই জন্য জয়পুরের অক্ষাংশ ২৭ ডিগ্রী । ইহাতে 
পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সূর্য্য জয়পুরের থস্বস্তিকে অর্থাৎ মাথার উপর কখনই উপস্থিত 
হন না। তাহার চুড়ান্ত উত্তর প্রবৃত্তি জয়পুরের খ মধ্য হইতে এ॥* ডিগ্রী দক্ষিণেই 
থাকিয়া যায়। অতএব জয়পুর সমকটিবন্ধে ( ['emperatও 5009 ) অবস্থিত । 

এইখানে বলিয়। রাখি, যে স্থান উ্ণ কটিবদ্ধে অবস্থিত, সে স্থান হইতে ঈদৃশ বন্ত্রধার! 
গণন! করিতে গেলে পূর্য্যের উনতয়''নতাঁংশের বিয়োগফল না লইয়া যোগফল লইয়া তাহার 
অৰ্দ্ধেক করিলে সুষ্যের সহত্তম ক্ৰান্তি ( Maximum declination ) পাওয়া বায় । ইহাই 
obliquity ব| the eclipticএর পরিমাণ। উঞ্ণকটিবন্ধের কোন স্থানের অক্ষাংশ নির্ণরর 
করিবার সময় ুর্ধোর মহ্তম ক্লান্তি হইতে শখুতম নতাংশ বিরোগ॥করিতে হয়। 

; ভিত্তিযস্ত্রের উচ্চতা খরায় ১৪ হস্ত, এবং দৈর্ঘ্য উহার দ্বিগুণেরও কিঞ্দিধিক। অতএব 
পর্যবেক্ষণের সুবিধার অন্ত সমস্ত বৃত্তপরিধির পার্থে সিঁড়ী গাথা আছে। এ সিড়ি দিয়! 
উপর পর্য্যন্ত উঠিতে পার যার। 

এই প্রবন্ধে কতকগুলি সংস্কৃত জ্যোতিষিক শব্দের ইংরেজী অঙ্জবাদ বন্ধনী মধ্যে 
সন্নিবিষ্ট করা হুইয়াছে। জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রের সমগ্র উপযোগিতা! বুঝিতে হইলে 
সংস্কৃত আ্যোতিষিক শব্দের এবং তাহাদের প্রত্যেকের ইংরেজী অনুবাদের একটি বৃহৎ 
তালিকা যগ্গুখে রাখা উচিত। অধুনা কাণীস্থ নাগরী-প্রচারিণী সভ! কর্তৃক প্রকাশিত ' 
বৈজ্ঞানিক কোবাস্তর্গত দ্যোতিধিক পরিভাষ! দ্বারা সে কার্ধ্য অনেকট! সংসাধিত হয়। 

- ভিন্বরিযন্ত্ের পূর্ব গারস্থিত চিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মা দিলে আমরা প্রবন্ধ নমাধ মলে 


Kd 
টি 


দন ১৩১৬] ার্লালা-নাম হস্ত 


বাঙ্গালা-নীম রইস্ত & 

নর 
আজকাল বাঙ্গীলাভাষার শব্দসম্প্ বড় অল্প নহে? কিন্তু সে সম্পদ্রাশি ‘সমন্ত 
ধাঞ্ধালীর নিদস্ব নহে। বাঙ্ষালার বাঁহিবের বে কোন জাতির সহিত বাঙ্গালী মিশিয়াছে 
বা যে কোন ভাষাঁর সহিত বা্গালীর পরিচয় হইয়াছে, বাঁদ।লী তাহাদের মধ্য হইতেই 
অবসম্পদ্‌ আহরণ করিয়াছে। আজকাল বঙ্গীয্-সাহিত্য-পবিধৎ নানা বিষয়ে পরিভাষা- 
লঙ্কলনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কাজেই বাধ্য হইয়া পরিষৎকে এখন এই শব্দসম্পদ্রাশি 
বাছাই করিতে হইভেছে। বাঙ্গালাভাধায় বৈদেশিক শব্দ কি কি প্রবেশ কবিয়াছে, 
জয়পুর-কলেজ্ধের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এ, হাইকোর্টের উকীল রিপণ- 
কণেজের অধ্যাপক শ্ত্রীবুক্ত হারাণচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি; এল, প্রমুখ সদস্তগণ 
তাহ! নির্ণর করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। সংস্কৃত, পারসী, আরবী, হিন্দী, ইংরাদী প্রভৃতি 
ভাষার শব্দমাল! ব্যতীত বাঙ্গালাভাধায় বাঙ্গালীর নিজস্ব শব কতগুলি আছে; তাহা 
স্থির করিবার অন্য বহু ভাষাবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিস্তাভূষণ এবং পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত রালকুমার বেদতীর্থ প্রভৃতি সদস্যের! বিশেষ যত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এই 

দময়ে এই বিষয়ে আমি ছুট। কথ! বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্দিক-হইৰে না) 
বাঙ্গালাভাষার শব্দসম্পদ্‌ যেমন বিভিন্ন ভাষার শব্দমাল! দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, বাঙ্গালীর 
দ্যক্তিগত নামমালাও সেইরূপ বিভিন্ন জাতির নীদমালা হইতে গৃহীত হইয়াছে, তবে 
লামবাঁচক শব্ধগুলির মধ্যে আর্ধযজনোচিত সংগ্কতশব্দের সংখ্যাই অধিক, এমন কি 
খাঁটি বাঙ্গালী নামবাঁচক শব্দ অতি বিরল। এদেশে বার্গালী-নাধ্যজাভি বাতীত, বাঙ্গালী- 
অনাধ্যর্জাতিও অনেক আছে। এই সকল অনার্ধ্যজাতির অনেকে আর্য-মংসর্থ প্রভাবে 
আপনাদের ব্যক্তিগত নামেও সংস্কৃত শব্ধমাল! শ্রাহণ করিয়াছে । যে সকল অনাধ্যজাতি 
কাল প্রভাবে আধ্য-সমাঞ্জে ষিশিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের তে! আর কথাই নীই। অনেকের 
মতে, আধ্য-সমা চারিটি বর্ণে বিভক্ত হইলে ও, আর্ধ্যনতিয় মধ্যে চারিটি বর্ণ ছিল না; 
ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ই (প্রকৃত আধ্যআাতি, আর শূদ্রেরা আর্ধ্য-ভাতীয় লোক দহে; 
তাহার! ভারতের নান! দ্রনপদবানী বিজিত অনার্ধ্য জাতি, এই জন্ত তাঁহারা দাস বা দলা 
নামে অভিহিত । বাহার! একথা বলেন, তাহার! প্রমাণস্বরূপ ইহাঁও বলৈন যে, দ্বিজ- 
ঘৰ্ণত্রয়্ বৈদিক" সঁতিগ্গীতে আপনাদের আত্মীর স্বজন, গোধন, যজ্ঞ, ক্ষেত্র প্রভৃতির রক্ষা, বৃদ্ধি 
ও পুষ্টি প্রার্থন! কবিয়াছেন, কিন্তু কোথাগ্নও দাদগণের জন্ত প্রার্থনা করেন নাই ; যদি 





* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১৩১২ সালের মাসিক অধিবেশনে পঠিভ । 
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৯৮ সাহিত্য পরিষৎ-পত্তিকা [ ২য় সংখা 


দাস বা শুদ্রবর্ণ আর্যাজাতীয় হইত, তাহা! হইলে, আপনাদের স্ধাতীয় দাসগণের অন্ত উজরূপ 
প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পাঁরিতেন না! অথবা বিজিত দাসবর্ণ হইতে আর্য শুদ্রবর্ণকে পৃথক 
রাখিবার জন্তও অন্ততঃ কোন না কোন ব্যবস্থা করিতেন। আবার অনেকে বলেনঃ 
আর্ধ্যদাতির মধ্যে একদল খ্বিজাতি-সেবাপর আর্ধার্জারতীয় শূত্র নিশ্চয়ই ছিল? পরে 
বিজিত অনার্ধ্যজাতির কতকগুলি এবং উত্তরকাঁলে এই খিজাতি ও মূল নার্ধ্য শৃত্রজাতির সহ- 
যোগে উৎপন্ন একদল বর্ণপন্কর এবং আর্ধ্য ও অনার্য সহযোগে উৎপন্ন, অপর একদল বর্ণসম্কয় 
উক্ত আৰ্য্য শুদ্রজাতির অন্ততূক্তি হুইয়া, বর্তমান এই বিরাট শুদ্র বর্ণের স্থষ্টি করিয়াছে ।, 
অধুনা শুন্রের মধ্যে সংশশুত্রাদিভেদই তাহার প্রমাণ। এই সকল মতামতের সত্যাসত্য 
প্রমাণ করিবার অন্ত এ সকল কথার উল্লেখ করিতেছি না; কিন্ত আমরা দেখিতে ছি যে, 
বাঙ্গালীর মধ্যে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিগুদলি বাস্তবিক যদি অনার্ধ্যমূলক হয় 
তবে উহাদের নাঁমমাল এবং রাজবংশী, কোচ, আহ্ম প্রভৃতি আর্য্যদংর্গপ্রান্ত অনার্য 
জাতির নামমালা এত সংস্কৃত শব্দমম্পন্ন হইয়াছে যে, আর এখন তাহাদের জাতীয় অসংস্কত 
নাম খুজিয়া পাওয়া যায় ন1। 

বাঙ্গালীর নামে যে সকল সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হইয়া থাকে, তাঁহার প্রকৃতি. অন্তান্ত 
ভারতীয় প্রদেশের নাম হইতে শ্বতস্্। হিন্দী, মহারাষ্্রীয়, উড়িয়া প্রভৃতি সংস্কতমূলক 
নাম সংস্কৃত শব্দ হইতে গৃহীত ; কিন্তু তাহাদের নামমাঁণার সহিত বাঙ্গালার নামমালার 
প্রকৃতির বিভিন্নতা স্পষ্ট বুঝ! যাঁর। বৈদিককালে বা পৌরাণিক যুগে বাঙ্গালা নাম 
কিরূপ ছিল, তাহা বুঝ! যায় না। বেদে যে সকল দেবতার নাম ও মন্ত্রকারক খাষির 
নাম পাওয়া যায়, সে নামগুলি আদৌ ভারতীয় নাম কি না, একদল প্রত্বতববিদের 
দে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহার! বলেন, আর্াজাতি ভারতের বহিঃগ্রদেশ হইতে এদেশে 
আসিয়। বাস করিয়াছেন, তাঁহারা অন্থমোন করেন যে, আদিম আর্য খিগণ এদেশে 
প্রবেশ করিয়৷ এদেশের স্থান, কাল, জল, বায়ু ও বাসের সুবিধা অস্থবিধার কথা এবং 
নূতন দেশের অধিবাসীর সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহাদির কথা লইয়া, দেবতার স্ততিগীতি রচন! 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত নিজেদের নাম অথবা উপান্ত দেবতার নাম বদ্লাইবারে কোন 
কারণ পাইয়াছিলেন, এরূপ, বোধ হয় নাচ সুতরাং বলিতে হয় যে, বৈদিক মন্ত্রকারক 
আধ্ধয-খবিগণের নাম এবং বৈদিক দেবতাদিগের নাম ভারতীয় কোন ভাষার শব্দ নহে, 
তাহ! ইরাণীয প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার শব্দ হওয়াই সম্তব। আদিম আর্ধাগণ ভারতের 
প্রথম উপনিবেশ ব্রহ্ধধিদেশ ও ব্রদ্ধাবর্ত দেশ হইতে কালে যখন আর্ধ্যাবর্তের নানা স্থানে 
বিস্তৃত হুইয়া আপনাদের নানা গোত্র ও ক্ষেত্র স্থাপন করিতে লাগিলেন, তখন নাম. 
মালারও প্রকৃতির পরিবর্তন হইতে লাগিল। খথ্েদেব খযিনামের সহিত পৌরাণিক 
খধিনামের তুলন! করিলে, তাহ! কতকটা উপলব্ধি হইবে। বঙ্গে যখন প্রথম আর্যাবাস 
স্থাপিত হয়, তখন এদেশে কোন্‌ কোন্‌ খধি আসিসাছিলেন, তাঁহা গোত্রকারক খধিগণের 
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নামমাল! হইতে আর এখন বাছিয়! বাহির করিতে পার! যাঁয় কি ন! জানি না। গোন্তকাল 
খষিদিগের মধ্যে কাহার! বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহ! বাছাই করিবার প্রবৃত্তি 
আজিও কোন বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাগরিত হয় নাই। বন্ধুবর কুলতত্বান্বেষী নগেন্্রনাথ 
বহু, ভাহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহানে দেখাইয়াছেন যে, ব্রাঙ্মণগণের মধ্যে পঞ্চ গৌড় 
বিভাগ স্থাপিত হইবার পর এদেশে সারম্বত ত্রাঙ্গণদ্দিগকে বাস করিতে দেখা! যায়। 
ইহারাই কালে নাতশতী নামে আখ্যাত হইপাছেন, কিন্তু পঞ্চগৌড় নামক বিভাগ- 
স্থাপনের পূর্বে এদেশে কোন্‌ কোন্‌ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন বা! কোন্‌ কোন্‌ 
গোত্রকারক থধি এদেশে বাসস্থান স্থাপন করিয়া ছলেন, তাহার কোন সংবাদ তিনি দিতে 
পারিবেন কি না বলিতে পারি না। 

বৈদিক মন্ত্রকারক ও আদিগোত্রকারক খধিগণের নামমালা আমরা যতদূর পাইয়াঁছি, 
তাহা এখনকার বাঙ্গাল! নামের প্ররুতিবিশিষ্ট নহে বলিয়া সে সকল ব্রহ্মধি প্রজাপতি 
খষি, বিশ্বামিত্ৰ বশিষ্ঠাদি স্বযি এবং আলম্বায়ন, কাত্যায়ন, লাট্যায়ন, শাকটায়ন প্রভৃতি 
খষিগণের কটবিকট নামমাল! লইয়া এখন কোন 'মালোচন করিতে ঢাহি ন1। 

বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, চক্র, রুত্র গরভৃতি কয়েকটি নামের ব্যবহার আধুনিক 
বাঙ্গান!৷ নামমালায় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় । প্রাচীন খধিদিগের নাম থে একবারেই 
নাই, তাহা নহে, যেমন কাত্যায়ন খধির নাম হুইতে কাত্যায়নী নামটির উৎপত্তি স্বীকার 
করিতে পার! ধায়। কাত্যায়নী শব্দের অর্থ ভগবতী, কিন্তু কাত্যায়ন শব্দে “শিব?” 
অভিধানে পাওয়া যায় না। 

এই সকল বৈদ্দিককালের নামমালার কথা ছাড়িয়া দিলে, পৌরাণিকযুগে বাঙ্গালা- 
প্রদেশের কয়েকটি ক্ষত্রিয়নাম ভিন্ন আর কোন নাম পাওয়া যায় না। মহাভারতে 
বঙ্গেশ্বরের নাম সমুদ্রসেন, কলিঙ্গরাজের নাম শিখিধ্বদ ব! মনুরধবঞ্গ, তাহার পুত্রের নাম 
তাঅধ্বল, মণিপুরেশ্বরের নাম চিত্রভান্, বক্রবাহন, অঙ্গরাজের নাম কর্ণ, মগধেশ্বরের নাম 
অরাসন্ধ, সহগেব, 'প্রাগংজ্যোতিষপুরপতির নাম ভগদত্ত প্রভৃতি দশকুড়িট! নাম পাওয়া যাক 
এইমাত্র । পুরাণে যে সকল খধিনাম- পাওয়া যায়, তাহার! একপ্রকার সর্বতগানী, সকল 
রাজদভায় তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ৫ ই সকল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
একপ্রকার একপত্রী ছিলেন, সুতরাং তাহা দেশে আশ্রম ছিল, 
তাহ! নির্ণন্ন করা বায় না; স্থতরাং তাহা সী ছিলেন, তাহা! জান! 
যায় না। পুরাণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর খ্যান পাওয়া! যায় না, 
্থতরাং সেকালে বৈশ্ত-শুদ্রের নামই ব রামায়ণ 
এক শৃত্রতপন্থীর মন্তক রামক - 
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ধুগের আরও একটা শূদ্রনাম পাওয়া যায় তাহার নাম শবরীশ্রমণা ; এই নামটিকে 
ঠিক নামও বলা যায় না, শবরী শব্দে শবররমণ্ী এবং শ্রমণা অর্থে ভিক্ষুকী বাঁ সন্যাসিনী 
যদি এই অর্থ ধরা হয় তবে ইহাকে নাম বলা যায় না। কৈকেয়ীর সখী বা দাসী 
মন্থর কোন্‌ জাতীয় ছিল, তাহা লেখা নাই। কিকিন্ধ্যার বানরগণ ও লঙ্কার 
রাক্ষসগণ বোধ হয় শূদ্র নহে, আধ্যও নহে, কারণ তাহাদের রাজনভায় কোন 
ব্রাঙ্গণের উপস্থিতি দেখ! যায় না। এইজন্য আমি ইচাদিগকে অনাধ্যজাতি বলি- 
তেছি। কিন্তু আশ্ধ্যের বিষন্ন এই যে, এই বানর ও বানরী নামমাল! হইতে, 
দধিমুখ, সুষেণ ও তারা এবং রাক্ষস ও রাক্ষপী নামমালা হইতে মেঘনাদ, অক্ষয়কুমার” 
তরণী, প্রনীলা প্রভৃতি নাম বাঙ্গালীর! গ্রহণ করিয়াছে । এই সকল বানর ও রাক্ষস 
নামেব নামমাল। সংস্কৃত শব হইতে গৃহীত। মহাভারতে শুদ্রনাম প্রীরূপ ছুই তিনটি 
পাওয়! যায়। য্থা__-হৃতজাতীয়-পুরাণবন্তা লোমহ্র্যণ ও উগ্রশ্রবা, ইহার! জাতিতে সুভ 
হইলেও খধিকল্প ব্যক্তি। ব্যাস্জননী ধীবর বা দাসরাজকন্তা সত্যবতী ও বিছ্রমাতা' 
মাসী ৷ হরিবংশ, প্রীমন্তাগবত ও ব্রহ্ধাবৈবর্তপুরাণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সঙ্গী ও 
সঙ্গিনী গোপগ্োগীগণের অনেকগুলি নাম পাওয়! যায়। গোপগোপী বলিয়া! ইভাঁদিগকে 
উক্ত পুরাণকাঁরের! শুড্র বলিয়া কোথাও বর্ণনা করেন লাই। আমার যেন স্মরণ হয়, 
শ্রীদপ্তাগবতকার গোপরাজ নন্দ ও ষছৃবংশীয় বন্দেবকে একই বংলোতস্তব বলিয়া 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং এই গোপবংশ ব্রাতাক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে) 
যাহা হউক, পুরাণাদি আলোচনা করিয়া বাঙ্গালাগ্রকৃতিবিশিষ্ট নাম পাইবার বিশেষ 
সম্ভাবন! দেখি না, তবে শ্রীকৃষ্ণের বরজলীলার সঙ্গী ও সঙ্গিনীগপের অনেক নাম বাঙ্গালা 
নামমালায় গৃহীত হইয়াছে বটে। ৃ্‌ 

বাঙ্গালীর বর্তসাঁন নামমালার প্রকৃতি এইবারে আলোচনা করা যাক্‌। বাঙ্গালা 
নামের পনরমান! তিনপাই নামে ছুইটী শব্দ থাকে। প্রথম শব্দটিকে আমি 'নামপদ* ও 
দ্বিতীয় শব্দটিকে নামাংশ শব্দে অভিহিত করিতেছি, যেমন-_হরিদীস, প্রসয়কুমাব, রামনাপ, 
শিবচন্ত্র, কানাইলাল প্রভৃতি নামে হরি, প্রসন্ন, রাম, শিব ও কানাই এই শব্দগুলিকে 
লামপদ ও দাস, কুমার, লাল এই শব্বগুজিকে 'নামাংশ” বলির! অভিহিত 
কৰিতেছি এই নাম তি বিবেচনায় বাঙ্গালা নামগুলিকে নানা 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যা 











গুলি বিভিন্ন সংস্কৃত শব্দের সহযোগে সমাস 
এক রাম নামের সহিত কত প্রকার 
উল্লেখ করিতেছি। 'এইরূপ 
টি সংস্কৃত নাম 
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রামগতি, রামগোবিন্দ, রামচন্দ্র, রামচরণ, রামচৈতন্ত, রামজয়, রামজীবন, রামতম্থ, 
রামতারক, রামভারণ, রামতোষ, রামত্রাণ, রামদান, রামদেব, রামধন, রামনাথ, রাম- 
নাবায়ণ, রাষনিধি, রামপদ, রাম প্রসন্ন, রামপ্রসাদ, রামপ্রাণ, রামগ্রিয়, রাঁনবন্ধু, রামবল্লভ, 
রামবিষ্ণু, রামভদ্র, রামমোহন, রামষদু, রামযাদব, রামবত্ব, রামরাঘব, রামরাম, রামরেণুঃ 
রামলোচন, রামশরণ, রামশশী, রামসখা, রামসন্তোষ, রামসুন্দর, বামসেবক, রামহর, 
রামহরি, রামহদয়, রামানন্দ, রামেন্দু, রামেন্্র। রামেন্দু ও রাজেন্দ্র নামের সহিত 
নাথ, চন্দ্র, গ্রসাদ, সুন্দর, নারায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন নামাংশ ষোগে আবার কতকগুলি নামের 
উৎপত্তি হুইয়া পাকে। সংস্কৃত নামমালায় এইরূপ নামই অধিক। বাঙ্গাল! নামমালায় 
কতপ্রকার নাসাংশ ব্যবন্থত হুপ্ন, এই তালিকা হইতে মোটামুটী তাহারও একট! আভান 
পাওয়া যায়। সংস্কৃত নামমালায় যে কোন ছুই বা তিন শব্দে সমাস বা সন্ধি হউক না 
কেন, সমস্ত নাঁমটা দ্বারা কোন দেবনাম বা দেবতার অনুগ্রহ সুচিত হুইয়! পাকে । হিন্দুর 
একটা! পবিত্র আশা, পুত্র কন্তার নাম গ্রহ্ণচ্ছলে সর্ম্মদ! দেবদেবীর নামগ্রহণ করিবে, তাই 
এইরূপ নামে হিন্দুর পক্ষপাত ও আগ্রহ দেখা যায়। প্রথম প্রথম বোধ হয় শিব, হরি, 
বিষ্ণু, গণেশ, কার্ত্তিক, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি বিমিশ্র দেববাচী নামগুলিই রাখা হইত। পরে 
দেব-মহিমা কীর্তনের ভাবে অন্ধ প্রাণিত হইয়। যখন বালালী-নাম রাখিতে আরম্ভ করিল, 
তখন হইতেই বিমিশ্র দেবনামের সহিত ভাববিশেষে শব্দ-বিশেষ যোগ করিয়! সন্ধিসমান- 
নিষ্পন্ন নামের উৎপত্তি হুইল। এই যুগেই বিভিন্ন ভাবের বশে রামদাস, রামকাস্ত, 
রামগ্রসাদ, রাম প্রাণ, রামচরণ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থবোধক নাম স্থষ্ট হইল। এইরূপে 
প্রথম প্রথম পুংদেবতার নামে পুরুষের ও দ্রী দেবতার নামে স্ত্রীলোকের নামকরণ 
হইত। শেষে আকাঙ্ষ! রও একটু বাড়িলে, স্ব স্ব উপান্ত দেবীর নামে পুত্রের নাম- 
করণ করিবার জন্য দেবীভক্তের আগ্রহ জন্মিল, তখন হইতে দেবীনামের সহিত নানাবিধ 
নামাংশ যোগ করিয়া পুরুষ নাম কল্পিত হইতে লাগিল, যেমন কালীচরণ, লক্ষ্মী প্রসাদ, 
উমাপতি, রাধানাথ, সীতানাথ, প্রভৃতি । ঠিক এই সময়েই ইহারই প্রতিপক্ষে দেবী- 
ভক্তির দি হইতেই দেবনাসের সহিত নানাবিধ স্ত্রীবাচক নামাংশ জুড়ি স্ত্রীনাম রাখা 
হইতে লাগিল, যথা হরমোহিনী, শিবন্ন্দরী, বিষুওপ্রিয!, কৃষ্ণ-ভাবিনী ইত্যাদি। 
সাম্প্রদায়িক উপাসনার সাসপ্রন্তের দিক্‌ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্ত দেবদেবীর নাম 
যোগ করিয়া আবার কতকগুলি নাম গঠিত হয়, যেমন হরিহর, হরকালী, রামকৃষ্ণ, 
গৌরহুরি, হুর্ধ্যনারারণ ইত্যাদি। দেবদেবীর ষুগলরূপের প্রতি প্রীতির ভাব হইতে 
কতকগুলি নামকরণ হুইয়া থাকে, যথা _হুরগৌরী, গোৌরীশঙ্কর, রাধাকষ্ণ, সীতারাম, লক্ষমী- 
নারায়ণ, কাদীশঙ্কর ইত্যাদি । সাম্প্রদায়িক উপাঁসনামূলক ভক্তি ও দ্বেষাদ্বেষী হইতে কতক- 
গুলি নামের উৎপত্তি হয়, যথা -বৈষ্ণবেরা নাম বাঁখিজেন, কৃষ্ণনাঁথ, হবিনাথ ; শৈবেব নাম 
রাখিলেন হরনাঁথ, শিবনাথ ; শাক্তেরা নাম রাঁখিল কাঁলীনাথ, দুর্ণানাথ, হরমোহন। কৌঁল 


১০২ সাহিত্য পরিষৎ-পত্তিক! [২য় সংখ্য 


সমপ্রদায়ই কোন সমপ্রদ্দাযকে ঠকাইতে পারেন নাই । ক্রমশঃ দেবভক্তিমূলক-নামগুলির অনু- 
করণে মহাপুর্ষ-ভক্তিপ্রকাশক কতকগুলি নামের উৎপত্তি হয়, যথ1--নিতাইচরণ, উদ্ধবচরণ 
অক্র,রচন্ত্র, মুনীন্দ্রনাথ, দাধুচরণ, বৈষণবদাস, সিষ্বেশ্বর, যোগজীবন ইত্যাদি। ইহার 
পর এই সকল ভক্তির ভাব যখন পর্যন্ত হইয়া উঠিল, তখন নামমালায় কাব্যরস 
প্রবেশ করিল, এবং নূতন ধরণের নানাবিধ নামের উৎপত্তি হইতে লাগিল, যথা 
পদন্মলোচন, র্লাজীবলোচন, নলিনীতৃষণ, বিঅয়নাথ, বিনয়ভূষণ ইত্যাদি। বাঙ্গালীর 
স্রীবাচক নামের সংখ্যা এই শ্রেণীতেই অধিক যথা, নয়নতারা, নীরদকে শী) চঙ্পকলতা, 
পদ্মমুখী, বিধুমুখী, সরলা, স্থুদীলা, শান্তিমণি, ক্ষমান্থনদরী, বিলাসবতী, সরোদিনী, কিরণময়ী, 
হিরগ্রয়ী, সরোজকুমারী, প্রাণকুষারী ইত্যাদি। পৌরাণিক ক্ষত্রিয়গণের যে সকল নাম 
এই শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ দশরথ, ভীমসেন, কৃতবর্শী, শতানীক, চক্রপাণি, শূলপাণি প্রভৃতির 
সকার নামবাচক শব বাঙ্গালীর নামমালায় নাই। অন্ত্রনামের সহিত অন্ত শব্দের সমাদবন্ধ 
ছু” একটা নাম যাহা! পাওয়া যায়, তাহাও আবার যোগরূঢ় দেববাচী শব্দ, ষথ1--গদাঁধর, হল- 
ধর। হিন্দুদিগের প্রথমাবশ্থায় বিমিশ্র দেবনামগ্ডলির- স্তায় ইংরাজেরাও প্রথমে তাহাদের 
মহাপুরুষগণের নামমালা অর্থাৎ John, Peter, Adam, Abraham, Mathew, প্রভৃতি 
নামমালাই ব্যক্তিগত নাময্ূপে গ্রহণ করিত, পরে তাহাদিগের মধ্যে যেমন Shakespear, 
Longfellow, Wordsworth, Woodburn, .Laidluw, Jobnston, Kirkpatrick, 
Playfair, Broomfield প্রভৃতি সমাসবন্ধ নিরর্থক নামেরই প্রাদুর্ভাব হুইয়াছে। কালে 
বাঙ্গালীর সংস্কৃতত নামমালার মধ্যেও সেইরূপ কতকগুলি সমাসবদ্ধ নিরর্থক নাম প্রচলিত 
হুইয়াছে, যথা--নিবারণচন্দ্র, অধিলচন্দ, প্রতুলচন্স, নলিনচন্্র, অশোককৃষ্ণ, বিনয়কৃষণ, 
সমরেশ্রনাথ, নীতীন্রকৃষ্চ, নিত্যগোপাল. হেমেন্রপ্রসাদ্, হীরেন্্রনাথ, কেবলরাম, ক্ষাস্ত- 
মোহিনী ইত্যাদি। এই সংস্কৃত নামমালার মধ্যে আবার একটি রহস্ত দেখা যায়। কতক" 
গুলি পুংলিঙ্গ শব্দ, স্ত্রীলোকের নামের জন্ত অবাধে ব্যবন্ধত হুইয়! থাকে, যথ।--স্বাসবিলাসী, 
হরমণি, গৌরমণি) "হ্রকালী” নামটি স্ত্রীণিঙ্গ হইলেও শ্রী ও পুরুষ উভয়ের নামার্থ 
ব্যবস্থত হইতে দেখা যায়। খাটি সংস্কৃত নাম সম্বন্ধ এই পৰ্য্যন্ত । 

(২) কতকগুলি নামের নামপদ সংস্কৃত শব্দ, কিন্ত নামাংশগুলি বাঙ্গাল! যথা 
রামটাদ, শ্তামটাদ, রূপচাদ, মোহুনঠাদ প্রভৃতি “চাদ” শব্দ যুক্ত কতকগুলি নাম। চাদ 
শবটী সংস্কৃত চন্দ্র শব্দের অপত্রংশ হইলেও ইহু| যখন বাঙ্গালা ভাষায় এই আকারে স্বতন্ত্র 
একটী শবধরূপে বর্তমান, তখন..আমর! ইহাকে বাঙ্গাল! শব বলিয়া ধরিতে পারি । মোহন- 
বাণী, নীলরতন, রামকানাই, নীরদবরণ প্রভৃতি নাম এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চভ্রীমন্ত” 
নামটিকে আমরা এই শ্রেণীতে ফেলিতে পারি। শ্রী শব্দের উত্তর অন্তার্থে মতুপ, প্রত্যয় 
করিলে শ্রীমৎ পদ হয়। শ্রীমৎ শব্দের প্রথমার এক বচনে শ্রীমান্‌ সার বহুবচনে শরীমন্তঃ 
পদ হইয়। থাকে, কিন্তু বাদাণায় একবচনেই শ্রমস্ত পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে বলয়! আমি 


সন ১৬১৬] বাঙ্গীলা-নাম-রহুম্তা ১০৩. 
ইহাকে মিশ্র বাঙ্গালা নাম বলিতে চাহি। এরূপ পদ নাঙ্গালাভাধাধু আরও আছে।- 
বুদ্ধিমন্ত, জীবন্ত, অনন্ত, পর়মন্ত, অফুরস্ত প্রভৃতি বাঙ্গালা পদডলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই 
শ্রীমস্ত শব্দটা সম্বন্ধে আমাদের যুক্তির সত্যাসত্য- লক্ষিত হইবে । এইখানে ল্রীশবযুক্ত 
আর কয়টী নামের উল্লেখ করিব, শ্রীশ, গ্রীদাম, প্রীনিবান এই তিনটি নাম শুদ্ধভাবে 
লিখিত হইলে ইহার! খাটি সংস্কৃত নাম থাকে, কিন্ত বাঞ্গালাভাষায় ইহাদের অস্ত তিনটী 
বাঙ্গালা! সংস্করণ আছে যথা--শিরীষ, ছিদাঁম, চিত্রিবাস, এই আকারেও ইহাদের বহুল 
বাবহার দেখা যায়। এই শ্রেণীতে বৃন্দারাণী, নন্দরাণী, প্রভৃতি রাণী যুক্ত স্ত্রীবাচক - 
নাম দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পুংবার্চক প্টাদ” ও “রতন” এবং স্ত্রীবাচক “রাণী” শব্দ যেমন 
বাদালায় অবিকৃত-ভাবে ব্যবন্ধত হয়, হিন্দীতে দেইরূপ হইলেও, আমি ইহাঁদিগকে 
কেবল হিন্দী বলিয়! ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নাই, বরং বিশুদ্ধ লিমিশ্র বাঙ্গালাই বলিতেছি। 

(৩) কতকগুলি নামের নামপদ সংস্কৃত শব এবং লামাংশ হিন্দী যথা__রামলাপ, 
শ্তামনাল, রূপলাল, মোহনলাল, মাণিকলাল, অহরলাল প্রভৃতি “লাল” শবযুক্ত । “লাল” - 
শক্ঘটিকে আমি হিন্দী বলিয়াই ধরিতেছি। এই নকল নামের “লাল” শব্দের অর্থ 
আনন্দদায়ক । সংস্কৃত নন্দ, ধাতুর অর্থ যাহা, হিন্দী লাল শব্দের অর্থও তাহাই, দেই অন্ত 
নন্দলাল শব্দের অর্থ নন্বনন্দন। “মাণিক?” শদ্বটি “স্তন” শব্দের ভ্ভায় বামাল! ও 
ছিন্দীতে অবিরুতভাবেই যখন ব্যবহৃত্ত হয়, তখন বাঙ্গালা বলায় ক্ষতি নাই । মাণিক্য- 
বোধক জহর শব্দটী পারসী প্জওহর+ শব্দের বাঙ্গালারূপ, পারসীতে আর একটি জহর 
শব আছে, তাঁহার অর্থ বিষ। এই শ্রেণীতে একটিমাত্র শ্বীনাম আছে--রামপ্যারী বা 
রামপিয়ারী। রাণী শব্দ হিন্দী ও বাদালায় সমানভাবে ব্যবন্ৃত হয়, সুতরাং নন্দরাধী, 
বন্দারাণী নামগুলিকে এই শ্রেণীতে ও ধর! যাইতে পারে । - 

সংস্কৃত শবমিশ্রিত নামগুলির আর বেশী রকম পায়! যায় না, কারণ বাঙ্গাল! 
নামাংশ “চাদ”, "রতন" ও প্রাণী” এবং হিন্দী নামাংশ এক "লাল" শব্দ ব্যতীত আর 
বেশী কিছু আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। ৃ 

(৪) কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গাল! নাম অর্থাৎ যেসকল নামের নামপদদ ও নামাংশ 
উভয়ই বাঙ্গাল! শব যোগে নিষ্পন্ন, যেমন--নদেরটাদ ( বা নদীয়ারচাদ ), বলাইচাঁদ, 
কানাইচাদ, নিমাইটাদ, নিতাইটাদ, গোরাটাদ, কাঁলঠাদ, প্যারীচাদ, রাখালটাদ, 
গরাণাদ, ফটিকটাদ, রতনটাদ, এককড়ি, ছুকড়ি (দোকড়ি), তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, 
ছকড়ি, সাততকড়ি, আটকড়ি, নকড়ি, কানাইবশী। ইহার মধ্যে “নদেরটাদ” নামটি যেমন, 
অস্থিমজ্জা লইয়! পূর্ণমাত্রায় বাঙ্গাল! নাম হইয়াছে, এমন আর একটি দ্বিতীয় পাইলাম না । 
ইহাতে সমাসের ব্যাসবাক্যটি, কারকের বিভক্তিটি পর্যস্ত বর্তমান, অথচ দুইটি বিচ্ছিন্ন পদে 
একটি মাস্ত নাম হইয়াছে। ভগবানের বাঙ্গালী অবতার নবহ্বীপচন্্র চৈতন্ত যেমন 
প্রেমভক্তির অদ্বিতীয় অবতার, তাহার বাঙ্গালা নামটিও সেইরূপ বাঙ্গালাভাষায় একটি 
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অপূর্ব অদ্বিতীয় শব্দ। পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙ্দালায় “চাদ” ব্যতীত নামাংশ বড় বেশী নাই, 
কাজেই -নামাংশযুক্ত- সম্পূর্ণ বাঙ্গালা নামের সংখ্যাও অল্প। মামাংশ ছাড়িয়া দিলে, 
পূর্বোক্ত নামগুলি ব্যতীত ভিখারী, ননী, হারাণ, পরাণ প্রভৃতি আর গুটিকয়েক মৌলিক 
বাঁদালা নাম পাওয়া যায়, কিন্ত এই কল নামের উপযুক্ত অর্থাৎ ভাষায় ব্যবন্ধত 
নামাংশগুলি প্রান বাঙ্গালা নহে, কাজেই এগুলি মিশ্রনামের তালিকায় ফেগিতে হইতেছে । 
প্যারীচাদ শব্দের প্যাবী নামটি হিন্দী পিয়ারী শবদ হইতে উৎপন্ন | রাট়ীয় উচ্চায়ণে 
ইহা.প্যাইরী; বঙ্গীয় উচ্চারণে পেয়ারী হয়, কিন্তু সর্বত্র প্যারী লিখিত হুইয়া থাকে । কবি 
ওয়ালাদের আমল হইতে যে প্যারী চলিয়া আসিতেছে, আজ আমি তাহাকে পিয়ারী রূপে 
লিখিতে গেলে ভাষা মানিবে কি? “কড়ি শব” যুক্ত নামগুলির মধ্যে এককড়ি নামে “এক” 
শব্দটি সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষাতেই ব্যবহৃত হয়) সুতরাং এককড়িকে বাঙ্গাল! শব্দ ধরা 
হইল। প্ছুকড়ি* শব্দটি হিন্দীতে ৪ আছে, তখন উহার “দোকড়ি এই আকার হয়। “কড়ি” 
যুক্ত নামগুলিতে বাঙ্গালীর একটি রহস্তময় সামানিক প্রণার আভাষ নিহিত আছে, তাহা- 
পরেবপিতেছি। এই শ্রেণীতে স্ত্রীবাচক নাম নাই। খাঁটি বাঙ্গালায় নামাংশযুক্ত সম্পূর্ণ 
স্্রীবাচক নাম আমি পাই নাই, কেবল একটিমাত্র আছে চাপা। এই নামটিতে কোন 
নামাংশই ভাল মানায় ন!। 

' (£) কতকগুলি নামের নামপদ্দ বাঙ্গালা, কিন্তু নামাংশগুলি সংস্কৃত যথা--কেনারাম, 
বেচারাম, ফেলাঁবাম, কুড়রাম, খেলারাম, মুচিরাম, ঘটিরাম, লোহারাম, বাবুরাম, সয়ারাম, 
গুর়িরাম, রাখালচন্দ্র, রাখালদাদ, নেপালচন্দ্র, বাদলচন্ত্র, হাঁরাঁণচন্দ্র, ভঙ্জহরি, থাকহরি, 
রাখহরি, বাশীমোহুন, সঅনীমোহন, স্জনীকাস্ত, ঠাকুরদাস, গোর্সাইদাস, হারাঁধন, 
রাইমোহন, রাইকিশোর, রাইবিলান, ননীগোপাল, কাঙ্গালীচরণ, পরাণচন্ত্র, পরাণরুষ্ণ, 
খেলচ্ন্দ্র। রাখালদাস, কেনারাম, বেচারাঁম, কুড়রাম ও ফেলারাম এই কয়েকটি এবং 
কড়িযুক্ত, নামগুলিতে . বাঙ্গালীর যে একটি রহস্তময় সামাজিক প্রথার ব্যাপার নিহিত 
আছে, তাহ! এইস্থলে বিবৃত করিতেছি । 

-ঝাঢ়দেশে রাখালরাঁজ নামে এক গ্রাঙ্গাদেবতা আছেন, তিনি প্রসন্ন হইলে, বন্ধ্যা 
কমলীরা পুভ্রমুখদর্শন করেন। রাখালরাজের বরপুভ্রেরাই প্রায়শঃ রাখালদাস, 
রাখালচন্ত্র ইত্যাদি নাম পাইয়া থাকে । এ বিষয়ের ব্যতিক্রমও হয়, রাখাল নাম- 
ধারী বাল্লালীমাত্রই দেবান্ুগ্রহলন্ধ নস্তান নহে। কয়েকটি খাটি সংস্কৃত নাসেরও' 
ধ্র্প ইতিহাস আছে, সেখুলিও এইখানে উল্লেখ করিতেছি। ক্ষেত্রনাথ, ক্গেত্র- 
পাল, ক্ষেত্রমোহন, ধর্শাদীস, পঞ্চানন প্রভৃতি নামধারী অধিকাংশ ব্যক্তিরা ক্ষেব্র- 
পাল, ধন্দরাঁজ, পাঁচ্ঠাকুর, বাধাঠাকুর; পঞ্চানন্দ প্রভৃতি গ্রশ্যিদেবতার অনুগ্রহে জন্ম 
গ্রহণ কবেন। প্রচলিত ভাষায় এই সকল সন্তানকে তত্তৎ দেবতার “দোর ধরা. 
ছেলে” বলে। কেনারাম, বেচারাম এবং “কড়ি” যুক্ত নামগুলি প্রাক়্ই সৃতবৎসার, 
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জীবস্ত-সস্তানের নাম হইয়| থাকে। মৃতবৎস! প্রতি সন্তান প্রলবকরামাঁত্র অপর ফোন 
রমণীকে « তোমার পুঞ্র” এ বলিয়! দান করে এবং এক হইতে নকড়া কড়ি মূল্য দিয়! 
তাহার নিকট হইতে সন্তঃপ্রন্থত স্তানটিকে কিনিয়া লয়। এই কেন! বেচা হইতে 
কেনারাম ব! বেচারাম নামের উৎপত্তি এবং মুল্যের কড়ির পরিমাণ হইতে গ্রককড়ি 
ছুকড়ি প্রভৃতি নাম হইয়া থাকে । ' কোথাও কোথাও এমনও প্রথা আছে, বর্তমান 
সন্তানের পুর্বে প্রস্থতির যে কয়টি সন্তান মার! গিয়াছে, মূল্যের পরিমাণে ততগুলি কড়ি 
দিতে হয়। কোন কোন মৃতব্ৎস! প্রস্থতি গ্রসবমাত্র পুত্রটিকে কোন দেবালয়ে দেবতার 
বা কোন ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে ফেলিয়৷ দেয় এবং পূজাদি দানের পর্ন দেবপ্রপাদ বা 
দ্বিজপ্রসাদ স্বরূপ পুতভ্রটিকে কুড়াইয়া নয় । এই ফেলা-তোলার ঘটনা হইতে ফেলাঁরাঁম 
ও কুড়রাষের উৎপত্তি হয । ম্ৃতবৎন! ব! বছমৃতপুল্রিকার পুত্রের নাম হরিশরণ, ভজহ্রি, 
পাকহরি বা রাখহরি রাখা হয়। এই সকল কারণ ব্যতীত যে এই সকল নাম কাহারও 
রাখিতে নাই, এমন মহে। খেলচ্চন্দ্র নামটি বাঙ্গাল! ভাষার অতি চমৎকার রহন্তময় 
শব্দ । খেল্‌ এই বাঙ্গালা ধাতুতে সংস্কত শতৃপ্রত্যয় করিয়া খেলৎ পদ হইয়াছে, তাহার 
পর চন্দ্র শব্দের সহিত সন্ধিসুত্রে খেলচ্চন্দ্র পদ হুইয়াছে-_কিস্তু অর্থ কি? যেমন বাঙ্গাল! 
শব তেমনি একটি বাঙ্গাল! ঘর্থই মনে আসিতেছে অর্থাৎ চল্ডলে চাদ । এই শ্রেণীতে 
"নকুড়চন্দ্র” নামট গ্রহণ কয়! যাইতে পারে, কিন্ত একটু গোল আছে, নকুড় শব্দের এক 
কোন্‌ উকার দেওয়া হইবে ? দীর্ঘ উকার দিলে নকুড়চন্্র শব্দটি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ হুইয়। 
ধায় এবং *্ডলয়োরভেদঃ”” নিয়মে নকুলচন্ত্র শব্দের সহিত একার্থ হইবে) কিন্ত হুত্ব উকার 
দিলে নকুড় ( কুড়--কুঠীর, আশ্রয়) কুড়হীন এই অর্থ হইতে পারে। এই বানানে 
এই শব্দটি এই শ্ৰেণীতে থাকিতে পারে। এই শ্রেণীতে স্ত্রীবাচক নাম অনেকগুলি আছে, _ 
ফুলমণি, রাইমণি, রাই-কিশোরী, রাই-বিলাসী, আতরমণি, সোণামণি, ফুলকুমারী, ডালিম- 
কুমারী, গোস'ইদাসী, রাখালদাসী, ঠাকুরদাসী, এলোকেনী, রাণীসুন্দরী, কদমকুমারী, 
খাকভাবিনী, প্যারীমণি, গোলাপস্থন্দরী, আয়াকালী (আর-না-কালী) এই সকল নামের মধ্যে 
আতর, গোলাপ ও প্যারী কথাগুলিকে হিন্দী বা পারদী বলিতে পারা যায় না। আতর ও 
গোলাপ পারলীত যথাক্রমে “হৎর্‌” এবং গুলাব” হয় ও প্যারী হিন্দীতে পিয়ারী হুয়। 
নঘেরঠাদ নামটি যেমন খাঁটী বাঙ্গালী পুংনাম, “আন্নাকালী* নামটি ঠিক সেইর্লপ না হউক 
তবে প্রায় ততটাই খাটি বাঙ্গালা স্ত্রী নাম। ইহাতেও একটা বাক্যাংশ *আর-না* পুরা- 
মাত্রায় বর্তমান, নলে সঙ্গে একটা দেবীর নিকট প্রার্থনা পর্যন্ত স্থচিত হইতেছে; ইহার 
একটু দোষ এই বে ইহার নামাংশটুকু খাটা সংস্কৃত শব্দ । “হরে ক্ষণ" নামটি কোন্‌ শ্রেণীর, 
ভাঁহা নির্ণয় কর! কঠিন। তবে যদি হুইটা পৃথক্‌ পদে নাম কল্পনা কর! যার, তবে হরি ও 
ক্ষণ শব্দ সম্োধনে হরেকৃষ্ণ হইয়া! ইহা একটা খাটি সংস্কৃত নামই হয়। এরূপ - বিভক্তি- 
যুক্ত দুইটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত পদে একটা নাম হইতে আর দেখ! যায় না। ' নামটি কিন্ত 
28 ন্‌ 
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একমাত্র বাকা! দেশেই চলিত, হিন্দীতে এ অর্থে হরিকিষণ হয় নতুবা “হরকিষণই 
অধিক চলিত। 

(৬) কতকগুলি খাঁটী হিন্দী নাম যথা» _হীরালাল, পারাপাল, চুনিলাল, সত্তিলাল, 
বনওয়ারীলাল। হীরা চুনি পান্না এবং মতি ( মুক্ত! ) প্রভৃতি রত্ব নামগুলি আসলে হিন্দী 
শব, এক্ষণে বাদালায় চলিয়া গিয়াছে । পূর্বোক্ত রতন ও মাণিক শব্ধ লাল শব্দের যোগে 
রতনলাল ও মাঁণিকলাল নাম হয়, ইহাদিগকেও বিশুদ্ধ হিন্দী নাম বলিলে কোল 
দোষ হয় না। “বনওয়ারী? সংস্কৃত “বনবিহারী” শবে হিন্দী অপত্রংশ শব । 

(৭) কতকগুলি নামের নামপদ হিন্দী ও নামাংশ বাঙ্গাল! বথা--লালচাদ, ছলালচাদ ॥ 
মাণিকচাদ ও রতনচাদ নাম ছুটিকেও এ শ্রেণীতে ধরা যাইতে পারে, 

(৮) কতকগুলি নামের নামপদ-হিন্দী ও .নামাংশ সংস্কৃত ষথা--লাডলীমোহন, জগবন্ধু 
জগমোহন জগজীবন। জগৎ অর্থে জগ শব্ধ প্রাচীন বাঙ্গাল! ভাষায় কাব্যাঙ্গে ব্যবন্বত 
হইয়াছে 5 কিন্তু এই-শবটাতে কোথাও বাঙ্গাল! কারকের বিভক্তি লাগে না, কাজেই ইহাকে 
বিশুদ্ধ হিন্দী শব্দ বলাই উচিত। 

(=) কতকগুণি নামের নামপদ বাজালা ও নামা হিন্দী যথা--প্যারীলাল, মাথনলাল, 
কানাইলাল। 

(১০) কতকগুলি নামের নামপদ আরবী ও পারসী এবং নামাংশ সংস্কৃত, বাঙ্গালা বা 
হিন্দী যথা, _(আ)ফকীরাদ, (আ)ফিকিরটাদ, আ)মামীরাদ, মো)কবীরদাস, (পা)নফরলাল 
(পা)নফরচ্র ও পো)গোলামরুষ্ণ। বাঙ্গালী হিন্দুর "রক্ষাকালী” বা "রাখ হরি’. নামের ভাস 
বাঙ্গালী মুসলমানের! আত কাল “আল্লা রাখা” নাম রাখিতে আরম করিয়াছেন। 
বাঙ্গালীর নামমাল! সম্বন্ধে আমার আর অধিক বক্তব্য নাই। বাঙ্গালী উপাধিগুলি 

সমন্ধে অনেক রহস্ত আছে। সমন্ত বাঙ্গাল। উপাধির' মধ্যে কতকগুলি উপাধি হিন্দু রাজার 
আমলে প্রদত্ত বিস্তা বহ্মণ্যের উপাধি, কতকগুলি হিন্দুরাজ'দত্ত রাজকার্ধ্যজনিত পদোচিত, 
সন্মীনের উপাধি, কতকগুলি মুসলমানরাজদত্ত উপাধি, আর কতকগুলি বংশপরিচয়- 
, প্রকাশক উপাধি। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা. বারাস্তরে বলিবার, 
ইচ্ছা! রহিল। 

আর একটা কথার আংশিক সা করিয়া আজ এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা কৃততদ্ধিতের আলোচনাকালে বাঁজালা, নামের 
আলোচনায় তাহাদের সম্বোধন পদে যে সমস্ত পরিবর্তন হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়! পরিষৎ- 
পত্রিকায় বাঙ্গালীকে এ সমন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে অনুরোধ করেন। নামরহগ্তের 
আলোচনায় আমিই উহার সম্বন্ধে অনেক নালোচন! করিয়াছি। তাহাতে দেখিয়াছি, 


বাঙ্গাল সম্বোধন পদে নামবিশেষ নানারপ পরিবর্তন হুইয়া থাকে। এই পরিবর্তন মধ্যে ' 


বক্তার ইচ্ছাকৃত উচ্ছ বন ব্যবস্থা নাই, ব্যাকরণের সুসঙ্গত বাঁধা বাঁধি নিয়মই বর্তমান 


ডি 
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আছে। যথাসাধ্য এই নকল নিয়ম আবিষ্কার করিতে ৪ চেষ্টা করিয়াছি। নে সমস্ত বিষয় 
পরে আলোচনা করা! যাইবে। এক্ষণে এই নকল অমূল্য বাবু প্রযুথ ভাঁষাবিদূগণের গ্রহণীয় 


হইলেই শ্রম সফল হুইবে। ৮ 
্রীব্যোমকেশ যুস্তফী। 


| (পুর্ব গ্রকাশিতের পর* ) l 

চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান হইতে এরূপ বিস্তর ছড়া সংগৃহীত হুইতে পাঁরে। চট্টগ্রামে ভাল 
জিনিমেরই আদর করিবার লোক নাই ; এক্লপ আপাতমন্দ জিনিসের আদর কে করিবে? 
ব্যক্তিগত চেষ্টায় বাহ সাধ্য, আমরা তাহাই করিয়া ঘাইভেছি। ছঃথের বিষয় যে, অদ্বাপি 
আমাদের কার্ধ্যের প্রতি কাহারে। স্ুদৃষট্টি পতিত হুইল ন|। একের চেষ্টায় এরূপ কাজ 
সুসম্পন্ন হওয়ার নহে বলিয়াই আমরা আক্ষেপ করিতেছি) নতুবা মাতৃভূমির পূরাকীর্তির 
সমুদ্ধারে আমাদের এই তুচ্ছ জীবন ত উৎস্ৃষ্টই হুইয়াছে। কাহারো! উৎসাহে বা অন্ুৎসাহে 
আমাদের উদ্ভম ভঙ্গ. হওয়ার নহে। যাহা! হউক, অস্ত ‘পরিষদের’ পাঠকবর্গকে আরে! 
কতকগুলি ছড়া উপহার দিলাম । | I 

চট্টলী ভাষা সম্বন্ধে পূর্বে প্রায় সব কথাই বলা গিয়াছে, এথানে নূতন আর কিছু 
বক্তধ্য দেখিতেছি না। নিমে এই প্রবন্ধান্তর্গত নুতন শব্দগুণির অর্থ প্রদান করিলাম। 
কোন কোন শব্দের অর্থ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে. আর পুনকুল্লিধিত হইল না। 

আইল্‌-.আলি$ জমিনের পার্থক্য সুচিত করিবার জন্তু বা জল বীধিদ্ন। রাখার জঙ্ক 
জমির চতুষ্পার্থে যে বাধ দেওয়া যায়, তাহাকেই “আইল্‌ বলে। 

আগকুলা =বিবাহকালে জামাই বা বরযাত্রীদিগকে ‘আগ’ বাড়াইয়। (আগুবাঁড়িয়া ) 
আনা হয়। তৎকালে জনৈক ক্রীতদান একখান| কুলাতে কিছু দুর্বা, একখও হলুদ,” 
আত্র-পল্পবযুক্ত একটি ঘট, একমুঠা ধান, কতকগুলি কাচ গোটা ও একটি অরলস্ত প্রদীপ 
লইয়| পথে দীড়াইয়া থাকে । এক্সপ ব্যাপারকে ‘আগকুলা” দিয়! বাড়াইয়! আনা বলা হয়। 

উয়।=উভা ; খাড়া, স্থির ; উয়ীস=উপাস=উপবাস ; উন্দুর=ইন্দুর ; উপুরতল-_ 
দ্রব্যাদি রাধিবার জন্ত যে “মাচা” বাধা হয়, তাহাকে ‘উপুর’ ( উচ্চারণ 'উইর”) বলা হয় 
সুতরাং তাহার তল-উপুরতল। - | 

* সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা--=ন ও ১,ম খও হয় সংখ্য! দ্রষ্টব্য} 
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কুঙুর-্কুকুর) কুচ)1-কুচিয়া 5: জলজীব বিশেষ! কুটনীকুটিনী;, দুতী 
কেঁয়র1-্কীকড়া ; (স্তরীলিঙ্গে “কেয়রী” ); কেঁয়া মল্য1-. একপ্রকার মাছি ; কৌয়রা কুমড়া ॥ 

খারাঝি-্বিজুলী; খিল. অনাবাদ ; খোলা ইটা সই! মাছের ভাজা বিশেষ । 

গাতর= গর্তের ; গরোদ ক! গোদ1-যাহার গোদ আছে । 

যন্তান্সরিষ! বিশেষ । 

ছান্মান=সাম্পান নৌকা » ছুয়ান=( জাহাজের ) সুপাঁন। 

জারি দেওয়া-্কাচা (কিন্ত বাতি) কলা কাটিয়া পাকিবার জন্য কিছুদিন ঘরে রাখা 
হয়; ইহাকে ‘জারি দেওয়া বলে। কোন বিষয়ে অযোগ্যকে যোগ্য করার চেষ্টা হইলে: 
বল৷ হয়, ‘আঁবাতি কল! জারিৎ দেওয়া মাত্র ৮. 

জালালী কৈতর= একপ্রকার বৃহৎকার কবুতর । ইহারা শ্ীহট্ের পীর সাহা দালাল 
হজরতের আনীত বা পালিত কবুতরের বংশ বলিয়া! এ নাম হইয়াছে । এ গুলি কেহ 
প্রতিপালন করে না এবং ভয়ে খায় না । ' 
" ভোয়ার-জয়কার ? হলুধবনি। 

ঝলী-'আবরু” রক্ষার জন্তু বাড়ীতে বাশের নির্সিত যে বেড়া দেওয়া হুয়। 

টেন্টেয়ালী= একপ্রকার পতঙ্গ ; টেয় টেক]. টাকা ; ঢেঁয়র!== ‘খেত’ ঘিরিবাঁর অন্ত 
* চতুর্দিকে বাশের যে বেড়া দেওয়া যায়। 

ঠাঠারী যাহার! তাম! পিতলের কাজ করে। 

ভাগৃউয়!ডগ্গা, ভাল) যষেমন--খেনুর গাছের ‘ডগ!”। ডেয়া=ডেকা ; গোবৎস। 
অথবাঁ, ডেয়া=দেব! (দেব )1 ডেহরিচ্টগ্রামে বাহির বাড়ীকে 'ডেহরি/ বা ‘চতুরা* 
কলে। ভৌয়রে-ডোকরে, শব করে। 
' তহ-্ম্ত৪--তবুও) ভার1- এক প্রকার তরকারি; তাঁলিত--ভ্রাতার থ! টির 
“তালই' বলে ; সুতরাং তালত = তাঁলই-পুত্র। তেল্যাচোরা-আরগুল।। কথায় বলে--.. 
“সবরেজেষ্টরও হাকিম নয়, তেল্যাচোরাও পাথী নয়? তেল্যাচোরারা পাখী হয় নাই 
বটে, কিন্তু সবরেলেষ্টরেরা এখন বিলক্ষণ হাকিম হইয়া বমিয়াছেন। | 

দলা--ইংরেনী 48100” শব্দে যাহ! বুঝায়) অপরার্থ লোস্্র। হুআ =হুইট|। 
দৈয়ল। _ দৈয়ল ; পাখী বিশেষ ; দেয়রগ্যা =দেয়রিয়া =দেবর। 

ধেয়ন = হুঞ্ধবতী । ; 

পহর = প্রহর ; পাইখ = পাখী ; পাওরস্পায়ের ; পাটস = পাপোধ, জুতা । 

- ফুতা = সুতা | অনেকে “ফুতা” না বলিয়া ‘হুত!”ও বলে। 

বাঁৎন=ব্রাব্মণ; বাঝি বন্ধ হয়]; বাটা. ভাগ;, বাতি পাকিবার পুৰ্বাবন্থা Rs 
বাস্ত।স বাণিকা, ত্বর্ণকার ; বাহারে বাঁহিরে; as যুদলমানেরা বড় ভগিনীরে, 


ৰু’ ( বুবু ) ডাকেন! - 


সন ১৩১৩] চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ছড়া ১০৯ 


ভাভইয়া-এক রকম তৃণ বিশেষ, যাহাকে “পথের বন্ধ বলে। “ভাঁডই' নামে 
পঙ্গীও আছে। 

মাইল-অমজল ! গালি দেওয়ার সময় ইহার ব্যবহার হয়, বথা,্“মাইল্যা! গর” 
মাইল্য! দেবাএ এত বৃষ্টি কেয় করের, (কেন করিতেছে )? মাল্য! বা মাইল পীড়া 
ওলাউঠ! প্রভৃতি সংক্রামক ও সন্ভঃগ্রাণহর রোগ। ইংরাজী Malariaর Mal এর 


সহিত সাদৃশ্ত বর্তমান । . ্ 
মুড়া--পাহাড়.) মুভনী--সুত্রত্যাগকারিণী। | 
রাইত রাত = রাত্রি । je 
লাই সলাগি ; লাগতি=নাগায়ৎ ; লাতাই গৃহের 'বারাও!: PE 
লাত.উয়া =লাতুরিয়া, খোক!। / ন 


হন্কুন-শকুন ; হাইছ = গৃহের বাছিরে চালের নিয্ন-স্থান ; হাদা = সাজা, (মুসলমানের) 
নিকা; হাওলা=সাফল|, হালুক -শানুক। 


হোঁতে = ন্ৰোতে ; হোয়াদ = স্বাদ ) হিরা স্মবুক । 
(৫৩ সংখ্যক ছড়ার পাঠাস্তর। ) ১৫৪ 
টুক্যা নাচের আইলর্‌ কাছে, | ভাই ভাইএ যুক্তি করের, 
আইল্‌ ভাঙ্গিল্‌ চুছুম সাছে। বৈস্ত বাড়ীত্‌ বাই। 
ছুছুম মাছ তুলাইলুম্‌। তেল দেওরে স্তান করি, 
গাছর্‌ তেতুল পাড়াইলুস্‌। ভাত দেওরে থাই। 
ধেয়ন গাইটা দোহাইলুম্‌, শীতল পাঁটী বিছাই দেও, 
চিকন চৈল্গুণ কাড়াইলুম্‌, | বউঅরে নাচাই ॥ 
টুক্যা ভোজন করাইলুস্‌। ১৫৫ 
১৫২ 
(পাঁঠাস্তর। ) 
গোল মরিচর্‌ গুরি, 

রর কথা বাহারে কৈলে, | 0৮ 

দিরম্‌ পাঁওর মুড়ি। "ভিন সোদৰ ডাই। 

তিনও গোদে যুক্তি করের, 

ঘা উন্দূর ঘুঙ্গ্যা উন্দুর, বৈস্ক বাড়ীত, যাই । 

নল বনেতে বাসা। উঠ উঠ বৈদ্য রে, ভাত দেওরে খাই। 
আমার গোলার বান খায়, শীতল পাটী বিছাই দেও, গোদারে নাই ॥ 

হেমা! লোচা লোচা। ১১৫৬ 
আড়, কাডিল বেড়, কাডিল্‌, ও বোলাএ ন খার খোল! ইচা। 

একৈ রাইতে কাঁডি নিল ও বোলার গরুএ ন খায় ধান। 


তের রাতি যোণা ॥ ও বোপা তুই পাক! মোছপমান ॥ 


১১০ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [বয় সংখ্য। 


4 ১৫৭ 
শ্রাবণ মাসেত প্রভু 
: =. হাওলা খাইলা কই। 
_ খাইতে ৬ লাগ্যে হালা, 
০ - আরো আন গৈ॥ 
১৫৮ 
ও আমার জাদু বাছ! কন্‌ বনেতে ষায়। 
পিঙরাতে বসি ময়না চিকণ দান! খায়। 
উড়িয়। যাইতে ময়না ফিরিয়া ন চায়। 
(৭২ সংখ্যক ছড়ার ৬ষ্ চরণের পর ) 
পাঠাত্তর £. 
বৈলে ধৈর্গ্যে থোবা থোবা। 
চিলে মার্গ্যে একৈ ছোঁপ!। 
কেয়া রে চিল ছোপ, মারিলি। 
সোগাঁর দুআ! গোট ভাঙ্গিলি। 
সোপা নয় রূপার দল! । 
ৰাণ্য। বাড়ীর টেয়ার ছাল! ॥ : 
- ১৫৯ a 
-ও বুড়ী বুড়ী কুটনী। 
আহল্য| ভরি মুতনী।.. 
আহ্লা৷ নিল-হোতে, 
তহ বুড়ী মুতে। 
Eb _ ১৬০ 
ঝোৌট৷ বান্ধে কৌটা দি” 
জাত সরিচয়্‌ আগা দি; 
যদি ঝেশটা জুড়িবিঃ 
পাখীর হাতত, পড়িবি, 
পাইখ বেটা জোলাইয়া, 
কৌটা নিল উড়াইয়া। 
১৬১ 
নাচনী গেইএ কাচনি পাড়া, 
- দে'আঁএ আন্তে বৃড়। 
কেয়া রে নাচনী ভিজর্‌ কেয়া, 
"চিকন ডাল! ধর্‌। 
চিকন ভাল! ভামি যায়, 
মোগার ভাল! ধর্‌ 


১৬২ = 
হুড়, হুড়াই চুড়, চুড়াই ন আনিও ঝড়। 
মারে বন্বাম দিই পুত যায়, ঘর। 

১৬৩ 
জয়কালীর হাটর্‌ কন! লাল! হাটর্‌ তেল্‌। 
টুন্তার লাই একগুআ সুন্দর বউ 


আন্তে সার! রাত খান্‌ গেল্‌। 


১৬৪ 
উতরে চুন্‌ চুন্‌ পুবে বিয়া: -- 
ভাগিনা লক্ষ্মণ ঘোড়া দিয়া । 
লাভত উনার মা বুড়ী, = 
হাইছত, বই ঝুরি। 
১৬৫ 
পহরে পহরে পেঁচা ডেঁররে, 
দৈয়লার পৌদে খারা ঝি মারে; -' 
লাত_উতঅ! নাচে উয়! কাল্‌ দি, খে 
ঘরত, আইয়ে দৌড়ি দৌড়ি। 
১৬৬ 
রাজার বেট! জগন্নাথ ঘোরা, চড়ি ষায়। 
পথত, পাইয়ে লাল কেঁয়রা, f 
সীতারে হরি নিয়ে রাজ! ভোম্‌ রায় । 
১৬৭ 
টেন্‌ টেয়ালি কচুর লতি, - 
বড় দিদি মোরে কোলত্‌ লতি,(লইতি) 
বড়, পোইরর্‌ বড়, ভাঙইয়া, 
জামাই আইএর টুনপ্টুনাইয়া, 
ও জামাই ফিরি চা, 
খু মিলানি মিলাই যা। 
২৬৮ 
এঙ্গা। নাচের, বেঙ্ল্য| নাচের, 
আলু কচু খাই। 
দোণ পাগলা নাচন করের, 
সুন্দর বউ পাই ॥ 
১৪৪ 
আম পাতা কাঠাল পাত।, 
তেল চিবিলে পড়ে? 


সন ১৩১৩ ] চট্টগ্রামী ছেলে ডুলান ছড়া ১১১ 


তোওার আঙাঁর জাতুমণি, 
হিলে বিলে দৌড়ে । 
১৭০. 
ভাক্রুম্‌ ভাক্র,ম্‌ কৌয়রা, 
মৈষে ভাঙ্গের্‌ টয়া, 
মৈষ মারতৃম্‌ গেলুম্‌ যে, 
কেটা কুট মৈলুম্‌ রে, 
ভাইয়! আইলে কৈয়া দিয়ম্‌, 
পেয়াদা আইলে ধরি দিয়ন্‌। 
৯৭১ 
মা মানা কৈর্গ্যে শতক্ষণ, 
বাপে মান! কৈর্গ্যে শতক্ষণ, 
পাওর পায়ৈন কুঙ্‌রে লৈ যার, 
ন মাতি থাক্যম্‌ কতক্ষণ? 
১৭২ 
কায়া ক! কাঁ, বৈল্‌ বিচি বা খা। 
জুন্দরীরে বিয়া করি, চাক! চলি যা ॥ 
- ১৭৩ 
চালে ধৈর্গ্যে চাল কোমড় 
বেড়াএ ধৈর্গ্যে বিঙ্গা। 
স্লাঙ! বুড়ীর হাল হর্‌ যে, 
বেঙ্গে বাজার্‌ শিঙ্গা ৷ 
১৭৪ 
আগার দেয়র্গ্যা কৈলগাতার চাকর্গয। 
ময়ুরে পেখম ধরে। 
তার উপর জালালী কৈতর, 
গাক্রুম্‌ পাক্রুম্‌ করে ॥ 
১৭৫ 
ধান খাইল ধান্থুআ পোকে, 
-. গরু খাইল জেঁকে । 
আর বছরের খাজানা দিয়ম্‌, 
চড়ইয়ার বউঅরে ॥ 
১৭৬ 
পোইরর্‌ পারত, বার্য্য! ভুয়া 
ধুয়াই ধৃ'য়াই, অলে। 


বাপর বাড়ী থুন্‌ কন্তা যাইতে, 
ফৌকাই ফৌকাই কান্দে ॥ 
ন কান্দরে মা বাপ ন ভাঙ্গ হিয়া। 
ভোগঙার ঘরত, অর্দিয়াছি পরবাসী হৈয়! ॥ 
মারে কৈও বে ভাই দি পাঠাইত ধাই। 
পালিয়া পুষিয়া লইত তাহারার জামাই ॥ 
বাপরে কৈ ও রে ভাই দি পাঠাইত গাই। 
ক্ষীর লবনী খাই যৌবন হৈত, 
ভাহারার জামাই ॥ 
১৭৭ 
তাল তুউনীর বিয়া। 
উন্দুরে কাটে গুয়া ॥ - 
বাত্যা তুলায় পান । 
চোর গোটা আইয়ের্‌ জান ॥ 
গাতর্‌ কুচ্যাএ ছাতি ধর্ণ্যে। 
কেঁয়রী মাদল বায় ॥ 
তেল্যা চোরা বের! (বেহারা) হইয়া, 
পান্ধী লইয়া যায়: 
১৭৮ 
নিদ্রালী মা মুই (মুসী) আমার. মাথা থাইও 
আসন দিতাম শক্তি নাই পাগ্লার, 
চোখে বইও ॥ 
উন্তরখুন্‌ আইয়ের অলি চান্দ্যা থোড়াত চুড়ি 
দক্ষিণথুন্‌ আইয়ের অলি লাল্য! ঘোড়াত্চড়ি 
পূৰথুন্‌ আইয়ের অলি কাল্য! ঘোড়াত চুড়ি 
পশ্চিমতুন্‌ আইয়ের অলি সাদ! ধোড়াত্চড়ি 
জাদুর মা ফুত! কাটে ডি'য়লে ডি'য়লে নাল 
ভ্রাহ্‌ গেইএ ঘোড়। দৌড়াইত, 
j ডিখির উতরপার ॥ 
এক ঘোড়া কালা, এক ঘোড়া ধলা, 
এক ঘোড়! কপালে চান (চান্দ)। 
কাছুর মারে-জিজ্ঞাস্‌.কর কন্‌ ঘোড়া, - 
7 করিব দান ॥ 
১৭৯ 
রৈদ (রৌদ্র ) দে রৈদানি। 
চান্দার মা পুতানি ॥ 


১১২ 


চান্দারে কাটি। 
নাত খর বাটি ॥ 
চান্দার ভাতত, বৈল ফুল । 
চির চিরাইয়! রৈদ তুল | * 

' -রৈদ নদি নদি ঘরত.যাস্‌। 
চন্দ্র সুর্য্যের মাথা খাস্‌ ॥ 
বাড়ীর পিছে কলার ডেম্‌। 
কল! কাটি জারিত, দেম্‌ ৷ 
কল! হইয়ে বাতি। 
গোঞ্গাইর মাথাত, ছাতি ॥ 
ডেয়ার মাথাত, t 
সাত কুড়ি সাত গুণ লাধি॥ 

১৮০ 
ফকিরর, মা ফুতা কাটে, 
ফুড! বড় সরু। 
বিলর মাঝে মৈর্গ্যে কুন, 
উপর দি উড়ের, গরু ॥ 
১৮১ 
বাওন বাওন বিলাইয়া, 
হাড় ভাঙিল কিলাইয়!। 
হাড়র, তলে ছকুড়ি বেঙ॥ 
বাঁওনে থাইল গরুর ঠেং, 

: গরুএ মার্ল্য লেজর বাড়ি, 

: বান! ধাইল চীৎকার ছাড়ি ৷ 
| ১৮২ 

- আইএররে হরণে, 
লক্ষী দেবীর চরণে । 
লক্ষী দেবী দিয়ে বল, 
হেঙর চড়ি পড়ে কহল ॥ 

- তার মাঝে সোণার দানা, 
সোণা নয় রূপা নর, 


* ইহার পর পাঠাস্তরঃ_ 
আদন মানত! করুয়া তেল, 
তেলইন ফুট হুর্কী গেল, 
রোহাঙ্গয বেট! ভাঁক দিয়ে, 
চাক ফাটি রৌদ দিয়ে। 


সাহিত্য পরিষৎ- 


পত্রিকা [২য় সংখ্য! - 
' মধো এক্‌গুআ ঢে'য়ার ছাল1। 


একৃগুআ টের! পাইলাম্‌ রে, 

বান্তা বাড়ীত, গেলাম্‌ রে 

বান্ত। বাড়ীর কন্‌ ঘণটা, 
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মাদার কেঁডা হেট করি, 

মত্যা আইএর. থেইট করি, 
আইবা মতা! যাইবা করি (বা'কই?) 


. ঘাঠ পেলাইত1 যাওরে, 


ঘাঠর তলে বাঘর ছা, 
ছন্মুর হাম্ম,র কারে রা» 
ও বাঘ! খাইম্‌ রে, 
বনে বমি খাইম্‌ রে, 
বনেতে নিবাস বনেতে নির্মল, 
মাথা ভরণ তেল, 
সহর বাহ মিলাই গেল্‌ ॥ 
১৮৩ 
ও বাচা ন কান্দ্য রে ন ভাঙ্গ্যরে গলা 


বাপে ফান্দের দর্গ্যার হুকুম, 


দর্গ্যাও লড়ে। 
ভাইএ কান্দের, বেলকি তলে, 
, বেল পাতা পড়ে। 
চক বাজারর দখিণ দি, 
জমিল। বু কান্দের, যে 
চিকণ চিকণ গলা; 
একখান ছান্মান যার,রে 
নৌকা কাড়ি দি, 
হিন্দু বেটা ছুয়ান ধৈর্‌গ্যে 
পোদে আঙুল দি। 
ছুম্‌ দুম্‌ তালত ভাই, 
যমুনা কান্দের, কিঅর লাই ॥ 
১৮৪ 
অছিরদ্দি বাপর চিকণ ধুতি, 
বন্দে নিল শিঙ্গত, তুলি, 
অ যমুনা ষমুন। উঠ উঠ, 
ভিনট! বাই অন কুট, 






স্‌) 
আগকুল। পাইগ। 
রত, আই জামাই, 
, ফুলর_ ছাতি লৈল ॥ 
উঠানেতে আই জানাই পঞ্চ, 
j জোয়ার পাইল'। 
শগোৌঞ্াইর ঘরত, গিত্রা জামাই, 
.গোঞ্াইর নজর দিবা ন! 
খ্থলীর ভিতর আই ভ্বামাই, 
বেদীর লাগত, পাইল । 
াত্যাইত, উঠি জামাই লাখ, 
, , টাকা পাইল এ 
স্থাতিনাত, যাইয়া জাসাই, 
হাতীর লাথি খাইল 
পাক ঘরত, যাইয়া জামাই, 
পঞ্চ বেজন পাইল ॥ 
উপুত্প তলে যাইয়া জামাই, 
বিলাইর লাথি খাইল। 
স্বাড়ীর পিছে গিয়া জামাই, 
গুড়েব ভাণ্ড পাইল ॥ 


১৮১ 


৮৮৪নং ছড়ার পাঠাস্তর। ) 
হাম্গুড়ি আইয়ে হামগুড়ি যার, 
| কাল! তুলদীর তলে! 
বিজগগী ছটকে শ্রীহরি দেখিলুম্‌, 


সস 


২৫ 





কন্‌ তপস্যার ফলে ॥ - 


গুয়! গাছে মেলি দিছে খোল। 
মাজ লাগতি এড়ি যামর সা বাপর কোল 
কলা গাছে গুন! গাছে মেলি দি এ ডাগ্‌উআ 
আজ লাগতি এড়ি যামর মাবাপর বুক্উদ্দ। 
১৮৭ 


“পড়ঙ্গা চরঙগ! শোলহ পাতা 


মধুর বউঅরে ইকয়ম্‌ যে কথা '় 
অধুরো! বউঅর চিকন! ধুতি? 
বলদে নিব শিঙ্গত্‌ করি॥ 
আন্ধা গরু বান্ধা দিলুম্‌ ভুঁই গেল্‌ খিলা। 
'্বসুনযরে বিহ! দিলুস্‌ গঙ্গার কুল ॥ 
উঠ উঠ যমুন! একটী বাইঅন কুটনা। 
জামাইর পাতত, ঝোল নাই, 
চর্চরাইয়া মুতন! না 
৯৮৮ 
ছাড়ি টুর, চুর, পাতি! ঢুর..5,র 
'হুর! (স্বর) হৈয়ে কাষত ॥ 
সকলর বাট! সকলে খাইয়ে, 
ও আমার পাগ্লার বাটা কই? 
পাগলার বাট! বিলাইএ খাইয়ে, 
ও আমার পাগবার আপদ বলাই হই ॥ 
১৮৯ 
হাটত, ও ন গেলাম্‌ খাঠত্‌ ও ন গেলাম 
জলত ও ন গেলাম্‌ লাজে । 
কন্‌ কৃঙারে দিয়ে কৌট!, 
কালা ঝাঁটার মাঝে 
৯৪০ 
দৈয়ারে দৈয়া কি.কর বৈয়া, 
চেউএ শিং লড়ে? 
আমি ত মরি বাদ বিবাদে, 
পক্ষিগী কি হালে তরে & 
ফল খাইলাম্‌ ফুল খাইনলাম্‌ 
- ভচ্ছিয়। ভরাইলাম্‌ কার! 


১৯১ 
ধাঁন খাঁঠ খাঁঠ সুন্দরীরে পিঠত, 
আমিত কুঙার হাটত, বাইর, . 

কিকি হার! (সার!) দেস্॥ 
পানিয় আনিব! চটক্‌ মটক্‌ হাতীর, 
আনিবা দাত । 
হপার আনিবা পঞ্চ কলিকা, 
-মোপার আনিব! গা, ॥ 
১৯২ 
ছক ফডক নেহালি গাওত,। 
পাত নাই ঘ্রত,_ ভুত! পাওড ॥ 

১৪৩ 






দেখতে মল! লাল্‌ লাল্‌ 
খাতে মল। পোঁড়ের গাল & 


বড় পোইয়র, কেঁয়। মল্য! | এ. সউ ও 
কোদালে ভাঙ্গম্‌ কেঁড। কিকখা? বেঙের মাথা । 
বড় বেটিবার গাঅর জরঃ কেমন বে? সুরু বেঙ। 
ভাকুয়! বেঙে দোৌলাভ, চড় ॥ কেমন সুক ? বামন সুরু । Be 
১৯৪ কেমন বামন ? ভাট বামণ। 
ঠোোঠী ঠোঁঠ করলী আঠার বিলে চরে, কেমন ভাট? ঘোড়ার চাট। 
তহত ঠোঁঠীর পেটনভরে, কেমন ঘোড়া? আচ্ছা ঘোড়া 
চোমর বিলাস করে & কেমন আচ্ছা ? বীদর বাচ্ছা 
১৯৫ কেমন বাদর ? মুড়ার বাদর। 
ঠাঠারী করে ছাপ ছেয়তি, - কেমন মুড়া ? পাত৷ মুড়া। 
কামাঁরে করে কাম ছেয়তি, কেমন পাত? মিছা কথ। ॥ 
কুমারে বানায়, হাড়ি। 
বার বছরর. যে ভৈন্‌ আন্লাম্‌ 
সে ভৈন্‌ও হৈল্‌ নাড়ি ॥ 
১৯৬ টা ১:১লং ছড়ায় নিয়ের পংভিটি বাদ 
ও উকুণ বিবি মরি গেইয়ে, উতর রি 


খুষ্ত! পোকে ছুয়ার কাটে। ঝাঁআত। 


বক! সাতদিন উয়াস বৈয়ে, ধবীজ।ত” শব্দ উচ্চারণ করিব! ছুই হাতে কাণ 
গাজর পানি কেনা হইরে, চাকিতে হয়। পুনঃ পুনঃ ঈযণ করিলে “কাখত” 
হালা! ময়লার চোখ কাণী হৈয়ে, শব্দ হ্য়। 


জ্রীআবছুল করিম 


রি কবিকম্কণ ১১৪ 


কবিকস্কণ 
ও 
তাহার চণ্ডী-কাব্য 


চত্তীকাব্যের সময় নির্ণর-সম্বন্ধে অধুনা অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন, 
তন্মধ্যে সর্ক্কাগ্রেই চণ্ডীকাব্যের এক্টী শ্লোকের প্রতি আমাদের চিত্ত ধাবিত হয়। 
গ্লোকটা এই-- | 

*শকে রস-রস-বেদ শশাঙ্ক গণিত! ৷ 
কত দিনে দিল! গীত হরের বনিত ॥* 

এই শ্লোকটী কিরূপে কোণায় পাওয়া যায়, অগ্রে তাহাই বলা কর্তব্য কলিকাতা 
বট-তলার মুদ্রাকরগণ, এদেশে মুদ্রা যন্ত্র প্রচলিত হইবার পর হইতে অনেকগুলি বাঙ্গালা 
পুঁধি মুদ্রিত করিয়া আলিতেছেন। তাঁহার! ইংরালি ১৮২০ অবে যে চণ্ডীকাবা 
সর্ধ প্রথম মুদ্রিত করেন, তাহাতেই এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর 
বটভলায় চণ্ডীকাব্যের পুনঃ পুনঃ যে সকল মংস্করণ হইয়া আসিতেছে, তাহা প্রথম 
সংস্করণের পুনবাবৃত্তি মাত্র, তবে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্্র সরকার মহাশয় চণ্ডীকাব্যের যে 
একটা সংস্করণ প্রচারিত করেন, তাহার পাঠ অনেকট! নির্ভর-যোগ্য বটে, সেরূপ অনেক 
পু'দিই আমর! এভদঞ্চলে দেখিয়াছি। তৃতীয় সংস্করণ গ্রন্থথানি বঙ্গবাসীর পূর্বতন স্বত্বাধিকাবী 
ও সম্পাদক ৬৮যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্থজ মহাশয় দ্বারা-প্রকাশিত, তাহা দামুন্যা গ্রামের একখানি 
পু'থিব আদর্শে মুদ্রিত। তদ্ব্যতীত আর কোথাও কেহ চণ্ডীকাব্যের কোন সংস্করণ 
প্রচারিত করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না, করিলেও তাহ! যে দমধিক নির্ভর-যোগ্য 
হইয়া আনিবে, এরূপ মনে হয় না। আমরা দামুন্তা গ্রামের ভিন মাইল দূরে অবস্থিভি 
করি, এ অঞ্চলে অনেকেরই বাড়ীতে হস্তলিখিত চণ্ডী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় পঞ্চাশ- 
যাট খানি পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাদের কোনখাঁনিতে বাঁ অগয় বাবুর 
ও বঙ্গবাদীর মুদ্রিত পুস্তকে আমর! উপরি উক্ত শ্লোক দেখিতে পাই নাই। অধিকস্ত 
কবির জন্মভূমি দামুস্তা গ্রামস্থ বর্তমান বংশধরগণের নিকট তাহার শ্বহস্তলিখিত যে পু'থি- 
খানি আছে ও কবির আশ্রয়দাতা মেদিনীপুর জেলার আড়! ব্রাহ্মণভূমির নরপতি ৬রঘুনাথ 
দেব রায়ের বর্তমান বংশধবগণ কবির কম্তলিখিত বিশ্বাসে যে পু'ধিখানি ' যত্বপূর্কাক রক্ষা, 
করিয়া আিতেছেন, এতহুভয়ের কোন থানিতেই উক্ত কাব্যের শেষাংশ না থাকার এ. 
শ্লোকের প্রামাণিকতা মন্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না। তথাপি উহার ভিত্তি, 
কতদূর সুদৃঢ়, তাঁহার আলোচনা না করিয়। একবারে, উহাকে পরিত্যাগ করা যায় ন; 
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বটতলায় মুদ্রিত ষে: সকল পুস্তকে প্র লোক দেখিতে পাওয়া বাপ, তাহার পরেই 
উহার অর্থ-বোধক ১৪৬% শক লিখিত আছে। ইহাতে ১৫৪৫ ধৃষ্টাব্ হয়। তখন পাঠান- 
কুলতিলক সেরশাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীল ছিলেন। কিন্ত কেবলমাত্র দামুন্তা 
গ্রামে যে কবির স্বহস্ত-লিখিত পুস্তক খানি দেখিয়াছি, তাহ! ব্যতীত, সমন্ত মুদ্রিত ও, 
অমুপ্রিত পুস্তকে “গ্রন্থোৎপত্তির কারণ” শীর্ষক যে একটা প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে 
বুঝা'নায় যে, রাজ! মানমিংহের বঙদেশ শাঁসনকালে মামুদ-সরিফনাম! জনৈক ভিহিদারের 
অত্যাচার সহ করিতে না পারিয়! জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্বক পলায়নকালে- তেউড়ি, 
নামক গ্রামের "আড়া” পুহ্ধরিণীর তীরে নিদ্রা যাইবার সময়ে দেবী ভগবতী. দ্বার! গত দিষ্ট 
হইয়া! কবি'চত্তীকাবা-প্রপর়ন করেন। ১৪৬৬ শক বা ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ মানসিংহের রাজত্বারস্তের 
৪৫ বৎসর পুর্বববর্তী। মানসিংহ খৃঃ ১৫৮৯ হইতে খৃ$.১৯০০ অব পর্য্যন্ত ব্দেশ শাসন 
করেন। অতএব মানসিংহের বছগদেশ শাননকালে ১৪৬৬ শকে চণ্তীকাবোর রচনা 
কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে £ গ্রস্থোৎপত্তির কারপশীর্যক প্রবন্ধের. পাঠাস্তরও এত 
অধিক যে; তাহ! হইতে সত্যাবধারণ করিতে হইলে বিষম বেগ পাইতে হয় । অমুদ্রিদ্ত 
পুথির কথায় কাজ নাই। এ-পর্যান্ত ষে কয়খানি চণ্ডীকাব্য যুদ্রাযন্ত্রে অঙ্গরাগ প্রাপ্ত 
হইয়াছে এবং পণ্ডিত পরামগতি স্তায়রত্ক মহাশয় তাঁহার “বাঙ্গালাভাষা ও বাঁঙ্গাঁণা-সাহিত্য, 
বিষয়ক প্রস্তাব” নামক গ্রন্থে আরড়ার পুথি হইতে ষে প্রবন্ধটার. উদ্ধার করিয়াছেন, 
তাহাদের পাঠাস্তর উদ্ভৃত.করিলেই পাঠকগণ অনেকট। স্বায়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। 
এক বস রদ বেদ এই শ্লোক এবং প্গ্রাস্থোৎপত্তির-কারণ” শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে 
চণ্ডীকাব্যের রচনকাল নির্ণাত হইতে পারিবে বলিয়া আমাদিগকে উহার বিস্তৃত আলো-- 
চনায়' -প্রতৃত্ত হইতে হইল।- কির পলায়নকালে' গন্থাবর্ণনাকস যে 0৪ আছে» 
তাহা ষথাপ্বানে উল্লিখিত ও আলোচিত হইবে ॥ 


১। বটগলার, মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ, 
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে; 
হৈল রাজা, মাসুদ সরিফ্‌-। 
₹'। অক্ষয় বাবুর পুস্তকে 
রা্জা-মানসিংহের-কালে,. প্রজার পাপের ফলে” 
ভিহিদার মাসুদ সরিপ ॥ 
৩.। বঙ্গবাসীর পুস্তকে . 
সে মানসিংহের কালে,- প্রজার পাঁচপর, ফলে, 
ডিহিদার মাঁমুদ্দ সরনিপ। 
৪; আরড়ার পু'থির পাঠ-- 
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অধর্্ী রাজার-কালে, প্রজার পাপের ফলে, 
মিদাৎ পায় মহম্মদ সরিফ ॥ 
৫। দামুস্ত। ও তাহার নিকটবর্তী গ্রামের অধিকাংশ পু'ধির পাঠ-__ 
সে মানষিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, 
ডিহিদার মামু সরিফ ॥ 
এই প্রবন্ধে উপরি উক্ত শ্লোকের প্রথম চরণের পাঠ সর্বত্র প্রায়ই একরূপ যথা 
ধন্য রাজ! মানসিংহ, বিষ্ণু পদাবুজ ভৃঙ্গ, 
গৌড়-বঙ্গ উৎকল অধিপ। 
এই অন্ত প্রত্যেক স্থলে উহা উদ্ধৃত হইল না। 
পাঠকগণের বোৌধলৌকর্ধযার্থ দামুন্ত ও তঙ্লিকটবর্তা গ্রামসমূহের পুণ্থিতে এই 
প্রবন্ধের যেরূপ পাঠ দুষ্ট হয়, তাহাই প্রামাণিক বোধে নিয়ে সমুদায় অংশ উদ্ধৃত হইল-_ 
পশুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ, 
এই গীত হৈল যেই মতে। 
উরিয়! মায়ের বেশে, কবির শিয়র দেশে, - 
চণ্ডিকা! বমিল! আচদ্বিতে ॥ 
সহর সেলিমাবাজ, তাহাতে (১)জুজনরাঁজ, 
নিবাস নিয়োগী গোপীনাথ। 
তাহার তালুকে বসি, দামুন্তায় চাস চনি, 
নিবাস পুরুষ ছয় সাত (২) ॥ 
ধন্য রাজ! মানসিংহ,  বিষুপদে যেন ভৃঙ্গ, 
গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ। 
সে মানমিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, 
ডিহিদার মামু সরিফ (৩) ॥ 
উদ্ভির হুইল রায়জাদা,(৪) ব্যাপারীরে দেয় খেদা(৫) 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হুল্য অরি। 


১। সেলিমাবাজ বর্কমান-সহরের ছয় ক্রোশ দক্ষিপপূর্বব-দিকে দামোদর নদীর পূর্ববতীরে অবস্থিত। আইন, 
অকবরীতে দেখা যায়, ইহা! একটা “সরকার 1” 

২। ছামুন্তার পু'থিতে কবির বংশ-পরিচারক যে একটা প্রস্তাব লিখিত আছে, তাহাতে এই ছয়-সাত 
পুরুষের প্রত্যেকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। গশ্চাৎ তাহ! উদ্ধত হইবে। 

৩। হুগলী জেলাব আঁধুনিক আয়ামবাগ থানার সায়াপুর গ্রামে এই সময়ে মামু সরিফ নামে এক জন 
ডিহিদার ছিল। অদ্যাপি মেই ভিহিদারবংশীয় মুসলমানের! মারপুর গ্রাসে বাদ করিতেছে । 

৪1 রায়জাদ। ব্যক্তি বিশেষের নাম--ইহার অর্থ সুসজ্জিত রাঁজপুল। «। খেদা=তাড়া।, 


১১৮ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখ্যা 


মাপে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া, (৬) 
নাছি মানে প্রদ্ার গোহারি (৭) ॥ 
সরকার হৈল কাল, খিল (৮) ভূমি লিখে লাল, (৯) 
বিনা উপকারে লয় ধুতি। 
পোদ্দার হুইয়! যম, টাকায় আড়াই আন! কম, 
পাই লনা (১০) লয় দিন প্রতি ॥ 
ভিহ্দার আরোদ খোজ, (১১) টাকা দিলে নাহি রোধ, (১২) 
ধান্ত গোর কেহ নাহি কিনে । 
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, (১৩) বিপাকে হইণ বন্দী, 
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥ 
পেয়াদ! সবার নাছে, (১৪) প্রজারা পলার পাছে, 
দুয়ার চাপিয়া দেয় খানা । (১৫) 
প্র্গ! প্রাণে ব্যাকুলী, “৭ “বেচে রঘকুটুদী, ৬) 
টাকার ভ্রধ্য হয় দশ আনা ॥ 
সহায় শরীমন্ত খা, (১৭) - চণ্তীবাটী যার গা, * 
যুক্তি কৈল গরিব খাঁর পনে। - 


N 





৬। কুড়া=যিধা। ৭। গোছারি-কাঁতরোক্রি। ৮। ধ্লি- নিকৃষ্ট, অনুরধ্বর | 

= লাল = উৎকৃষ্ট, অত্যান্ত উৰ্যার। ১*) লভ্যস্কুদ | . 

১১। আরোজখোজ--সৈনিক কর্মচারীর উপাধিবিশেষ। যিনি ডিহিদার, তাহার আরজখোন এই সৈমিক 
উপাধি ছিল। 

১২1 রোজ-_পারজ্ঞভাবার শব্দ, অর্থ দৈনিক খাদ্য । টাক! দিয়াও দৈনিক খাদ্য মিলিত না। 

১৩। গোগীনাখ নন্দী জনৈক তিলি, দামুস্তা। গ্রামের মহাজন ছিল, অভাবের সময় গ্রাসধাসীর! তাহার নিকট 
টাকা কর্জ ও ধান বাড়ি লইত। ধান বাড়ি লওয়া হয় ত অনেকে বুঝিষেন ন!। ধান ধার লওয়া, রাঢ় অঞ্চলের 
কৃষকের! আবাড়- শ্রাবণ ও ভাত আশ্বিন মাসে খোরাকী ধান ফুরাইলে -সহাজনের নিকট ধান ধার লইয়! থাকে, 
পৌষ মাঘ মাসে আপনার জমিতে ধাম জগ্মিলে সিকি বৃদ্ধি বা ন্দ-্ক্পপ দিয়! তাহা পরিশোধ করে, বৃদ্ধি 
শব্দের অর্থ বাড়ি! 

১৪ নাছে--ধাঁড়ীর দ্বাবে। ১৫ ধানা--আডডা। 

১৬ । কাটারী, কাস্তে, কুড়,ল, খস্ত। ইত্যাদি গৃহস্থালীর জিনিষগত্র। | 
। - ১৭। প্রীমন্ত খী৷ চণ্ডীবাটীর ভাদুকদার, গোঁতান প্রামের দক্ষিপপাড়ায় ৮৭ মামে যে একটা পুফরিণী 
আছে, ভাহ! প্রমস্ত খাঁর খনিত এবং ভীহারই নাষানুসারে উহার নাম উমস্তা হইয়াছে। ক্ষিশপাড়ার 


পূর্বশাষ চণতীষাটা। 
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দাযুভ্তা ছাড়িয়া যাই, : সঙ্গে রমানাথ ভাট, 
পথে চণ্ডী দিল! দূরশনে ॥ 
তেলিয়! (১৮) গীয়ে উপনীত, রূপরায় (১৯) নিল বিত্ত, 
যছকু (২৯) তিলি কৈল রক্ষা । 
দিয়া আপনার থব, নিবারণ কৈল ডর, 
দিবস তিনের দিন ভিক্ষা ॥ 
বাহিলু' গড়াই নদী, (২১) সর্বদা সওরিয়া বিধি, - 
কেঁউটায় হুইলু' উপনীত । (২২) 
দ্ারুকেশ্বর তরি, - পাইন মাতুল (২০) পুরী, 
গঙ্গাদাস (২৪) বহু কৈল হিত ৪ 
নারায়ণ পরাশর, (২৫) পার হৈলুআমোদর, (২৬) 
উপনীত (২৭) তেউটা নগরে। 
তৈল বিনা বৈলু স্নান, - উদক করিলু পান, 
শিশু (২৮) কান্দে ওদনের ভরে ॥ 
আশ্তরি পুকুর আড়া, নৈবেস্ত শালুক পোড়া, 
পূজা কৈছু কুমুদ্প্রস্থনে ৷ 
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, - নি! যাই সেই ধামে, 
চণ্ডী দেখ! দিলেন স্বপনে ॥ 
ও হাতে লৈয়া পত্রমসী, আপনি কলমে বসি, 
নানা ছন্দে লিখেন কবিত। _. 


১৮। ভেলিয়! গ্রাম দবামুস্তার এককোশ দক্ষিশপশ্চিমে মুণ্ডেস্বরী নামী লরিতীরে অবস্থিত । আরড়। ব্রাহ্মণ 
ভুমি ও দামুসতার দক্ষিপশ্চিমবর্তা নুনাধিক ১৮ ক্কোশ অন্তর হইবে। 
- ১৯ ক্লপরায় জনৈক রাজপুত দন । 

২) বছ কুণুর বংশধরগণ মদ্যাপি তেলিয়ার সমীপব্তনারারপু খামে অবস্থিতি' করিতেছে তাহাদের 
মধ্যে একজনের নাম অক্ষ়্কুমার কুণ্ড। 
- ২১। মুড়াই_ সুেশখরীর অপত্রংশ | ২২। কেঁটট।--কেঁউট! গা ইটা বর্ধমীন খানার অন্তর্গত। 

হ্ও। মাতুলপুরী-_হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার সদর ষ্টেসনের দবারুকেছর নথের পরপারবর্জী 
কাদীপুরের সংলগ্ন শ্রাম। ২৪ গঙ্গাদাস--কবির মাতুলপুত্র। 

২৫। নারায়ণ ও পরাপর ছুইটী কুত্র নদী, অধুনা বিদুপ্ত। ২৬। আমোদর, এই আনোদরনরই বঞ্ধিমবাবুর 
ছুর্গেশনন্দিনীর আমোদর, গড়মান্দারণের মধ্য দির] প্রবাহিত 

২৭1 তেউটার আধুনিক নাম তেড়ী । গডদানদারপঞ্জীদের দদ্ধিণে খাবছিত। ' 

২৮। এই শিশু কবির গোত্র অভিরাস। 


পি 


১২০ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখা 


ধেই মন্ত দিলা দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা, 
মহামন্ত্ৰ জপি নিতি নিত ॥ 

দেবী চণ্ডী মহামায়া) দিলেন চরণ ছায়া, "+ 
আজ্ঞা! দিল! রচিতে সঙ্গীত। 

চত্তীর আদেশ পাই, শিলাই (২৭) বাহিয়া যাই, 
আরড়ার (৩০) হইলু' উপনীত £ 


আরা ব্রাঙ্মণভূমি, - ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, 
নরপতি ব্যাসের সমান। 
পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সম্ভাষিষ্ণু নৃপমণি, 


দশ আড়! (৩১) মাপি দিলা ধান ॥ 
সুধন্ত বাঁকুড়া (৩৩) রায়, ভাঙ্গিল সকল দায়, 
স্ুতপাশে কৈলা নিয়োজিত । 
তীর সুত রবুনাথ, রূপে গুণে অবদাত, 
গুরু -করি করিল! পূজিত ॥ রি 
সঙ্গেতে দামাল(৩৪) নন্দী, যে জানে স্বপ্নে সন্ধি, 
অন্থদিন করিত মন্ত্রণ। 
নিত্য দেন অনুমতি, . ব্লঘুনাথ নরপতি, 
গায়নেরে দিলেন ভূষণ (৩৫) 
৮০০55582525 
২৯1 শিলাই নদী মেদিনীপুর জেলার মধো প্রবাহিত । 
_৩০। আরা ত্রা্মণভূমি মেদিশীপুৰ জেলার চন্রকোণা নামক তত্তবারপ্রধান গগুগ্ামের ইরাদ 
ভ্রাহ্মণভুসি একটা-পরগণার নাদ। ৩১ দশআড়া-__চল্লিশ মণ। 
- ৩২। বাঁকুড়া রায়-_ব্রাঙ্মপভূমির অবদরপ্রাণ্ত রাজার্‌ নাম। - রি 
৩৩1 “গুরু করি করিল! পুঁজিত”- গুরুর স্যার সম্মান করিলেন। ডিনার 
পূর্ববর্তী ছুই পুরুষের নাম অবগত হইতে পারা বাধ। তাহার পিতার নাম বাঁকুড়া রায় এবং পিতাঁমহের:নাম 
বীর সাধ, বাঁকুড়া রায়ের নামেরও পূর্বের বীর শব্দ সংযোজিত থাকিতে দেখ! যায-_বীর বাঁকুড| রায় । অনেকে 
মনে করিঃ! থাকেন, বীকুড়! বলিতে বাঁকুড়া নাসে প্রসিদ্ধ নগর বা জেল|। 
৩৪। ভিন রত রন 
দামাল কবিকষ্ষণ্রে প্রিয় শিষ্য ছিল, গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠাহেতু সে গুরুসেষার-জীবন উৎসর্গ কবিযাঁছিল, সতত 
গুয়সহবাসেই কালযাঁপন করিত। প্রথিত আছে, কবিকস্কণ সংস্কৃভভাঁষায় তাহার বাজলাভাষায় রচিত -চণতীকাঁব্যের 
অনুরূপ একখামি প্রস্থ -রচন। করিঘাছিলেন, সেই দাত বহ যং হল; ০০০ 
হইতে পাঁবে নাই। 
৩৫। গাঁহনেরে দিলেন--পঁযন চক্রধর্ত নি: স্ববং তাঁহাকে “কবিকষ্বণ”- এই ভূষণ ধা 
যাহাতে তাঁহার নাস প্রদম্পন্ন হইযাছিলি। - ১৭ এ 


রড ৯০৯৩] কবিকঙ্কণ ইঁ ১২১ 


স্বীর মাঁধবের সুত, ন্ূপে গুণে অদ্ভুত, 


বীর বাঁকুড়া ভাগাবান্‌ 1 
সকার সুত রখুনাণ, রাজগুণে নব্দাত, 


শ্রীকবিকষ্কণ বসগান |” 

১৪৬৬ শকে বা খৃঃ ১৫৪৪ অন্দে চণ্ডীকাব্য রচিত হইয়! থাকিলে তাহার ৪৫ বৎসর 
পরবর্তী রাজা! মানসিংহের আমলে অত্মভূমি পরিভ্যাগপূর্ববক মুকুন্দরামের 'আরড়া পলায়ন 
‘যে কোনমতে সম্ভবপর নহে, তাহা পূর্কেই থল! হইয়াছে । এই অনঙ্গতি পবিহারার্থ 
"কেহ কেহ বলেন যে, রস শব্দের অর্থ যেমন “ছয়” বুঝায়, তেখনি অলঙ্কাবশাস্থে নয়টা রলের 
'ধর্ণন! হেতু প্রন” শব্দের অর্থ “নয়”ও হইতে পারে ) তাহ! হইলে উক্ত প্লোকার্ধে ১৪৯৯ শক 
বা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ বুঝার । আরড়া-ত্রাঙ্গণভূমিব রাজবংশ-তালিকায় দেখ! যায় যে, কবি- 
কক্কণের প্রতিপালক রাজা রঘুনাথ দেবরায় ১৪৯৫ শক (৯৫৭৩ খুষ্টাব্ব) হইতে ১৫২৫ শক 
(খৃঃ ১৬০৩ অব) পধ্যন্ত ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ১৪৯৯ শকে রাজা বঘুনাথ 
ঘ্বায় বিস্কমান ছিলেন। আর রাজা রঘুনাথেরই উৎসাহে ষে কবি চণ্ডীকাব্য রচন! 
করেন, তাহার প্রভূত প্রমাণ উক্ত গ্রন্থমধ্যেই আছে। অতএব ১৪৯৯ শকে যে চণ্ডীকাব্যের 
রচনা আরম্ভ হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সংশয় নাই, আর “শকে রস রস বেদ” শ্লোকেরও 
সার্থকতা! রঙ্গা পান) কিন্তু ১৪৯৯ শকের (১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের ) দ্বাদশ বর্ষ পরে মানসিংহের্‌ 
রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল, সুতরাং ইহাতেও অমন তি থাকিয়। যায়। ইহার প্রতিকারার্থ 
তাহা! আরড়ার পুঁির “সে মানপিংহের কালে” স্থলে “ধনী রাজার কালে” এই পাঠের 
উপকারিতা গ্রহণে বলিতে চাহেন বে, “অধর্ম্মী সাজার কালে” অর্থাৎ কোন মুসলমান 
নবাবের বঙ্গদেশ শামনকালে ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ তু্টাবে ) দামুদ নরিফ নামক ডিহিদারের 
অত্যাচার সঙ্থ করিতে না পারিয়! কবি আরড়' ব্রাহ্গণভূমিতে গিয়া ব্রাহ্দণ-নবপতি 
বঘুনাথ রায়ের সাহায্যে ও উতৎ্দাহে চণ্তীকাব্যের রচনা আরম্ভ করেন এবং তাহার 
দ্বাদশ বর্ষ পরে মানসিংহের রাদত্ব আরস্ত হইলে এখনকার গ্রপ্থকারেরা যেমন পুস্তক 
রচনার পরে তাহার ভূমিকা লিখিয়! থাকেন, পগ্রন্থোৎপত্তির কারণ” শীর্ষক প্রবন্ধও 
তদ্রপে লিখিত শু গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে । 

এই মতের পোষণ করিতে আমাদের মনে নানা কারণে কু! জন্মে, গ্রন্থোৎপত্তির 
কারণ জন্মিল কোন্‌ মুমলসান নবাবের আমলে, সেই প্রবন্ধ লিখিত তইল হিন্দুবাদ! 
সানসিংহের শাসন সময়ে, তজ্জন্তই কি মানসিংছের সুখ্যাতি এবং মুমণমান নব!বের 
সুখ্যাতি রটিল? তাহা না হইলে এই প্রবন্ধ মধ্যে গানসিংহের উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক 
হয। যে কারণেই হউক, মানপিংহের সহিত এই প্রবন্ধের এবং কৰিব জগ্মভূমি- 
পরিত্যাগের যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহ! কেহ না ব্লিলেও বুঝিয়া লইতে 
হয়। সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটী কি কেবল মাত্র তাহার রাজ্ত্বকাল মপো প্র প্রবন্ধচী 


১৬ 


১২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় নং 
লিখিত হওয়। ভিন্ন আর কিছু নাই? আছে--"অধর্ম্মী রাজ।” বলিলে এই বুঝায় যে, যে 
রাজ! ধর্মপালনে পরাঘ্ণুখ, সেই অধৰ্ম্মী রাজ|। তাহাতে হিন্দু মুসলমান ভেদ বুঝায় ন!। 
এন্প স্থলে হিন্দু রাদাও অধৰ্ম্মী হইতে পারেন, এবং মুসলমান রাজা অধর্ম্মী হইতে 
পারেন। হিন্দু গ্রজার পক্ষে মুসলমান বা অন্ত ধর্মাবলম্বী রাজাকে বিধর্মী রাজা বলা 
যাইতে পারে। যদি কোন মুসলমান নবাবের বঙ্গদেশ-শাসনকালে ডিহিদারের অত্যাচারে 
কবিকে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়| থাকিতে হইত, তাহা হইলে কবিকন্কণের স্তায় সংস্কৃত 
ভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত কবি “বিধর্ম্মা” স্থলে কখন “অধন্্ী* এই অপ্রযুজ্য বিশেষণ প্রয়োগ 
করিতেন না। *অধন্থ্ী* বলিতে যদি মুসলমানকেই বুঝাইত, তাহা হইলে প্প্রল্পার 
পাপের ফলে ডিহিদার মামুদ্দ সরিফ।” একথার সার্থকতা থাকিত না, কারণ “অধরা” 
রাজার রাজত্বে অধর্থ্রী অত্যাচারী ডিহিদারের নিয়োগইত স্বাভাবিক! কবিকক্কণের স্কায় 
কবির দ্বারা এরূপ শব্দপ্রয়োগ যে কতদূর সঙ্গত, তাহার মীমাংসার ভার সুক্মদর্শী পাঠক 
মহাশয়গণের উপর নির্ভর করিয়া আমর! কেবল এই মাজ বলিতে চাহি যে, মানমিংহের 
রানত্বেই অত্যাচারী ভিহিদার মাসুদ সরিফের নিয়োগ ঘটিয়াছিল। মানসিংহ হিন্দু রাঁজ! 
বিফ্ণুভক্তিপরায়ণ, বিষুপাঁদপন্ে তৃত্গন্বরূপ ; এহেন মানসিংহের শাসন সময়ে ক্পালনেরই 
আশা কর! যায়, সকল দ্রিকে, সকল রকমে নকলের সুধশাত্লিরই সম্ভাবন! ; কিন্তু যখন 
মামুদ সরিফ ডিহিদার নিযুক্ত হইয়া প্রাগণকে যারপর নাই উৎপীড়িত করিতে লাগিল, 
"তাঁহার উৎপীড়নে অস্থির হইয়া শেষে ধান আনবাবপত্র বিক্রয় করিয়াও নিষ্কৃতি পাইল না, 
দেখিয়া তাহারা বহুকালের পৈতৃক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, হইল, তখন চিররার্জ ভুক্ত 
হিন্দু কবি রাজার দোষের কথা বলিতে ন! পারিয় তাহাকে প্রজার পাপের ফল বলিয়া 
মনের হুঃখ মনেই সম্বরণ করিয়া লইলেন, কেবল স্ততিচ্ছলে নিন্দার জন্তু ( ব্যাজস্কতি ) 
প্ধহ্ত’ এই শবঙ্ষটী মাত্র প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হইপেন। করি আরড়ার পু*খিতে যে 
প্জধর্দী রাজার কালে” এপাঠ একবারে লিখেন নাই; আমরা একথ। বজিতেও প্রস্তুত নহি। 
স্পষ্ট ভাষায় মানসিংহকে “অধৰ্ম্মী” বলিবার জন্তই তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন অর্থাৎ 
গৌঁড়বঙ্গ ও উৎকলের অধিপতি. মানসিংহ বিষ্ণুপাদপল্পে ভূষ্গত্বরূপ, কিন্ত রাজা ধর্ম্মপালনে 
পরাঙসুখ ; অতএব ধন্ত (ব্যাজত্ততি ), ইহা কেবল মাত্র প্রজারই পাপের ফল। বিশেষ 
বিবেচনার পর মাননিংহকে এরূপ ভাবে “অধৰ্্বা” বল! যখন যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইল 
না, খন কবি আপনিই প্অধর্মী” শব্দের প্রত্যাহার করিয়া “সে মাঁনসিংহ্র+ পাঠ 
সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহাতে অর্থও বেশ বিশদ হয়-প্ধন্ত রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু 
পদান্ুজতৃচ্ষ” বলায় মানসিংহের বিলক্ষণ গৌরববৃদ্ধি এবং সুতিবাদ হইল, আর যে 
জন্ত তিনি মানদিংহকে “অধৰ্ম্মী” বলিতে উদ্ভত হইয়াছিলেন, নে জন্তু «প্রজার পাণের ফলে 
কেবল এই মাত্র বলিয়া যথা কথঞ্চিৎ মন্ঃক্ষোভ ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন বলিতে 
হুইবে। এত্স্তি্ন কেবল মাত্র মানসিংহের আমলে *্গ্রস্থোৎপত্তির কারণ” শীর্ষক প্রবন্ধ 


সম ১৩১৩] কবিকঙ্কণ ১২৩ 


লিখিত হইয়াছিল বলিয়া এই প্রবন্ধে মানসিংহের গুণ কীর্তন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বই 
আর কিছু বল! যাইতে পারে না। অতএব দিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, মানপিংছেরই 
শাসনকালে মামুদ সরিফ নামক ব্যক্তি ডিহিদার নিযুক্ত হুইয়! যে প্রজাপীড়ন আরম্ভ 
করিয়াছিল, সেই উৎপীড়নের যাঁতনায় অস্থির হইয়! কবিকে দাঁমুন্তাগ্রামের ছয় সাত 
পুরুষের বাস পরিত্যাগপূর্বক ব্রাহ্মণভূনির রানার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, 
সম্ভবতঃ তাহা খৃঃ ১৫৯০ বা! তাহার৪ ছুই এক বৎসর পরবর্থাঁ সময়ে ঘটিয়। থাকিবে । 
চণ্ডীকাব্যের রচন! শেষ হইতেও ছুই এক বৎসর লাগিয়াছিল, ফলকথ! খুঃ ১৫৯৫ অবের 
পূর্বে কবির জন্মভূমি হইতে পলাষন এবং চণ্ডীকাব্যের রচন! সমাপ্ত হইতে বাকী ছিল 
বলিয়া বোধ হয় না। আর এক কথ! এই যে, কবির বর্তমান বংশধরেরা তাহা হইতে 
দশম পুরুষ এবং রাজ! রঘুনাথ হইতেও তাহার বর্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত রাজা বৈকু্ঠনাথ 
দেব রায় দশম পুরুষ। পাশ্চাত্য প্রত্বপ্তত্ববিদেরা গভীর গবেষণা দ্বার! স্থির করিয়াছেন 
যে, পুরুষগণনায় এক এক পুরুষে ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের অধিক হইতে পারে না, সুতরাং 
কবির বর্তমান বংশধরগণ হুইতে কবিকে ২৫ বৎদর হিসাবে দশ পুরুষে ২৫* বৎসর বা 
উর্দ্বসংখ্যা ৩০ বৎসর হিনাবে ৩০০ বৎসর পূর্ববর্তী সময়ের লোক বলিতে পারা যায়, 
তাহাতে ১৬০৯ খৃষ্টাব্ হয়, উহা! ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের যত নিকটবর্তী ১৪৯৯ শক বা ১৫৭৭ খই 
তত নহে, আরও এক পুরুষ বেশী না হইলে উহাতে কুলায় না। যখন “শকে রস রস বেদ” 
ইত্যাদি সময়নিণায়ক শ্লোক কোন প্রামাণিক মুদ্রিত পুস্তক বা অমুদ্রিত পুথিতে পাওয়া 
যাইতেছে না, তখন কেবল মাত্র দায়িত্বজ্ঞানশুন্ত বটতলার মুদ্রাকর বিশেষের উপর 
নির্ভর করিয়। দত্যকে গোপন করিবার চেষ্টা করা আজি-কাশিকার শিক্ষিত সম্প্রদায়েব. 
পক্ষে শোভনীয় নহে।- বটতলার মুদ্রাকরগণের কল্যাণেই কৃত্তিবাঁস, কবিকম্কণ, কাশীদাস 
প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাবার সে কালের ক্রিয়াপদগুলি রূপান্তর 
প্রা হইয়াছে । কারণ তাহাদিগের দ্বার! মুদ্রিত যাবতীয় প্রাচীন কাব্য সংশোধিত 
হইবার কথা বলিতে পারা যায়। তাহাতে যে কি বিষময় ফলই ফলির়াছে, তাহা 
সাহিত্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব কতিতেছেন। : 

যদি খৃঃ ১৫৯৫ অব্দে চণীকাব্যের রচনাকাল স্থির করা যায়, এবং অন্ততঃ ৪৫ বৎসর. 
বয়সের মধ্যে কোন ব্যক্তির পৌভ্রোৎপাদন অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা ষায় 
যে কবি যুকুন্দবাম চক্রবর্তী খৃঃ ১৫৫০ অব্দে বা তাহার দুই এক বৎসর পূর্বে ব! পৰে: 
বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত দামুস্ত! গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদেক' 
দেশে একই নামে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের অস্তিত্ব আছে বলি! পার্শ্ববর্তী গ্রামের নামের সংযোগে 
অনেক গ্রামের পরিচয় হইয়া থাকে, যথা “কেশেড় বৈকুঠপুর” “ভাঙ্গামোড়া বৈকুপুর” 
ইত্যাদি । সেইরূপ দাঁমুস্তা গ্রামের নিকটবর্তী তাল! গ্রামের নাম দামুন্তার সহিত সংযুক্ত 
হইয়া “তালা দাসুন্তা” নামে পরিচিত হইয়া থাকে। দুস্তার দক্ষিণ গায়েই “তালা” ।'দামুস্ত 
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বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত, এবং তালা হুগলী জেলার আরামবাগ থানার" 
অধীন, অতএব দাসুগ্তা গ্রাম যে বর্ধমান জেলার দক্ষিণ সীমায় তাহ! বুঝা যাইতেছে: 
এই গ্রামের বর্তমান জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্ধমানাধিপতি পত্তনিদার চকদীঘির ৮ভোলানাথ- 
সিংহরায়। দামুন্তা গ্রামে ব্রাহ্মণ, একাদশ তিলি, বাগ্দী, যোগী, গোয়ালা প্রভৃতিতে, 
প্রায় দুইশত ঘর লোকের বাদ। রত্বান্ছনামে একটা সরিৎ দামুন্তর পূর্বদিক্‌ দিয়া. 
প্রবাহিত ছিল, দামোদরের বন্যায় এখন স্থানে স্থানে ভরাট হইয়! গিক্লাছে 
কবিকন্কণ চণ্ডীকাব্যে আপনার বাসস্থান এবং বংশপব্িচয়স্থচক যে একটা প্রধদ্ধ- 
সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, পাঠকগণের কৌতুহল পরিতৃপ্তি জন্ত আমর! নিয়ে তাহা উদ্ধজ 
করিপাম। ইহা দামুন্তার পুঁথি ভিন্ন অন্ত কোন পু'থিতে নাই। যথা-_. 
“কুলে শীলে নিরবস্ত, (৩৭) ্রাঙ্গণ কায়স্থ বৈস্- (৩৮) 
দামুন্তায় সজ্জনের স্থান। 
অতিশয় গুণ বাঁড়া, সুধন্ত দক্ষিণপাড়া, (৩৯) 
সুপণ্ডিত সুকবি সমান ॥ 
ধন্ত ধন্ত কলিকালে, রত্ধান্থ (৪০) নদের কুলে, 
অবতার করিল! শঙ্কর। 
ধরি চক্রাদিত্য (৪১) নাম, দামুন্তা করিল! ধাম, 
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর ॥ 
বুঝিরা তোমার তত্ব, দেউল দিল ধুসদত্ত, 
কথো কাল তথায় বিহার। 
কে বুঝে তোমার মায়া, সুরকুল তেয়াগিয়া, 
বরদান কবিলা| সঞ্চাব & 
গদাসম সুনিৰ্ম্মল, তোঁমাঁর চরণজল, 
পান কৈছু শিশুকাল হৈতে। 


৩৭ । নিববদ্য = নিব্‌4-অবদ্য= সুপ্ৰসিদ্ধ । দামুস্তা গ্রামের দক্ষিণ পাড়াই কবির বাসস্থান । 

৩৮। এক্ষণে দামুস্তা গ্রামে আর কাঁয়স্বের বাস নাই । 

৩৯। দক্ষিণগাড়াই কবির অন্য স্থান ৷ 

৪০। রত্রান অতি স্ষু্র নদী, ঘর্ঘমান, জেলার আহাবব্যালমা নামক গ্রামের মাঠ হইতে এই নদী ধহি্গর্ভ 
হইযা গৌতানের পশ্চিম ও দ্বামুগ্যাব পূর্ব দিয়া প্রবাহিত হইয! দামোদরের শাখা বড় কাম্দির সহিত মিলিত 
হইয়াছে। দাসোদরের বন্তায় অধুন! বত্বানু স্থানে স্থানে ভরাট হইবা সিরাছে। 

"$১। চত্রাদিতা শিবও এখন দামুস্তাধ আছেন, চৈত্র সাসে তাহার গাঁজন হয়। কবি বাল্যকাল হইতে 
চক্রাদিত্য শিবের পুজা করিতেন । ,তাঁহাব বিশ্বাস এই যে এই শিবপুজাব ফলে তিনি কবি্শক্তি লাভ করিয়াছিলেন; 
বাল্যকালে তিনি শিবসংকীর্তন নামে একখানি কবিতা পুস্তক রচন। করিয়াছিলেন, সাঁধাবণ্যে তাঁহার প্রচার নাই । 
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সেইত পুণ্যের ফলে, কৰি হই শিশুকালে, 
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে ॥ 

হরিনন্দী (৪২) ভাগ্যবান, শিরে দিল ভুমিদান, 
মাধব ওৰ! (৪৩) ধনাদিকাঁরণ । 

দামুন্যার লোক যত, শিবের চরণে রত, - 
সেই পুরী হরের ধরণী ॥- 

কয়ড়ি কুলের অরি, যশোমস্ত অধিকারী, 
কল্পতরু নাগ উমাপতি। 

অশেষ পুণ্যের কন্দ, নাগ খধি সৰ্ব্বানন্দ, 
সেই পুরী সঙ্জন বসতি ॥ 

কাটাদিয়া বদ্দ্যঘাটা, বেদাস্ত নিগমপাঠী, (৪৬) 
ঈশান পণ্ডিত মহাশয়। 

ধন্ত ধন্ত পুরবাসী, বন্য সে বাঙ্গালপ।শী, - 
লোকনাথ মিশ্র ধনপ্রন ॥ 

কাঞ্জাড়ী কুলের মার, মহামিশ্র অলঙ্কার, 
শব কোষ কাব্যের নিদান। 

কয়ড়ি (৪৮) কুলের রাজা, মুক্তি তপন (৪৯) ওঝা, 
তন্ত সত উমাপতি নাম ॥ 


৪২। হৃবিনন্দীর বংশধনের| এখনও দামুস্যা গ্রামে ঘাঁদ কবিতেছে, তাঁহার! জাতিতে একাদশ তিলি। এই 
হরিনন্দীধ চত্রাদিত্যকে কিছু ভূমি দান করিধাছিল। 
৪৩) ওঝা মে কালের ব্রাহ্মণের সম্মানের উপাধি ছিল, কবি কৃত্তিবান পণ্ডিতের পূর্বব পুকষদেব এই 


উপাধি ছিল। 
৪৪। যশৌমন্ত অধিকারীব সহিত কধির পূর্ববপুকষগণের বৈবত] ছিল, দাঁত উমাঁপতি নাগখধি সর্ধ্ধানন্দ 


প্রভৃতি সঙ্জনের! দামুন্যায বাস করিতেন | ইহীরা তৎকালে দামুগ্য! গ্রামের প্রধান পক্ষীর ছিলেন! 

৪৫1 বন্দ্যঘাটা বন্দ্যঘাট। নামক স্থানবাঁসী, বন্দ্যোপাধ্যায ঘংশেব বাসভূমি বন্দ্যঘাট| 

৪৬। যিনি বেদান্ত ও নিগম শান্ত পাঠ করিয়াছেন, তিনি যেদাস্তনিগমপাঠী । 

৪৭1 বাজালপাশী-কুলীনের মেল বিশেষ ! 

৪৮। কয়ডি কুলেই কবির জন্ম। তাহার পূর্ব পুকষেরাও যে ওঝা! অভিধানে অভিহিত হইতেন, তাহ 
এই কবিতাপাঠে বুঝা যাইতেছে । 

৪৯। কবি ভাঁহাব পূর্ববপুরুষদিগের মধ্যে তপন ওঝার পত্স্ত নাম জানিতেন, তাহার পুত্র উমাপতি ওবা, 
তৎপুত্ মাধব ওঝা তাঁহার নয সহোদর যধা উদ্ধরণ, পুবন্দব, নিত্যানন্দ, হরেশর, বাহদেষ, মহেশ, সাগর, সর্ক্বেশ্বর, 
সুর্বকনিষ্ঠ জগন্নাথ । জগন্নাথের পুত্র হৃদয় এবং হৃদয়ের পুত্র কবিচন্ত্র ও কবিকম্কণ। তপন ওঝা হইতে . 
কৰি পঞ্চমপুরুষ। তপনের পূর্ববত্তী দুই এক পুকষ হইতে ভাহাদেব দামুহ্া! গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া কবি 
দগ্রস্থেৎপত্ির কারণ” শীর্ষক প্রবন্ধে বলিষ! গিষাছেন--“নিবাম পুরুষ ছয় স|৩1” 
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তনয় মাধব শর্মা, সুকৃতি স্বক্বৃতকৰ্ম্মা, 
তার নয় তনয় সোদর। 
উদ্ধরণ পুরন্দর, নিত্যানন্দ সুরেশ্বর, 
বাসুদেব মহেশ সাগর ? 
সর্কোশ্বর অস্ুজাঁত, মহথামিশ্র জগন্নাথ, - 
একভাবে সেবিল শঙ্কর। 
বিশেষ পুণোর ধাম, সুধন্ত হাদয় নাম, 
কবিচন্ত্র তার বংশধর ॥ 
অনুজ মুকুন্দ শর্মা, সুকবি স্থকৃতকর্ম্মা, 
নানা শাস্সে নিশ্চন্ন বিদ্বান্‌। 
শিবরাম বংশধর, ৫০) কৃপা কর মহেশ্বর, 
রক্ষ পুজে পৌভ্রে (৫১) ত্রিনয়ন ॥” 
মুকুন্দরাঁম কয়ড়ী -গাঞ্ীর শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্মণ। তাহাকে লইয়া ছয় সাত পুরুষ দামুন্তা' 
গ্রামে বাস। কবির পূর্বপুকষের! বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। ন্বদয়নাথ তাহ]র পিতা 
এবং মাতা দেবকী ঠাকুরাণী। সাধারণতঃ তাহার! পুরুষানুরুমে কৃষিবৃত্তিধারী, দেবসেবা! 
এবং কৃষিই তাহাদের প্রধান জীবিকা ছিল। চক্রার্দিত্য নামে গ্রাম্য দেবতা এক শিব 
আছেন। কবি বাল্যকাল হইতেই চক্রাদিতোর প্রতি বড়ই ভক্তিমান্। প্রতিদিন তাহার 
পূজা! করিয়া চরণোদক পান করিতেন, এই পুণাৰলে বাল্যকালেই মুকুন্রামের কবিত্বশক্তি 
জন্মিয়াছিল এবং ইনি শিবসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন প্রবাদ এইরূপ যে, কবি বাল্যকালে_” 
পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া দামুন্তার দেড়ক্রোশ দূরবর্তী ভাঙ্গামোড়া গ্রামে সংক্ষিগ্ুসার 
ব্যাকরণ, কাব্য; অলঙ্কার ও স্থৃতিশান্ম অধায়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে এতদঞ্চলে ভাঙ্গা- 
মোড়া গংস্কত চর্চার জন্ত সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার ভট্টাচার্য উপাধিধারী ব্রাক্মণ- 
গণের মধ্যে বড় বড় স্থার্ড, পৌবাণিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন,তাহারা নানা দিগ্দেশাগত, 
বিস্তর্থীদিগকে অরদানে অধ্যাপনা করিতেন। অর্ধ শতাক্টী পর্বে এখানে ত্রিশ পর্নত্রিশটা 
চতুষ্পাঠী ছিল, অনেকে আদর করিয়! ইহাকে “ছোট নদে” বলিতেন। যে সকল অধ্যাপক 
দিয়া ভাঙ্গামোড়াস্ সংস্কৃত চর্চা অবদান হইয়াছে তাহাদের মধো সুপ্রসিদ্ধ ন্দার্ত ৮কালী- 
কাস্ত চুড়ামণি ও তাঁহার সমসাময়িক কয়েক জনকে আমবা দেখিয়াছি । বর্ধমান জেলার, 
পাড়াতল গ্রামের ৬শ্রীনাথ ন্তায় ভুষণ, হুগলী ন্েলার সিঙ্গুব গ্রামের ৬ঠাকুর দাস স্তায়রত্র 
প্রভৃতি সথ প্রসিদ্ধ স্রার্ড পণ্ডিতের! কালীকান্তের নিকট স্থতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গৌরবাস্বিভ 


৫০1 শিবরীম বংশধর এই কথা বলায় কবিব জন্য পুত্রের অস্তিত্ব কল্পন! করা যাইতে পারে কি? 
৫১1 পৌত্র বলিতে এখানে অভিরাঁম চক্রবর্ত বতীত আব কাহ!কেও বুঝায় ন! । 
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হইয়াছিলেন। পঠন্দশাতেই হউক ব! তাঁহার শেষেই হউক মুকুন্দরাঁম কেঁওট! গ্রামে বিবাহ 
করিয়া রীতিমত সংসারধর্থে দীক্ষিত হইয়া তিনি পিভৃপুরুষের অবলগ্িত কৃষিবু্ধি দ্বার! 
জীবন যাত্রা! নির্বাহ করিতে থাকেন। শান্ত্াধ্যয়নের সার্থকতার জন্ত তিনি অধ্যাপনা কার্ষো 
* অনাবিষ্ট ছিলেন না। এই সময়ে তাহার শিবরাম নামে পুত্র এবং ষশোদা! নারী কন্তার জন্ম 
হয়। যথাকালে তিনি তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন--বধূ চিত্রলেখা এবং জামাতা মহেশ । 
মুকুন্দরাম চণ্তীকাব্যের যেখানে সেখানে দেবী ডিবির নিকট তাঁহাদের কল্যাণ কামন! 
করিয়! গিয়াছেন, যথা-- 
“উঠিয়া! কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে, 
চিন্রলেখ! যশোদা মহেশে।” 

এতত্থযতীত তীহাকে কুত্রাপি অন্ত কোন কল্যাণীয় ব্যক্তির অন্ত কল্যাণ কাঁমন! করিতে 
দেখা যায় না, এই জন্য তাহার অন্ত কোন অপত্য ছিল বলিয়! বিশ্বাস হয় না। অপর 
পৃষ্ঠায় কবির বংশভালিক। প্রদত্ত হইল। 


" শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত । 


[ত্য সংগা 
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সব বুঝিতে হইলে,_এই চিত্র দেখিতে হইলে গান বুঝিতে হয় ) গানের মহিমায় এই চিত্র ফুটিয়া 
উঠিবে ; কিন্তু এ চিত্রের বর্ণ সুর নহে, বাক্য ।__স্থুর এখানে তুলিকার কাধ্য করিতেছে। 
নৈশ-নিম্তন্ধতা ভেদ করিয়া যখন গানের একটা সুর তন্ত্রালসিত কর্ণকুহরে বিহ্যৎতীরমধু, 
ঢাঁলিয়! দেয়, তখন কে না চকিত হইয়া সেই সুরপগুলির ভিতর হইতে গানের শব্দসস্তারকে 
ধরিবার জন্ত ব্যাকুল হয় ? যখন বিদেশীয় কঠে পাষযণবিগলন সুরে কোন ছুঃখগীতির হদয়ভর। 
আকুল আর্তনাদ ও সহানুভূতি আপনি জাগিয়া ওঠে, তখন কাহার মন ন! চায় যে, এ গানের 
ছুইটী শব্দও যদি বুঝিতাম ! তাই গানের সুর সর্বন্ব হইলেও, বাক্য মূল্যহীন নহে ৮ একই 
ক্ুরে তক্তসাধকের সাঁধনসঙ্গীত, আবার প্রণয়ীর প্রণয়গীতি অথবা শৌকার্ের শোকগান 
শুনিয়! হৃদয় বিভিন্ন ভাবে উদ্বেলিত হয়। ইহা বাক্যের কার্য্য। - বাক্যের আরও এক ক্ষমতা 
আছে, সুরে অবস্থার ছবি ফুটে, হৃদয়ের ছবি ফুটে, কিছ ল্র্ণ জা লইয়া কবির টে 
চিত্ৰ ফুটায় একমাত্র.বাক্য। 
“আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, EEE হর 3 a 
এই গীতাংশটী মাষ্জিতরুচি শিক্ষিত কবিকে সন্দুখে আনিয়া বসাইয়া দেয় বটে, কিন : 
১ -  “বীশের দোলাতে চড়ে.কেহে বটে যাচ্ছ চলে শ্মশানঘাঠে- - 
গানে সেস্থলে একটা উদারহদয় পারলৌকিকের পারদা্ধিফ ধ্যানে মন উদাস বদ 
কবির ছবি আঁকিয়া ফেলে। পুনশ্চ এ *৪ 
“বলে কুটিলে, গলো বড় বউ, E 
আজি কি জন্তে মানিনী হয়েছ ?”. ু 
গানটা একটা প্রাচীন পদকর্তার স্থতিজাগরবক করিয়া দেয়।. ঠিক সেই স্থলেই আার-- 
“ও কুটিলে তোর বুদ্ধি নাড়ীপেছা, ৮ 
তোর বুদ্ধিতে তুই দে চিপি, . 
নইলে ছি'ড় বো পেটের জিলিপি,.- .. 
(ও যেমন নরসিংহে ),-- 
: হেঁচ্‌ড়াটানে ছেচ্রে আন্রো, - 
~ ধরে” তোর চুলের গৌছা।* . | 
. গানটা সুহর্ত মধ্যে পাল্লাদার ছড়াকার আস্ফ(পনকারী একজন কবির সরকারকে খাড়া 
করিয়া দেয়। আমর! আলোচ্য-গনে কবির-সনাজ, প্রকৃতি এবং স্বন়ং কবি এ সমস্তই 
* বুঝিতে চেষ্টা করিব. এই অন্তই, যেমন সুরে, তেমনই বার্যেও সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । : 
১1 - বীশের ছোবে বক পৈরাছে ভাইক (১) ডাহে (২) বিলে | - রর 
চহা 0) গে হরি 6) ওয় টলে ৩) 1. 
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:"_'" বন্দুর-বারীত (৭) যাবার চাইছিলাম (ও কাঁষ_-) পৈষমাহাও (৮) যাঁয়। 
"কেমন কৈরা ছজাইরে (7) বন্দু হীতুরী (১০) নাই মার গায় ॥ . 

... 7 ১ ইব্যান্‌ ১১) ছুছু-রাঁথমু কনে (১) (ও হায় রে-_-) ওরে আমার বন্দু আইল (১৩) কৈ । 
"4. মার পুতিতে-হাইিরে (১৪) চীনা, খরায় (১৫) হুট্‌কী (১৬) চৈ ॥ (কেঠচ)॥  - 
"" ”. ওরে আমার বন্দুরে, আর দুদ্ধু না সয়, _দিলে |: 

". - ওরে ও বগিলা (১৭) তুই পাহ! (১৮) দিয়া ডাক (১৯)। 
ই বছরডা গেলে ছজ্মু (২০) দিয়া নাইলা হাগ (২১) (রেহাগ)॥- 
'“ ওরে আমার বন্দরে, আর দুহু না সয়,--দিলে ৷ “= | 
=" কি করণ] পরিচয়হীন দরিস্র .কৃষককবির মন, বাশের ঝাড়ে বলাকার ঝাঁক আর বিলের 
‘জলে ডাক দর্শনে প্রেরসীর কথা মনে পড়িয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই ডাহফেরই-মত 
নবপ্রেয়সী তাহার নিত্য এই বিলে স্নান করিত, বাঁশের ঝড়ের নিকটে ওই টালাটাতেই প্রেয়সী 
তাহার সাড়ীথনি বক্ষা করিত, বলাকাগুলির মত তাহার সাড়ীখানি বাতাসে ফুলিয়া 
ফুলিয়া ছুলিত। আজ প্রেয়সী তাহার পিত্রালয়ে, কতদিন গিয়াছে, নূতন প্রণরী মার 
তাহাকে গৃহে আনিতে পারে: নাই, বিরহের ব্যাকুলতা, স্মৃতির আঘাত তাহাকে, কতই ন! 
"অভিভূত করিতেছে। ' যাই যাই করিয়াও প্রেয়সীকে আনিতে যাওয়া হয় নাই।- কেমন 
করিয়া যাইবে? দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ, ক্ষেতে এবার শম্তমাত্র হয় নাই, তাহাতে জননীর গায়ে 
এই দারুণ শীতেও শীতবস্ত্র দিতে পারে নাই। কবি কি ব্যাকুলতায়--কি পরিমাণ ক্ষমাপ্রার্থনার 
ভাব অন্তরে লইয়া প্রেয়সীর উদ্দেশে বলিতেছে,_-বঁধু, কেমন করিয়া বুঝাইব যে, মার গায়ে 
“শীতুরী”টুকুও দিতে পারি নাই, মাকে কষ্টে ফেলিযা তাই এই পৌষরাস যায়, তবু তোমাকে 
আনিতে যাইতে পারিলাম ন!। কবির দুঃখ রাখিবার স্থান'নাই। শীত-দরডিক্-গীড়িত দরিদ্র 
কবিক্ষকগৃহে অন্ন নাই, চীনার ভাত, আর রৌদ্রদ খ চৈয়ের.ব্যঞ্জনমাত্র উদরে দিয়া জননী-পুরে 
বাচিয়া আছে।-_প্রেয়সী যে কি.'ভাবে আছে, তাহার সংবাঁদটাও লওয়! হয় নাই, -কবির 
হৃদয় আর কত সহিবে?- কবি: তাঁই যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে, তাহারই কাছে দয়! ভিক্ষা 
করিয়া বলিতেছে।--তাহার প্রেয়সী থাকিলে আজ নিজের সাড়ী দিয়! মায়ের শীত নিবারণ 
করিত, তহি সেই সাড়ী খানির মত বেগুশিরের বলাঁকার কাছে কৰি প্রার্থনা করিতেছে 
আীষের শীতবস্ত্র নাই, তুই তোর পাখাঁয় টাকিয়! মাকে রক্ষা কর,_তুই প্রেয়মীর সাড়ীরই মত 
সুন্দর, তুই অবস্ঠই আমার -কথা রাখিবি,__ আগামী বৎসরেই আমি তোর খণ শোধিব/-- 
দীনের যাহা আছে;_-যে পাঁট একমাত্র সম্বল, তাহার কচিপাতার খণের পরিশোধ হইবে, 
তবু তুই মাকে রুক্ষ! কর,-আমার প্রাণে আর যে কষ্ট সহে নাঁ। - 





_ 81 যাড়ীতে। ৮। পৌধমাস। ৯। বুঝাইরে। ১*। শীতবস্তর। ১১। এবা। ১২। কোথায়। ১৩। রহিল। 
১৪। খাঁইবে। ১৭) নৌস্ত্রে1.১৬ গুদ্ধ 1১৭ বক। ১৮ গাখা। ১৯। ঢাকা। ২1 শোধিব। ২১। শাক } 
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একাধারে জননীর প্রতি,_প্রিষার প্রতি,-_মাতৃভূমির প্রতি কবির কি অতুল প্রেমের 
চিত্র। জননীর দুঃখ দূর করিতে না পারিয়া, ও দিকে প্রেয়দীকে আনিতে না পারিয়! কবির 
হৃদয়ে কি দারধ কষ্ট_সে কতই অপরাধী । সে আজ বকের-অপেক্ষাও দীন, তাহারও করুণা- 
প্রার্থী, কিন্ত ছুিক্ষপীড়িত হইয়াও কবির.মনে ভরসা প্রচুব,'ষে আগামী বৎসর প্রকৃতি জননী 
তাহাকে কষ্ট দিবেন না, তাহার ক্ষেত্রে পাটের কচিকচি পাতা বাতাসে নাচিয়া-উঠিবে। ভাই 

সে আঙ্মনির্ভর কৃষক এত দুঃখ ক্টেও মরিতে চাছে .নাই,-_-বাচিতেই: চাহিয়াছে। ভগবানের 
'দয়ার উপরেও তার কত বিশ্বাস! উদার সরল প্রাণ গ্রীম্যকষককবি "নিজের পরিচয় দেন 
নাই, কিন্ত তাহার গানে তাহার গ্রাম ও তাহার সাময়িক অবস্থাসহ একটা সম্পূর্ণ পরিচয় 
'ফুটির! উঠিয়া পাঠকের হৃদয়ে এ গান তাহার জন্ত কতদূর সহাম্থহুতি জ্রাগাইয়া দিতেছে". ' 
; .২। লা (১) তো ডুইবল রে, কেত (২) কাল রাইখব্যান গুরু এ বারতে (9) 1 ২" 
- ওরে, কাঁউয়! কাণ্ডারী অইল (৪) রে, শগুণ (৫) অইল রে বাগারী €) ১ ' 
- ওরে-বনের শিগালে বলে-বে (৭) এই নায়ের অদিহারী ৮) 77" 
খাক্কীর (৯) বানাইছে রে নোঁহা, খাকীর দিছের ছাউনী," - শট 
, ওরে, মোন পবনে (১০) চলেরে নৌহা, বাইচ দিতে মীনা ॥ : 

এ ‘কৰিও পরিচয়হীন। কিন্তু কবির ভাষায় তীহাঁকে হিন্দু এবং মিনা 
বলিয়া বোধ হয়। এ কবি হয়তো কৃষক না হইতেও. পারেন, বিন্ধ 'গ্রাম্যগৃহস্থ বটেন। আজ 
তাহার হৃদয়ে পরলোকের আহ্বান জাগিয়া উঠিবাছে, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, জীবনতরী 
ডুবুডুবু, যাইতে হইবে । - তখন এ কষ্ট বহিয়া আর কতকাল সংসারে থাকি ? কেন থাকি? 
আজ্জ মনে পড়িষাছে ‘শেষের সে দিন ভয়ক্কব*_এই জ্রীবনতরণীর কাঁণ্ডারী হইবে কাক, 
ভাগ্ডারী হইবে শকুনী, অরি বনের শৃগাল আসিরা! এই দেহ অধিকার -করিবে। কি পরিণাম! 
এ দেহ মাটির ।-_এ দেহতরী মাটির তৈয়ারী,_-ইহার ছাউনীও মাটির, এ নৌকা মনরূপ পবন 
কর্তৃক চালিত হয়; আপনি ঘোর করিয়া _চালাইতে গেলে বিপদ ঘটে ! ্ঃ ) 

ঠিক এই ভাবের আর এক কবির আর একটী গীত এই, রি 
- ৩1 পুঙ্গীর পুয়া (১) কুবাই (২) রইচুইন (৩) বইয়! (৪) । 

দিন তো গ্যাল্‌ (৫) নিতাই-উ্তাই-$) ভত্ঘাতনী (৭) বাইয়া! ॥ 
" পাইয়া হুক্যের (৮) মাচাইঙ্গ (৯) হোতাই (১০) রইচুইন্‌ চিতাইঙগ ০১১) 
বঙ্গ (১২) পাইবা অবির পুর (১৩) 'আতে (১৪) ॥ 





১। নৌক!। ২1 কত} . ৩। ভারতে! £1.হইল। “ €। শকুরী! জগ ৭। নাকি। 
৮1 অধিকারী). ৯) মাটির। -১০। অন-পধন।... ০০০ LL LL 

১1 ফুঙ্গীপুত্র-পুজ্গীরপুৎ== পাঁলিবিশেষ। ২। কি ভাষে। ত! রহিয়াছেদ। ৪1: বসিয়!। - ৫1: গেল। 
৬। নিতা-প্রত্যহ । ৭ | জ্ভ্বারপ-তরী; চরপুছয়। ৮।' 1 বত রা দিদা 
১২। তঙ্গ। ১৩। রবিপুত্র, যম। ১৪। হাতে! ইউ ঃ 


১৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ওয় সংখ্যা। 


ছাদুহঙ্গ (১৫) কৈল্লাইন্না, গুন্তাইর নাম আর নৈলাইলন্‌ না, 
হারাদিন গ্যাল্‌ ছু (১৬) লৌহা বাইয়া ॥ 

"অতি সরল মুক্তহৃদয় কবি অচেতন ও সুপ্ত প্রায় অজ্ঞানমদয়কে পরলোকের জন্ত জাগ্রত 
হইবার নিমিত্ত দারুণ ভর্ৎপনায় চকিত করিয়া তুলিয়াছেন। দেহতত্বের বিজ্ঞান সে ভাষার 
মধ্যে জলের মত তরল হইয়া গিয়াছে, তীব্র ভৎসন! বাক্যের মধ্যে কবির মহান্‌ উদ্বোধন্ভাব 
কি সুন্দর তাবে প্রকটিত হইয়াছে। পূর্বের কবি যেন শীস্তশিষ্ট ভাবে, উস অন্তরে মনকে 
বুঝাইয়া তুলিতেছেন; ইনি একটা দারুণ চপেটাঘাতে সুপ্ত প্রকে ভঠাইয়াছেন, তাহার 
পরই বাঙ্গের সুরে ভর্খসনা। পূর্বের কবির মন যেন ঠিক বশে নহে, ইহার মন ইহার বড় 
বশ,__বড় আপনার। তাই মনের উপর এত আধিপত্য । মনকে চকিতে জাগহিয়া তুলিয়াই 
তিনি বলিতেছেন, আরে মূর্থ পাষণ্ড মন,--কি ভাবে বসে আছিদ্‌ রে ! চরণতরী বেয়ে বেয়ে 
দিন যে গেল] সুখের মঞ্চ পাইয়া একেবারে গা ঢালিয়া চিৎপাঁৎ শুইয়ে রয়েছেন-_কি সুখ 
গো! যখন যম আসিয়া ধরিবে, তখন বুঝবে মজাটা! !--তাহার হাতে এস্সখের ত্যস্ত ভাঙ্গবে 
বাপ্‌! আরে কল্লি কি?--সাধুসঙ্গ কল্লি না, গুরুর নাম নিলি না, সারা দিন না দেখি 
চরণতরী বেয়েই গেল !-হা৷ পাঁষওড !*-এইথানে আমর! কবিকে চিনিলাম। 

আবার জার এক কৰি গাইতেছেন__ 

৪। ! তুই যাইস্‌ না রে মনপাহী (১) তুই ফির্যা আয় । 
- ওরে, হামহুক (২) নামে পাহী আমার আয় রে ইদ্বির পিঞ্জিরায় (৩) ॥ 
আমার হিদৃপিক্জিরায় বৈস্তা পাহী কি নাম হুনাইয়া কর সখী, 
প্রেমে অঙ্গ জরজর, হীতল কর মন্রায় (৪) 
গোসাইি কইছেন দর্রে (৫) জালে পালা পাহী উইর্যা গেলে, 
বনের পাহী বনে গেলে আরনি (৬) তারে দর! যায় ॥ 

এ রচনায় যেন উৎকর্ষের ভাব বুঝা যায়। বৈষ্ণব কবিগণের গানগুলির সঙ্গে এ গানের 
নিঃসন্দেহে তুলনা চলিতে পাঁরে। উদ্ভ্রান্ত মনকে ঈশ্বরারাধনায় নিয়োজিত করিতে গ্রাম্য 
কবি তত্বকথায়--'আপন ভাষায় আহ্লাদ করিতেছে। গুরুর আজ্ঞা, একাগ্রত জাল দিয়া 
মন পাখীকে বাধিতে হইবে, কবি তাহাও ভূলেন নাই! 

আবার এদিকে এক তরুণ প্রেমিক কবির কণ্ঠ পল্লীবাসিনী জল-কলসবাহিনী নুপুরচরণা - 
তরুণী দর্শনে কেমন আবেগে উচ্ছ।সিত হইয়াছে, দেখুন :__ 

৫1 ওরে ওরে মতি (১) হন হুন ও বরা ৈবনে নি নিছুপ (২) থাহন বায়। ~ 

উপুর ঝুন্থুর (৩) কইরা নিছে' পরাণ তোমার পাঁয় ৷ (ও কইলজ্জা রে!) 

১৫। সাধুমঙ্গ । ১৬। দেখি, আরে দেখি। 


১1 মনলীথী। ২। স্কাস-গুক। ৩7 হাায়পিঞয়ে। 51 সধুশব্ে। ৪1 ধর্রে।” ৬1 কি। 
1 রমবতি। ২। নিশ্েষ্ট। ৩। রুণুঝুণু। এ 





সন ১৩১৩] গ্রাম্য গীতি | ১৩৫ 

বরা বাদরে ডাঁহ গাঙ্গৎ ডাহে বান, . 

হোল! (৪) হুক্যায় (৫) কান্দারপাড়ে! (৬) বুন্ছি নাদুন দান। 

আলের (৭) মুঠি করছি হৈল! (৮) (ওরে হার) 

আমার, দহীনদারী গর বৈরাছি (৯) বল্দের পাহাঁয় (১০) ॥ ( ও কইলজা। রে!) 

আলান্‌ পালান্‌ উদ্লার অইল গোঁ_কে হেচিবে পানি; 1 

আমার, কাইন্দ! কাইদ্দা নানীর্‌ ওগো চহৎ (১১) পরছে ছানি ॥ 

(ও কইবজা রে।) 

_ এ নবীন কলৃষককবির পুর্বরাগ-গীতি। নবপ্রেষিক বিহঙ্গের প্রথম মধুকাকলি | রসবতী 
তরুণীর নৃপুরের রুণুকুণু তাহার প্রাণমন কাড়িয়া নিয়াছে, এ ভর! যৌবন আসিয়াছে, আর কি 
শৃন্ঠ গৃহ শোভন হয় ? তাহে ভরা ভাদ্রে গাঙ্গে বন্তা ভাকিয়াছে,_ন্থায় ভরিয়াও প্রেমের বাণ 
উছলিয়া উঠিয়াছে। তরুশি | আর নবীন কৃষকের গৃহ শূন্ত রাখিও না! তুমি মনে করিতে 
পার, তাঁহার গৃছে তোমার জীবনযাত্রার অন্থবিধ! হইবে ; কি ভুল | তরুণি! তুমি জান কি, যে, 
নব প্রেমিক এ বৎসর পাট ধুইয়! উঠিয়াছে, আজও তাহার শোলাকাটিগুলি নদীর কিনারায় 
গুকাইতেছে, তাহাদ্বারা তোমার রন্ধন কার্ধো বরং সাহায্যই হইবে। সে পাট পাইয়াছে, 
কাজেই এ বছর কিছু টাকাও পাইয়াছে। ইহার উপর সে আমনও বুনিয়াছে। তাহার 
বুনিয়াদি হাল, দেগুলিরও জীর্ণাসংস্কার করিয়াছে ।-_-নহিলে সে কি শুধুই তোমার মত সুন্দরীর 
কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিত ? হে কবির প্রাণসমা তরুণি | আর কি চাও ?--এখনও তোমার 
মন ওঠে নাই ?--ওহো, তুম জান না যে নব গ্রেমিকটার দক্ষিণঘারী ঘরের চালখাঁনি বলদের 
বন্ধন দড়ায় ভরিয়! গিয়াছে) তার ক্ষেত খামার সুপ্রচুর। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? গুধু 
অচল! লক্ষ্মীই "মাছে, একটা জঙ্গম! সচলা গৃহলক্ষ্মী ভিন্ন তাহার বাটার আলানপালান শুকহিয়া 
গেল-_ ঠিক তাহার হ্বদয়খানিরই মত,-কে জলসেচন করিবে? তরুণি! এ সকল খীষ্ব্যই 
তোমার হইবে, তোমার ওঁ কলসীবহন করাও সার্থক হইবে। জান না, তরুণি! তাহার বৃদ্ধ 
দিদিমাঁটীও একটা গৃহলক্ীর অভাবে দিবারাত্রি কীদিয়া কাটায়, সে নাঁতিযৌ দেখিয়া গেল না। 
কিন্তু হায়! তুমি কি ঘরে বুড়া দিদিমা থাকার কথায় ভয় পাইয়াছ? তরুণি ! ভয় নাই, দে 
বুড়ীর চ’কে ছানি পড়িয়াছে, কিছু দেখিতে পায় না,--তুমি তাহাকে যেমন চাঁলটিবে, 
বুড়ী তেমনই চলিবে। হে ববির গ্রাণপ্রিয় ! আর নির্দয় হইও না গ্রাম্য কৃষকের নব- 
যৌবনদীপ্ত তরুণ প্রাণের কি সুন্দর প্রণয়াভিব্যক্তির সুটন্ত ছবি! সুধু তাই নহে; কৃষক সমা- 
জের, ক্ষক-গৃহের এবং কৃষক-সংসারেরও এ গাঁন একটী-উজ্জগ চিত্র বর্ণনাগীতি। - 


স্ব 


51 পাটশামলি, শৌনাকাট। €। শুকায়। ৬। নদীয় তীরে। ৭1 হাঁলের মুঠি |. ৮। যমান, জীর্ণ সংস্ধার। 
৯! ভরিয়াছি। ১*। বন্ধন করিঘার দড়া বিং 1 ১১। চক্ষে। ) 


১৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [ওয় সংগ্যা। . 


৬1 ওরে হত! ওরে হৎ ! ওরে হুং | হুৎ! হুং! 

বাইর! বল্‌দের 'স্কাজ্‌ দরিয়া গ্ভাশো আইছাল্‌ বুৎ ! (১) 
কাট্ছাল্‌ জালুন (২) কাট্ছাল্‌ আমুন সন্স দেওয়ান! ৷ 

* ও হায়, উচ্চ,ৎ কইব! (৩) গরের মাণিক কর্ছ্যাল রে কানা । 
ছিন্নিবিষ্নি হ্যাতল (৪) গ্যাছাল্‌ রে--ইকি আচায্যি !- 

-- ওরে হুৎ | হুৎ ! হুৎ! 

ও হায় নান্কুরিয়! বান্কুরিয়া ঠাইস্তা মার ছেনী (৫) 
'ইনহাল (৬) দিমু বাইর করিয়া! পেখুনীর (৭) এনী পেনী ৮)। 

টু -”- "আরে ছুংহুৎ] হুৎ! 

৮ এটা ক্ষেত্রে - নিড়ান দিবার- সনবের গাঁন। একদল কৃষাণ যখন ক্ষেত্র নিড়াইতে ঘাড়ে: 
তখন দলপতিরূপে একজন রচক এই প্রকারের গান রচনা করিয়া গাইয়া যার ; অপর সকলে 
ওঁ গানের চরণ.ফ্রেত। ধরিয়া গায় এ বৎসরে নিড়ানে খ ৪ ৮৮ তাই রচক্‌ দল- 
পতি 'করি-সাঁহসে মাম্পর্থী করিতেছেন) --  - 5 

- €হ ভাই সব, খুব দ্রুত নিড়েন চালাও, কি ভয়। গত রংসর দুঃখে গেছে, সনি 
গরু-সমস্ত পীড়াক্রান্ত- হইয়াছিল,--যেন তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই দেশে দুর্ভিক্ষ, মড়ক 'গবং- 
পঙ্গপাল, একযোগে উন্মত্ত প্রচ্চের মত আসিয়া - পড়িয়াছিল। ঘরে ঘরে রোগ ব্যাধিতে কত: 
সংসার-নষ্ট হইয়াছিল, ভগবানের অর্চনাও বিফল হইয়াছিল-_সে বড়ই- আশ্চর্য্য কথ! বটে। 
কিন্তু এরাব বড়. সুখের বৎসর, লাবণ্য ঢালিয়!-দি্ন--দেখ, কচি কচি শন্তের অঙ্কুর গজাইয়া 
উঠিয়াছে, আর গোৌপ করিও ‘না, আর শৈথিল্য করিও-না, হে অলস, কুড়ে, সকলেই আজ; 
আনন্দের সঙ্গে প্রাণের শক্তিতে নিড়েন চালাও! - এ বৎসর ৬০ মুখ রী টানি 
এবার প্রেত দানার ন্দারিঙ্কুরি ভাঙ্গিয়া দিব। 

-*প্রকৃতিকুমারের ছুর্দম হৃদয়ের অপার উল্লাসের কি ্বচির [কি সরল-_ কি আবেগময় {. 
. আর একটা গান প্ুম্ুন,_ 
১২৭1 আল্লা গো! - ২ 2 ২:২৬ ০৩ কই 
তোমার বিছনাঁর হান্কি হা নিমক হালুন (১) খাইতাছি। ৃ 
2“ তোমার বুহের-অন্ঞ (২) দিয়া বাইচবার করছ ফিহিরী (৩)॥ 
৭ ৮7,3০7 (ওগো মেহেরবান ! “ওগো মেহেরবান, মেহেরবান,) 
কোন্‌ হানে বস্তি তোমার,যাইবার লাইগ্যা মন উচ্ছান (8), | 








১। সু ২। জালা, ধার) ৩1 হঠাৎ। ৪ বিফল ৫1 ₹ নিড়েন। be বর 


৭1 পেক্সীর। ৮। নাড়ীভুড়ি। ll 
১৭ বাজন দবিশেষ। ২। রক্ু। ৩। ফিকিয। ৪1 উজান?" জং কাতলা 


A 
াঁ 


সন ১৩১৩ ] গ্রাম্য-গীতি ১৩৭ 


যি (৫) মাটিতে বিশ্লার ছোবা যি মাটিতে বাঁশ বরই (৬) 

ওরে, হি মাটি চিরিয়া দিছ আম [কাঠাল নাই ধান কাই ॥ (ওগো মেহেরবান্ট 
হরে হায় 1-- " 

হেই মাটিতে পাঞ্জর চুনা, তেওতো (৭) দোয়া ভ্জে না। 

কোন হানে! (৮) থাইক্কিত্না আল্লা কইরতাছ এই কারহানা॥ 

কি অপুর্বব তত্ব জিজ্ঞাসা--কি অপূর্ব সরল কৃতজ্ঞতা! কত উচ্চশিক্ষিত কবির 
ভাষায় এমন গান শুনিয়াছি, কিন্ত, এমন ব্যাকুলতা, এমন ল্পষ্টভাব কোথাও যেন 
পাই নাই! 

“আছ অলদের গায়, বিটগী লতায়, 
শখ তারকায় তপনে” 

ও সকল কবিতায় কবি সেই মহাস্থত্টিকর্ভার বসতি আবিষ্কার করিয়াছেন, কি, তাহা দেখি- 
তেছেন--কিস্ত গ্রাম্যকবির সরল জিজ্ঞাসায় যে আঁকুলত! আছে, এ. প্রত্যক্ষতারও যেন তত 
নির্ভরতা নাই। সে ক্কৃষক কবির সাধনা! যেন পূর্ণনির্ভর বিশ্বাসের অত্যুঙ্গ শিখরে সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছে,_-সেখানে কৃতজ্ঞতার মধ্যে অহংভাবের লেশমাত্র নাই,--স্বতন্ত্রতার রেখামাজও নাই, 
অথচ কবি এখনও তাহার সন্ধান পান নাই। সন্ধান পাইলে বোধ হয় এ ব্যাকুলত। এত কৃত- 
জ্ঞতাভর! অসীম আকাঙ্ষ! থাঁকিত না। অই পৃ্থীবক্ষ তোমারি চিরবিস্ূত--আমাদেরই জন্য 
বিছানা; এই আত্তরণের উপরে বসিয়া তোমার দেওয়া অন্পব্যঞজন--(সেও আবার লবণঘুক্ত [)-_ 
পাত্রে করিনা ভোজন - করিতেছি।-_কিছুরই অভাব নই, আপন বক্ষরক্তূপ জলে আমাদের 
জীবনরক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছ।-:কি তোমার অতুল করুণা! কি তোমার বলিহারি কৌশল ! 
দয়াল ! কি কথায় তোমার দয়ার বর্ণনা করিব ? দয়াল! কোথায় কোন্‌ অপূর্ব স্থানে তোমার 
বসতি, যদি একটু জাঁনিতাম, তবে গিয়া তোমায় দেখিয়! কৃতাৰ্থ হইতাম ।--তোঁমার় দেখিবার 
অন্য মন উচাঁটিত,__প্রাণের সমস্ত আবেগ তোমারি জন্ত উজান বহিতেছে। হে দয়াল! কি 
তোমার আশ্চর্য্য লীলা,__তুমি যে মাটীতে তৃণ গুল, অন্তঃসারহীন বেণু এবং টকম্বাদ বদরী 
জন্মাইতেছ, সেই মাটি চিরিয়াই আবার অনুপম ফল সমুদয় আম কাঠাল তরিতরকারি এবং 
সর্কোপরি সেই তৃণৃবৎ উদ্ভিদ হইতেই জীবন ধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান ধান্ত ও কলাই দিতেছ। 
হে প্রভু { কি তোমার অপূর্ব ব্যবস্থা,--সেই মাটিতেই এ দেহকে কবর লইতে হইবে। 
কিন্ত, দয়াল ঈশ্বর | এ অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেলেও তে| তোমার. দয়ায় কণিকামাত্রেরও 
শোধ যাইবে না । আহা--হা। এমন ঘয়াল তুমি, এমন ১ কোথায় থাকিয়া 
প্রভু এ সব লীল! খেপিতেছ ? 


€। যে। ৬। খদরি। ৭। তবুতো। ৮। কোথায়। 
১৮ 


১৩৮ সাহিত্য-প্ররিষত-পত্রিক! [ ও-সংখ্যা 


এ সব ভাব নিরক্ষর কৃষক কবির.গ্রাম্য গৃহস্থের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল,-_-কয়জন 
অক্ষরক্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তির অন্তর হইতে এমন সব ভাব বাহির -হইয়! থাকে? কিক 
হায় { এই নব কৰি সেই সুদুর পল্লী-বুকেই মিশিয় যায়, তাহাদের পঞ্জর চুর্ণ হইয়া যায়, 
. কেহ তাহাদের নাম পর্য্যস্তও জানে না। 

আমবাও এ সব কবির নাম জানিতে পারি নাই। গানগুলিতে, নাম প্রায়ই নাই, 
লোকের যুখে মুগে গীত হইয়া! গানগুলি সব্দীব ভাবে কবিকে রাধিয়াছে মাত্র। নিরক্ষর কবি 
অক্ষর মাত্র নাম রাখে নাই। কিন্ত 'য়া/ গুলিতে প্রতি ধুয়া+তেই রচক কবির নাম, এমন ফি 
'কোঁধাও কোথাও ধামের উল্লেখ পর্য্স্তও আছে। তাহার কারণও আছে ।-_ 

এই ধুয়া-রচয়িতা কবি নিরক্ষর (হয় তো কেহ কেহ হবল্লাক্ষরক্ঞও থাকিতে পাঁরে ) 
হামা লোক । কেহ কৃষক, কেহ গৃহস্থ। কিন্তু তাহ! হইলেও, সামাস্ত কৃষক বা! গৃহস্থদের 
অপেক্ষা ইহার মুল্য কিছু বেশী। সুদর্মত কবিত্ব শক্তিতে শক্রিমান্‌ এই গ্রাম্য কবিগণের 
সন্মান কষ কুলে অতি উচ্চ। স্থানীয় কোন ঘটন! যেই ঘটিগ্ গেল, অমনি সাধারণে নিশ্চয়, 

জানে, পরধনেই ধূয়াকার ক্রবির ধুয়া ঘটনাটীকে আবার ধৃমায়িত করিয়া তুলিবে। এক এক 
বিষয়ের ধুবারচনা করিতে আবার এক এক করি র! ধুয়াকার অধির পারদর্শিত! পতি 
খুবেন। 

গ্রাম্য কবিগণের এই ধুয়ার ক্ষমতা অদীম। বর্ষার প্লাবনপ্রারস্তে বরা 
ভাদ্রে, ববন কোষ্ঠীর ক্ষেত কাটা হয়, যখন-সেই কোষ্ঠার ‘জাগ’ পচিলে ব্কষকের! তাহা ধুইয়া 
পাট বাঁহির করে, তখন এই দমকল ধূয়া-গান গাইয়া তাঁহার! সেই ছুঃসহ কষ্ট তুচ্ছ মনে করে; 
কড়া ‘ত.মু.ক’ টান দিয়া আগুপের বুঁদ কি আলিদ! কদলীবৃক্ষের ভেলায় তুলিয়া 
ক্ষেত নামে। নগ্রপ্রায় :অর্থনীরনিমগ্প সেই শত শত বালক, বৃদ্ধ, যুবা-কষকের হাতের 
“হাত” ঘণন ‘শোলা’ হইতে পাট ছাড়াইবার অন্ত সটাসট্‌--চটাপট শব্দে সমান ভাবে 
উঠিতে পড়িতে থাকে, তখন সেই অপূর্কা বাগ্ধের তালে তালে মুক্তত্থরে কৃষকেরা এই 
ধূয়াগীত গায়। দুরে বা নিকটে ইতর ও ভদ্র পথিক বা নৌকাঁাত্রী সেই গানে--সেই স্গুরে 
কি এক অপূর্ব ভাবের আনন্দে মুগ্ধ হইয়া যায় ! আবার যখন জ্যোৎসাভাঁসিত নিশায় 
পার্ব হী তরী আরোহীর উৎকর্ণ কর্ণ-কুহরে এই সুর বাজে, .তখন চিত্তে যে কি অব্যক্ত 
নোহ জন্যে, তাহা বর্ণনায় বলা যায় না। এইরূপে বালককণড, যুবাকঠ ও বৃদ্ধকে 
«ই সকল ধৃয়াগীত সারা বর্ষাকাল ধরিয়া তাহার! কখনও একক, কখনও বা একত্র 
সমবেত ₹ইযা- গান করিয়া থাকে। তখনকার সেই গীতমাধুর্যে--সেই কৃষককুলের 
শ্রনক্লাস্িহাবক উল্লাসবিলাসিত মধুরধ্বনিতে বর্ষার কাণায় কাপায় ভর! তটিনীতীর, 
পালানালাব উপকণ্ঠ সকল হর্যমুখরিত হইয়া! উঠে। প্লীবনোচ্ছ্বাসিত তীরে-নীরে সে ধ্বনি 


কতই মধুর গুনায়। কত-কৃত দুরে তাঁহার সুরের পন (রেশ) ভানিয়| ভাসিয়। 
ছুট?! চলে 


যন. ১৩১৩] 


খ্রাম্য-গীতি ' 1.7 ১৩৯ 
১। বাচিতালুকের ধূয়া । 
মেছেরালীর ছষ্ধের কতা (১) 7 
মোনেতে পাইল্যাম বেতা (২ ) আ-আ-আ!-- 
ত্যারশও আষ্ট সৌনেতে-_এক্-এহে-এ-- 
রাগুণমাসো অইল কাইজ| ৩). * ' 


এ, নক্ষীপুরের বাঁকেতে (৪), হারে বাকেতে ॥ 


বাচ্তালুকের (৫) পরা আইল গো-৩--ও-__ 
দান্‌ (৬) কাইটুলো মেছের হকারের ॥ 
বাবুরাহালি (৭) কয় ও নজীর বাই ৮) 


| আমার তো৷ বিদ্দাবুদ্দি নাই__ 


" বারীত চাচামিয়। নাই--আঁয়-ম'হা-আঁই-- । 
বাছ্তালুকে দান্‌ কাইট্যা নেয়, নু 
এহন দেইখ্যা পেরাণ আর বাঁচে না--আয়ে বাচে না। ॥ 
নোকজনের যোগার হর গোঁ:(৯) ও-ও-" 
দান য্যান্‌ (১০) নিবার পারে না। 
নৈমুদ্দী গোরায় (১১) চৈর্যা নৌকজনের যোগাঁর করে--এ-এ-এ-_. 
সে দান্‌ আনে গারিতে (১২) এয়--এহে-এ 
ওরে, দুইও দারে (১৩) উল্লাউপি, এহন পুলিশে ধইরা নেয়, বারীতে ॥ 
সহর মোল্লার আতে কোদাল গো 
ও, আন হালারে গারি (১৪)? 
মোকর্দমার নম্বর ভারি, 
আসামী দিলাম তারি, 
মেছেরালী আছে তাগীরী ঃ 
সব নোকে তফন করে, নেহ আল্লা তরায়ে, হারে তরায়ে। 
তোমার নামে করমু ছিন্নী গোঁ, ও, আমার মনে যা দরে (১৫) ॥ 
মানিকবিবি বৈসা বাবে, | 
পতি তে জেলে যাবে, এ-এ-এ__ 
আঁহা রে বাচার সাইদ নাই,_ . 


এহন ছাইল! পাইলা প্রীকবিলা আরে মেরা যাবে উতাশে (১৬) আরে উতাশে॥ 





১। কথা। ২। ব্যথা! ৩। লড়াই । ৪।ঝাকে। ৫1 নাটোরের খাজেতানুফ সম্পত্তি । ৬ ধান? 
৭। যাবু নামধারী রাখাল, না! বাবুরাখালি শুদ্ধ? ৮। ভাই। »। করগো। ১*। যেন।১১। ঘোড়ায়। 
১২1 গাড়ীতে । ১৩। ধারে! ১৪1 গড়ে ফেলি, পুতিন ফেলি । ১৫। ধরে। ১৪1 হতাশে। 


১৪০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ও সংখা] 


ফজর তালুকদার বৈসা বাবে গো-_-ও-ও-_ 
আমি থাক্ষুনা স্তাশে__ পা ছি 
হন ভাই সর্বজোনা, পুলিশ আর কেউ মাইয়োনা,- -. 
দুয়া (১৭) বাধ ছে তারে চিন না--আ-আ-অ 
ছিলিমুদ্দী নামটী দারি, চালাষ গোঁরাম বন্তি_হারে বস্তি, 
উদদীশ কৈল্পে চিন্তে পার গো,__হরকের (১৮) উত্তরের বারী ॥ 
এই ধুয়ার ইতিবৃত্ত একটা জমীর ‘কয়চান’ বা বিবাদ। বাঁজে-তাঁলুক বাঁজসরকার হইতে 
মেছেরালীর বিবাদী জমীর শশ্ত কাঁটা হয়। - সেই উপলক্ষে. হাঁঙ্গামী ঘটে। হাঙ্গামায় পুলিশ 
আসে। পুলিশের লোক মেছেরালীর পক্ষ হইতে আঘাতপ্রাপ্ত হয় । . পুলিশ মেছেরালীকে 
গ্রেপ্তার করে। মেছেরালির জেল হয়। ইহাই ঘটন!। নৈমুদী, ফরাজ তালুকদার ইহারা 
মেছেরের স্বগণ-'বিরাদার’। - মাণিক বিবি মেছেরের পত্নী । যুয়ার. কবির সহিত আমাদের 
সাক্ষাৎ ঘটে নাই ; কিন্ত গুনিলাম, তিনি বর্তমান আছেন এবং এখনও তাঁহার কবিত্ব এইরূপ 
অনেক ঘটনাকে বর্ষের পর বর্ষের জন্ত-পল্লীর গীতি-ইতিহাসে অমর করিষা! রাখিতেছে। 
চাঁলাষ গ্রাম টাঙ্গাইলের গোপালপুর থানার অন্তর্গত। . রি 
আর এক অন্ধ কবির ধুয়া, 
২। নন্দপুরের ধুয়া । 
হুন বাই এক নতুন দুইয়! কই হ্বাঁকারে-_-এ-এ। 
মাঘ মাসে, অবিবারে, হুক্‌-দশানী (১) মিলন অইয়ে, 
তার! খ্যাক মন্ত্রণা করে। এয়-এহে-এ ॥ 
হ্বনখুলির হামবাবু সে পরগণার জমিদার, 
আজচন্দ (২) হরকার ভার মুক্তার (৩) 
নম্মনপুরের হাঁটে! আইসা তাঁলাই (8) কিন্লো 
দশ টাহার-_আয়-আহা-আর্‌। 
সে আঁটের ইজাদ্দারে দেহিয়! তালাই--আই- 
চন্দমনায় হুইন! বলে, এ-এ- 
খাঁজনাতে দিমু নারে বাই--আই-আহা-আই। 
আমি কৈলাম কথ! বুঝ মাথা, হামবাবুয় তালাই-_-আই-.. 





১৭। ধূয!। ১৮। সরকের, বাস্তার। | | 
১। মিকি গু দশানী। ২। রাজচল্র। ৩। মোকার। ৪ । খর্গা যা দর্মা। 


সন ১৩১৩ ] - গ্রাম্য-গীতি - ১৪১ 


j চল নায়েব মশর কাছে যাই, : - 
ইজাদ্ধারে হুইষ্তা বলে, চল আর দেরীমাত্র নাই--আই ॥ - 
হে (৫) কাচারীর নায়েব-অ মশয় . | 
তিন জোনের কাছে কয়, 
কুঠাইকার (৬) হিমচন্ত্র বাবু, কে চিনে, দেও না পুরিচয়-_-অয়-অয়- 
হুইন! কথা চন্দ্রমশয় আগ (৭) কল্লেন ভারি-_ই-ই- 
অম্নি চৈল| গেলেন আজবারী (৮) | 
এমুন আজার মান মাইরা যায়, কে করে এমুন চাছরী--ইয়-ইহী-ইঃ। 
হুবনখুলির বর্বাবু হে পর্গণের জুমিদার, 
হুইনা আটের হোমাচার-_(৯) . 
দশআনীর সাৎ (১০) মিলন অইয়ে, কর্ছে আট বাল্গার যোগার 
আয়-আহা-আর_ 
হে কাচারীর আজ! বাহাহুর 
তার আটটা ছিল হুন্দনপুর। 
আটের স্থলে উপজদলে (১১ ) মাটি কিন্লে 
ৰ রুপিন্ছ বাবুর (১২) 
আমিরুল্স! বান্দছে দুইয় চক্ষে ভাহে না--আয়-আহা-আ'- 
আমি আন্দাজী কই রচনা-_ 
কিবা অইছে দুইয়ার মিল বাই, আমার ত ভাল বৈহে (১৩) না। 
অন্ধকবি পূর্বেও অনেক ধুয়! বাধিয়াছেন। এটা তাহার সাময়িক নূতন ধুয়া । 
নন্দনপুর স্থানটী টাঙ্গাইল গোপলপুরের সন্নিকট। নন্দপুনরের হাট এক সময় এ প্রদেশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত হাট ছিল। নাটোর, পুটিয়া এবং সুবর্ণখালির ( আষারিয়ার ) জমিদারের 
মিলিয়া এ হাট বসাইয়াছিলেন। সহসা স্বর্ণধালির জমিদার (সিকির জমিদার ) মহাশয়ের 
মোক্তার রাজচন্দ্র সরকার হাটে যে দরমা. ক্রয় করেন, ইজারাদারের সহিত তাহা লইয়া 
বচনা হয়। এই তিল-বিবাদ ক্রমে তালে এবং পরে কীঠালে. পরিণত হয়, তাহা লইয়াই 
ধূয়া। বাজে তালুকের কাছারীর নায়েব মহাশয় সিকির জমিদারের প্রতি বোধ হয় কিঞ্চিৎ 
অবজ্ঞা ভাবের বাক্য প্রয়োগ করেন, রাজচন্দ্রের প্রাণে ইহাতে ধিক্কার, অভিমান এবং আক্রো- 
শের উৎপত্তি হয়। তিনি এই ঘটনা সদরে এত্তেলা করেন। হেমবাবু, তিনি পরগণাঁর 
জমিদার, দশ আনির সহিত যোগ দিয়! নন্দন্পুরের হাঁটটা ভাঙ্গিবার যোগাড় করিলেন। 
৫1 সে। ৬ | কোঁথাকার। "৷ রাগ। ৮। রাজবাড়ী অর্থাৎ জমিদার - হেমচন্ত্রের সদর বাটীতে। 
»। সংঘাদ। ১০। সাঁধে। ১১। ঠিক বুঝা ধায় না, উপদ্থিত হইয়া. কি উপহাস স্থলে ? সম্ভবতঃ শেষেরটা 
কৃষি রাজার উৎকর্ষ দেখাইলেন। ১২. উপেন্্ বাবুব। ১৩। ঠেকে না, লাগে না। 


১৪২ সাঁহিত্য-পরিয়ৎ-পত্রিকা [ অয্ন- সংখ্যা 


বাজে-তাঁলুকের রাজাঁও কম নহেন, তিনিও নন্দনপুরের 'লিকটস্থ উপেন্দ্রবাবুর কতকটা স্থান 
অবহেলে ক্রয় করিয়া সেইটা জুঁড়িয়। হাঁট বসাইলেন। ইহাই কবির কথিত বিষয়। নন্দন- 
পুরের হাটের ছর্দশ! হইয়াছে এবং তাহার,প্রতিতন্বিত!.করিবার অন্ত আর একটা. হাঁটি বসিয়াছে, 
ইহা আমর! দেখিয়াছি । যাহা হউক অতি সামান্ত কারণ হইতে পল্লী প্রদেশে কিরূপে এক 
একটা মহাঘটনা৷ ঘটিয়| যায়, অন্ধ .কবি মিরপেদাবে তাহাই ইতিহাসে ছনো বন্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন। 
এই পল্পী-গ্রতিহাসিক অন্ধ কবির আর এক রা জি নি বন্ধবিভাগ 
এবং বিদেশী বর্জন লইয়া - 
৩। আজি চাদ i Fl গাই 
ভাশে এাক বাঁও (১) যে আইছে. 
“যিবা (২) চনকা! (৩) হিবা বইছে - 
বিলাইতি আর বোলে:কিনন নাহি না-ই আই ॥ 
কতঘ্ুনা (৪) নাট বাহাদুর দিছে পরাণ! (৫) 
বেবাক পর্জা মুনীর কৈল্লু তালকামা ৬) - 
এহন, কুম্পুনীর মনুক গ্যাল্‌ কঠঠাইকার কুন্‌ (৭) আপামো নিয়া . 
॥_-.: করবে খাজনা-_আঁয়-আহা-আ ৪ 
বাংলা মুন্ুক বোর (৮) জরর, 
এহানো বাপ দাদার হইছে কবর, 
খবর! খবর কৃত বাঁতশা কর্ছে-আজিত্বিঁ-ই-ই 
এহন কুম্পুনী সাব-কারু অইয়া, - 
খাজন! কর্বো ছব্রান অইয়! (৯) 
মোহারাণীর আজিত্বে বাই ইকি বিকিত্তি--(১০)--ইস্ব-ইহী-ইঃ ॥ 
টু জগনীথগুঞ্জ জাহাজ গাঁট আছে, (১১) 
" হেই জাহাজে! বাওন সহরে_ . 
ছিলট পিন্ছিল হিলং মিলং-_-ত্ং-অং- - 
কুন্ঠাই নিবো আমাগরে--এয়এএহে-এ। 
- হে যে সহর অইলে গো জর (১২) 


~~ 





_ (১) বাতাস, তিক, এছলে অর্থ -এক অপূর্ব নব শ্রোত। (২) যেসন। (৩) চম্‌কা। 

(৪) কর্ন? অথবা কতদন? (৫) রওনা, অর্থাৎ সার্কুলার । লিড যত 

(৭) কোথাকার কোস্‌.। : (৮) বড়।. (৯) ঠাই, ঠাই, যা বিচ্ছিন্ন ভাবে। : - 
(১) বিক্কৃতি অথবা বৈচিত্র: কিংঘা ধিবীর্ভি? (১১) ধীমারষ্টেসন।-.(5২) হুর আছে। 5 


মন ১৩১৩] গ্রীম্য-গীতি - - ২৪৩ 
প্যাটে-অগ্টানা (১৩) দরে (১৪১, এ 
দিকে (১৫), অইল বাল! (১৬) ও নাজির বাই, গো--ও-. 
খ্যাহন নামানী (১৭) হাইলে| (১৮) ফিলাই (১৯) লইয়া 
আইও গো গরে-এয়-এহে-এ ॥ 
- ধ্যাত মুন্সী মৌলায় করছে কুমুটী (২০) 
হনাছন্‌ (২১) হুনলাইম এঠাইতি (২২) 
আরাম (২৩) বিন চিনি রাই নিলত হীন. 
তোঁবা তোবা, ইকি কর্ছি, 
না জাইন! কি জক্মাঁরি-_-এহ্যান কওছেন 1২৪) কি করি--ই- ২ 
কিরিঘ্তানে জাইত মাইরা সভায়, মরণ নাই, কইলছা হয় বারী (২৫) 
_ ইয়-ইহী- টী 
' কেয়ামতে কি দিষু জোবাব, লম আব, 
ভাশে বোলে কল অইতাছে, 
হে হান থনে (২৬) কাপইর চিনি আইবে! হবাকার--আর-আহা-আর ॥ 
* নোয়ার হান্কী খোরা (২৭) আছে য্যাত, 
বাইদ্যা চুইরা (২৮) ফালাও পৎত, (২৯) 
মাঁও বহিন বিরাদার সন (৩০) 
বাৎখাও (৩১) উইন্টা পাঁতাতো (৩১)--ওহোঁ-ও। 
আমিক্ুল্প! চইক্ষু খাইছ (৩২) তেরশও বার সনেতে--বোর ছু মোনেতে-এ-এে। 
ইসন বোর অইল গো. পানি, (৩৩) | 
গেরাম গেরাম বোরই নামানী--ই-হীঃ। 
পানীর তলে উইন্টা গ্যাল গে! কুম্পুর্নীর মুন্ুক--উয়--উহু--উক্‌ 1 
আমীরুল্লার হোমান (৩৪) দুক্‌ (৩৫) 
“দিনে দিনে কি ব্যান্‌ (৩৬) অইল, 
জাইত জমিন জাহান গেল, - 
শ্যাদ্দিন বুইন্মার (৩৭) আগুণ দিয়! নিজে পুবৃছি নিজের মুক্--উক্‌--উক্‌-- 





(১৩) রঙটানা। (১৪) ধরে। (১৫) হাদেও! (১৬) তালই। (১৭) ওলাউঠা। 
(১৮) লারিল। (১৯) ধীহ৷। (২০ ) সভা! (কমিটী ন! খালটি ?)। (২১) পয়ম্পরায়। 
(২২) এখানে বসিয়!। (২৩) (হারাম) নিষিদ্ধ । (২৪ ) যলতে|। (২৫) ভারী, পুরু । (২৬) হুইতে। _ 
(২৭) খাট। (২৮) ভেঙ্গেচুরে। (২৯) পথে । (<০) আত্মীয়কুটুত্বাদি। (৩১) ভাত থাও। ' 
(৩১) উন্টী পাঁতায়। (৩২) অন্ধ হইয়াছে । (৩৩) বর্ণা। -(৩৪)-সমান। ৫৩৫) মুখ” 
(৩৬) কি রকম বা। (৩৭) খড়ের বেলী, ব! দড়ি ইহাতে তামাকু খাইবার আগুণ রাখ! হয়। 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ওর সংখ্যা 
এযাহুন ছেত্তুর (৩৮) পুইরা নিমক খাইও, জিন্নিগীৎ (৩৯) না অইব চুক-- 
উয়-উহু-উক্‌ ॥ 

এমন সর্ম্বস্ধদ ভাষায় ঘোঁধ হয় এ সম্বন্ধে কোন কবিতা এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই । 
প্রদিকতাঁর সহিত তীব্র ব্যঙ্গ, জাত্যভিমান ইত্যাদির সংমিশ্রণে এ ধূয়া-গীতি হৃদয়ের আগুণের 
মত ছুটিয়! বাহির হইয়া আসিয়াছে । কবি বলিতেছেন,--হে শ্রোতৃবর্স, আজ বড় ছুঃখের 
ধূয়া শুনাইবার জন্য আসিয়াছি। এই দেশময় এক প্রচণ্ড বাতাস উঠিয়াছে, সে বায়ু ঘেমন 
প্রচণ্ড তেমনই বেগবান,_-সে বাতান আর কিছু নহে,__বিদেশী বর্জন। লাটবাহাছুর 
পরওয়ান। দিয়াছেন, হায় হঃখের কথা কি ৰলিব, সকল প্রজা মনিব ( সাধারণ কৃষক-বর্গ ও 
জমিদারগণকেও ) দিগকেই উদ্ভাস্ত করিয়া কোম্পানীর দ্বাজত্ধ লোপ পাইয়া গেল ( এই খানে 
পাঠক কবির হ্বগতভাঁষ উপলব্ধি করিবেন )। এখন কোথাকার কোন্‌ সুদূর আসামে লইয়া 
গিয়! গবর্ণমেন্ট দেশের খাজানা! আদায় করিবেন! হে আমার শ্রোতূবর্গ । এই মহামহিমান্থিত 
বাদ্ালার পবিত্র অক্কে--পবিত্র সৃত্তিকায় আমাদের পিভৃপিতামহের দেচরেণু মিশিয়! আছে, 
আমাদের এই পিতৃপৈতামহিক বঙ্গতৃমিতে কত বড় বড় বাদশা অভঙ্গভাবে রাজত্ব চালাইয়া 
গিয়াছেন, আর আজ কি না এই কোম্পানীবাহাঁহর নিজ্াব, শক্তিহীন রাজার মত খণ্ডবিখণ্ড 
করিয়া বিভিন্ন ভাবে এই রাজ্য, এই চির-এক্ত্র চির অবিভি্ন রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিপ্বা শাসন 
করিতে গেলেন। হাঁয় আমাদের পিতৃপুরুষ ! তোমরা কবরেও এতঘিনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া, 
আব আমাদিগকে ছাড়িয়া তোমরাও ভিন্ন হইতেছ।--হায় হাঁয় ! পরম পুণ্যবতী রাঁজরাজেশবরী 
মহারাণীর রাজত্বে একি অপূর্ব বিচিত্র কাও ! 

ভাই সব, গুনিলাম, জগন্নাথগঞ্জে যে মার ষ্টেনন আছে, সেই ষ্টেদন উঠিয়া তোমাদিগকে 
সদর নব-নগরে যাইতে হইবে। হায় হায়, প্লেটপেনসীল এগুলিতে| ইক্কুলবালকদের লিখিবার 
না পড়িবার জিনিষ বলিয়া জানি, সেই ছিলটে (শ্রীহট্ট ? ) না কি শিলংমিলং (Shil০ng) 
কোথায় কোন সমুদ্রের পারে,_-সেই খান আমাদিগকে লইয়া টানিয়া ফেলিবে! এসব কি 
অদ্ভুত ব্যাপার ? আবার শুনিয়াছি, সেই নূতন দেশে নাকি জর হইলে ( কালাজর ? ) পেটের 
পেশী ফুটিয়া ওঠে !--ওহে নাজির ভাই! হ্যাদে ও! বড় ভালই হইল। তুমিতো বড় 
মামলাবা্, সবার আগেই তোমাকে নূতন সদর নগরে যাইতেই হইবে, তা বেশ, এখন আর 
ওলাউঠায় মরিবার ভয় নাই,--কালাজরের পালায় পড়িয়া এবারে উদ্রমধ্যে প্লীহানামক আর 
একটা জীবের (তাই বা কেন? “পুত্র বল্লেই হয়’ বোধ হয় এই ভাব?) সম্ভব লইয়াই 
আসিবা! আঁর চাই কি? তুমি তো আঠক,ড়ো, এইবার ভাই তোমার ছনণম থুচিবার পথ 
হইল! ! (পাঠক দেখিবেন রসিকতার সঙ্গে কি তীব্র দুঃখের ছুরি ! ) আবার শুনলাম; দেশের " 
যত মুন্নী ও মৌলভী সাহেবের! কমিটী করিতেছেন। আমি অন্ধ নিরুপায়, তবু ভাগ্যে 


(৬ ) কলাগাঁছের গু খোল! । (০৯) জীঘনে। 


সন ১৩১৩] গ্রীম্য-গীতি ' ১৪৫ 


কথাটা এখানে বসিবাই শুনিযাছি, গারো শুনিগ[ম, যত বিলাতী লবণ চিনি ও বিলাতী 
কাপড় এসবই হাবাম। তোরা তোনা, না জানিবা এতকাল কি কুকর্দই করিষ। আমিযাছি! 
যাক, দুয়া কবিষা তোমবা খববট! দিব! রক্ষা কবিষাছ, কিন্ত বল দেখি, এখন গত পাপেৰ 
উপায় কি কবি? যা-তা হারাম খাওয়াইয়! হাবাম পর|ইয়া, খৃষ্টান. জাতিতে জাতি মারিয়া 
গেল, হায় হায় কি পাখর-পরাণ, অন্ধ হইয়া বাচিয়া আছি, তবু মরিলাম না ! বল, বল, 
কেরামতে, শেষেব সেই ভীষণ বিচারনিকাশেব দিনে এ বিষয়ের কি জবাব দিব? অয, 
তাই নাকি? দেশেই কাপড় চিনির কর হইতেছে নাকি? নেখান হইতে নিশুক্ধ দ্রব্য 
পাইব? তবে আব কি? তবে যে যথায থাঁক, অশুদ্ধ লৌহপাত্র (এনামেল) সকল চূর্ণ করিয়া 
আস্তাকুড়ে, পথে ফেলিয়া দাও, আঁজ হইতে হে ভাই সব, হে আত্মীয়কুটুনবস্বজনবর্গ, হে 
আমাদের সমাজের মাতৃ এবং ভগিনীবুপিণী ললনাগণ, আজ হইতে ওঁ অশুদ্ধ হারাম পাত্রাদি 
দুরে নিক্ষেপ কবি! আমাদের প্রাচীন সনাতন প্রথায় কদলীপান্রের নিয়পৃষ্ঠে অন্ন রাখিয়া 
আহাঁব কর। 
হার আমিকল্লা তুমি অন্ধ, কিছু দেখিতে পাঁও না, কিন্তু তেরশত বাঁবসন বৎসরট।য় 
ঘড় কষ্ট গেল, এ বসব ভীষণ বর্ষণ ও প্লাবন হইযাছে, গ্রামে গ্রামে ওলাদেবীর 'শাবির্ভাবে 
বহু গৃহ শূন্ভ হইয়াছে, তাঁর উপব, যেন সেই বর্ষার জলের নীচেই লোকে চক্ষুব অগোঁচবে সহসা 
কোম্পানীর মুলুক উলটিযা গেল, বাঙ্গালা আদাম হইল! অন্ধ আমিকল্লার রাত্রদিন সমান, 
তাঁহাব নিপ্সের দুঃখের আর তারতম্য কি? কিন্তু হে হগবন্! এ. কি শুন্ছি, দিন দিন 
এসব কি হইতেছে? লোকের জাতি, সম্পত্ি, প্রাণ এমন করিয়া! হৃত, বিচ্ছিন্ন এবং ন 
হইতেছে কেন? হায় হায়, এতদিন হারাম ‘চিজ’ সব ব্যভার করিষ! কি পাপই কবিবছি , 
বুন্দাব আগুণে নিজে নিজেব মুখ পুড়িরাছি, এখন যদি প্রায়শ্চিত্তে একটুও ফল পাওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে, তবে, হারাম, ত্যাগ কর, জাঁকজমক ত্যাগ কর, কলার খোলা পোড়াইয়া 
তাহাই লবণবপে ব্যবহার কব, তবু হারাম থাই ও না, দেখ, জীবনে যা ভুল হইয়া গিষাছে 
তার আর চার!” নাই; এখন আব কোন চুক বেন পাঁরতপক্ষে কোন মতে ববো না।” অন্ধ 
কবির পক্ষে কি স্বাভাবিক উক্তি! এমন কবির জন্যে শুধু পল্লী নর, সমগ্র বঙ্গই বনরুগ্ভ। 
আমরা কৰিব গৃহের সন্ধান পাই নাই, কিন্তু ইনিও টাঙ্গাইল অঞ্চলের কোন পল্লীব অবিবাপী; 
নন্দনপুবেব ধুয়া হইতে এইরূপই বুঝা যাৰ। বঙ্গভঙ্গে কবি হৃদযে কি আঁধাত পাইয়াছেন। 
আপন আঁগাঁব ও ধর্মেব প্রতিই বা তাহার কি গভীর অন্ুুরক্তি। এই প্রতিহাপিক 
*অন্ধ পল্লী-কবি সবলতায়, বৃষ্ধত্বে-_গ্রবীণতার সজীবরূপে ফুটিযা উঠিবাছেন, আব মর্দের 
' এবটী ‘হুবহু’ ক্ষত চিহ্নের . চিত্র আঁকির! দেখাইরাছেন। পল্লীর ধুলিমাঝে এই রত 
কুড়াইয়া পাইয়াছি। কিন্তু এমন রত্বের খনিটাকে দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণহৃদযে 
ফিরিয়াছিলাম। (ক্ৰমশঃ) 
জীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার । 


১৯ = 


১৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [ ওয় সংখ্যা। 


_পুঁড়োজাতির বিবরণ 


- ভারতীয় আতিমালায় হিন্দুভাবে অনুপ্রমাণিত জাতিপমূহের মধ্যে দুইটি সর্ধপ্রধান শ্রেণী 

জ্বাছে। এই শ্রেণীদবয়ের প্রথমাংশ অল্পবিধ আচার-ব্যবহারনিরত নিম্নবর্ণের হিন্মু। বস্তুতঃ 

যৃতগুলি নিয়বর্ণের হিন্দু, সাধারণ সমাজমধ্যে গণ্য, মান্ত ও পরিচিত আছে -তাঁহাঁর় মধ্যেও 

আবার দুই শ্রেণী দেখা যায় । এই শ্রেণীদয়ের মধ্যে প্রথমাংশ স্পর্শ-দোষ-হুই নহে। দ্বিতীয়াংশ 

একেবারে স্পর্শদোষ দোষে দুষ্ট হইয়া উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের অতি নিয়ন্তরে অবস্থান 

করিতেছে। 

এই ম্পর্শদোষ-হ্ট নিয়বর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে অস্ত আমরা পড়ো অথাৎ পুগুরিক জাতি 

সম্বন্ধে স।মান্ত কিছু আলোচন! করিয়া এই প্রবন্ধের সুচনা করিতেছি। ছুঃখের বিষয়, আমাদের 

ভারতের-_বিশেষ এই আসমুদ্র-হিমাচলব্যাগী অখণ্ড শস্ত্তামল! বঙ্গভূমির প্রকৃত জাতীয় 
‘ইতিহাস নাই ; বর্তমানে দুই একজন কৃতবিত্ত ব্যক্তির চেষ্টায় কিছু কিছু সংগ্রহ হইতেছে মাজ। 
. তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র আলোচনাটি কেবলমাত্র সাধারণে প্রচলিত গল্প এবং দেশব্যাপী 
জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়! সামান্য অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ পাঁঠকবর্গকে উপহার দিতে 
হইতেছে । সময়ের অনিবাঁধ্য পরিবর্তন ক্রিয়াতে বর্তমানে আমাদের ছ্বাতীয় জীবনে ইতিহাস, 
প্রত্বতত্ব এবং জাতীয় গৌরবকর ক্রিয়ার অঙুমন্ধান কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে । এমন কি 
সাহিত্যিকগণের মধ্যে উপন্তাসের যুগ শেষ হইয়া ইতিহাসাদির যুগ উপস্থিত হুইয়াছে। 
বিধাতার এই শুভ ইচ্ছার উদ্বোধনে অস্ত আমি যে কাহিনী প্রকাশ করিতেছি, তাহাতে 
প্রাচীনত্ব, এ্রতিহাসিকত্ব এবং মৌলিকত্বের যথেষ্ট অভাব থাকিতে পারে ; তবে আশা এই যে, 
বঙ্গীয় নিমবর্ণের সমাজদসুহে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ.করিতে পারিলে আমার প্রবন্ধ- 

লেখ! সফল হইবে । 

প্রাচীন এবং নব্য খঁতিহাসিকগণের মতে প্রাচীন গৌড়নগরের নিকটে "পৌঁগু, বর্মন” বা 

*পাতুয়া” বলিয়। যে স্থান আছে, পূ.ড়োগণ- তাহার. আদিম অধিবানী। গুঁতিহাসিক বিপ্লবে এবং 
সংখ্যাধিক্য গুণে ইহার! বর্তমানে বঙ্গের বহুগ্ধানের অধিবাসী হ্ইয়াছে। কোন কোন নব্য 
'ধ্রতিহাসিক এই পাওুয়! গ্রামের অবস্থিতি লইয়া অনেক বাঁদ-বিতগাঁর পর ইহাকে বর্তমান 
প্পাবনাজেলা” বলিয়া! স্থির করিয়াছেন । আবার জার একজন প্রত্বতাত্বিক পাওুয়৷ গ্রামের 
অবস্থিতিকে রাঢ় দেশ মধ্যে নির্দেশ করিতেছেন। ইহাদের কোন দলেরই মীমাংসা পূর্ণ নহে। * 
কেহ সামান্ত ছুই একটি প্রমাণের বলে নিজ মত দৃঢ়- করিয়াছেন। কেহ বা কেবল যুক্তি 
আর অন্মানের সাহায্যে নি মৃত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। -পাখুয়ার অবস্থিতি লইয়া 
এরতিহাসিকগণ যিনি যাঁহাই বলুন না কেন, আমরা তাহার বিচারে প্রস্তুত নহি, কেন না! 
আমাদের প্রবন্ধের বিষয় পুগুরিক জাতি লইয়া, পাওয়া লইয়া নহে। 


মন ১৩১৩] পুঁড়োজাতির বিবরণ ১৪৭ 


বলা বাহুল্য যে, পাওুয়ানগর যে স্থানেই অবস্থিত হউক ন! কেন, পু'ড়োজাতি যে তাহার 
আদিম অধিবাসী, ইহা সর্ধবাদিসন্মত। তবে পুরঁড়োগণের প্রাচীনদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, 
ভাহার! বর্তমান পাবনা জেলাকেই পৌ বর্ন বলিয়া বিশ্বাস করে। আবার এই জাতির 
সমপ্রদায়বিশেষ কিন্ত রাড়দেশের মধ্যেই পৌগু,বর্ধনেব অবস্থিতি নির্দেশ করিয়া থাকে। 
প্রমাণ স্বরূপ, তাহাদের ক্থাবার্তা ও ডং আচার-ব্যাবহারকে টার ৮ 
দেখা ষায়। 

একদিন একটি অনীতিপর বৃদ্ধ! নি তাহাঁদের জাতীয় উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাকে 
এইরূপ 'একটী গল্প বলিয়াছিল যে, গঙ্গাপার হইয়া আমাদের আগদনকালীন পবিত্র 
গঁদাজলের অভাব অন্ত আমাদের পূর্ববপুরুষগণ একটি তাত্্রপা্রে গঙ্গোদক রক্ষা করিয়া 
আনিয়াছিলেন_-অস্তাপিও আমাদের জাতীয় কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ প্রত্যেক গৃহস্থেরই গৃহে 
গঙ্গাজল অতি যত্নের সহিত তাম্পাত্রে রক্ষিত আছে।” যদি কেহ কোন পুঁড়ো গৃহে 
তাপাত্রস্থ গঙ্গাজল না দেখাইতে পারে, তবে তাহার অল্প অপরে আহার করে না। ইহাতে 
প্রকাশ যে, আমাদের জাতিতে আতিথ্য গৃহস্থের একটা নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্ধ্য। যদি কোন 
গৃহস্থের বাঁটীতে অতিথি উপস্থিত হুইয়া গঙ্গাদল চাহিয়া না পায়, তবে সে ক্ষুং পিপাসাতুর 
তইলেও "তাঁহার বাড়ীতে জলম্পর্শ করে না। বৃদ্ধার এই কথায়, .ঘটনা সত্য কি না 
জানিবাঁর জন্য আমি প্রাষ ১২1১৩ ঘর গৃচস্থের গৃহ '্সনুসদ্ধানে-গঙ্গাজল পাঁইয়াছিলাম এবং 
পুঁড়ো রমণীগণ উহা দেখাইবার সময় প্রত্যেকেই তাত পাত্রে আমাকে গঙ্গাজল দেখাইয়াছিল। 

যদি পুঁড়োজাতির এই গঞ্গ'জল বক্ষা-পদ্ধতি তাহাদের প্রকৃতই পূর্ববপুকষগণের আচরিত 
অনুষ্ঠান হয়; তবে একথা শ্বীবার্য্য যে, তাহার! প্রকৃতই রাট়ীয়। কিন্তু পুঁড়ো জাতির 
মধ্যে রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র বলিয়। কোন সম্প্রদান নাই ১- সাধারণতঃ তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, 
যথা ;--কবষ্ণপক্ষে, মধ্যমে, আর বাউরে 1 এই তিন সমপ্রদায়ই একই প্রাচীন পৌণু,বংশসন্ভূত। 
অন্রান্ত হিন্দুগণের স্তায় ইহাদের সংখ্যাধিক্য হইলে অবস্থানের গতি অনুসারে ইহার! ০০ 
যাজক ব্রাহ্মণগণের উদ্বেগে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। 

যখন পুরাতন পৌ বৰ্দ্ধন ছাড়িয়া এই জাতি উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়, 
তখন একজন ক্ষমতাশালী অভিজ্ঞ পুঁড়ো কারস্থগণের গায় নাকি একটি ”একজাই” অর্থাৎ 
জাতি-সম্মিলনী করিয়াছিল। ও ব্যাক্তির নাম বিদ্াধর। ইহার অর্থ বলে উচ্চ শ্রেণীর 
বাহ্মণগণ এই নিন্ন বর্ণের যাঁজন কাধ্য করিয়া পতিত হন। অধুনা এই পতিত ব্রাহ্মণ 
* বংশীয়গণই পুঁড়োজাতির পুরোহিত। বিস্তাধরের একজাইতে যে সকল ব্রাহ্মণ পাঁতিত্য- 
দোষে দুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশগত পুর্ব উপাৰি অন্ভাপিও অন্ষুপ্ন আছে। উদাহরণ 
হরূপ,_-যশোহর ঘোঁড়ামারার যুখোপাধঁয় উপাধিধারী পুগুরিক পুরোহিতগণের নাম উল্লেখ্য- 
যোগ্য। এই বিষ্ভাধরের বংশীয় পুঁড়োগণ অগ্তাপিও পুগুরিক সমাজমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহাদের, 
বংশীয় পুঁড়োগণ এখনো পাবনাজেলার স্থানে স্থানে উচ্চবর্ণের হিন্দুসাধারণেক্ স্তাকস সাংসারিক 


১৪৮ -সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওয় সংখ্যা 


কার্ষ্যে গণ্যমীন্ত হইয়া বাস করিতেছে। ইহাদের বংশের প্রায় সমস্ত পুরুষগণই বিস্তা 
শিক্ষা করিয়া উচ্চ উচ্চ রাজকর্ম্ম করিতেছেন। অধুনা ইহাদের বংশীয়গণ “মজুমদার” 
উপাধিতে পরিচিত । h bf 
'" এই মজুমদার আখ্যাধারী পু'ড়োগণ পূর্কোল্লেখিত বাউরিয়! সম্প্রদথায়ভু্ । যাহার! 
কুষ্ণপক্ষে বলিয়া পুগরিকসমাঁজে পরিচিত আছে, তাঁহারা অপর দুই শ্রেণীর অর্থাৎ 
বাউরিয়া ও মধ্যমে সম্প্রদায় হইতে অতি নিয়। কৃষণপক্ষীয় পু*ড়োগণই সাধারণতঃ 
বর্ধমান প্রভৃতি জেলার অধিবাসী ।- তবে যশোহর, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি জেলায় ইহাদের 
সংখ্যা অল্প হইলেও পু'ড়োসমাজে ইহারা নিতাস্ত নগণ্য নহে। এই শ্রেণীভুক্ত গোকে পিতা 
মাতার মৃত্যু হইলে, সম্মানরক্ষার জন্ত মৃত ব্যাক্তির ভন্মীভূতপ্রায় অঙ্গের কোন ন! কোন এক 
টুকুরা অস্থি গৃহমধ্যে মৃত্তিকাতলে প্রোথিত করিয়া রাখে। এই অন্ত অপর ছুই শ্রেণীর 
পু'ড়োগণ ইহাঁদ্িগকে অতি দ্বণ। করে এবং ইহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার করে না । 
এই শ্রেণীর পু'ড়োগণ প্রায়ই কৃষি-ব্যাবসায়ী ; তবে স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর ব্যবসা-বাণিজ্যুও 
করিয়া থাকে। পুরোঁহিতগণ ইহাদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধাদি প্রেতক্ুত্য-সন্বন্বীয় দ্রব্যাদি পাইয়া 
তাহা অপর শ্রেণীর" পুগুরিক বাড়ীতে ব্যবহার করিতে পাঁরেন ন!। সম্প্রতি খুলনা জেলায় 
অতি ভভ্রপল্লী দেনহাটীা গ্রামের এক কৃষ্ণপদ্ধীয় পুড়োর বাড়ীতে একটা ব্রাহ্মণ আঁ্তশ্রাদ্ধের 
শধ্যাচ্ছাদনাঁদি লইয়া মধ্যম-শ্রেণীর পু'ড়োব বাড়ীতে ব্যবহার করেন, তাহাতে পুণ্রিক-সমাজে 
এক মহা-সামাঁজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল । পরিশেষে সেই আত্মবিনাশক গোলযোগ 
জমিদার বাঁড়ীতে কিছু অর্থদণ্ড দিয়া মিটিষা| গিয়াছে। ও কৃষ্ণপক্ষীয় পু'ড়োগণকে 
ছ্থানবিশেষে “পটো” কহে, অর্থাৎ ইহারা চিত্রবিস্তা শিক্ষা করিয়া হিন্দু সাধারণের গৃহে পট 
চিত্র করিয়া এই আখ্যা পাইয়াছে। বস্তুতঃ পটো বলিয়া এক শ্রেণীর না হিন্দু না মুসলমান 
জাঁতি সেই অঞ্চলে বাস করিতেছে। তাঁহাদের সঙ্গে এই কৃষ্ণপক্ষীয় পুওরিকগণের কোন 
সংশ্রর নাই) কেবলমাত্র চিত্রপটের কাধ্য জন্য ইহার! “পটো» নামে অভিহিত । সম্ভবত 
ব্ৰদ্ধবৈবৰ্তপুরাণে এই জাতিই “পাটু” বলিয়া উল্লিখিত 

তাঁহার পব, মধ্যমশ্রেণীর পুশুবিকগণ আজকাল একরূপ উন্নত ধরণের হিন্বুভাবে পরিচিত 
হইয়া আসিতেছে । ইহার! হরিদ্রা লঙ্কা বেগুন প্রভৃতি তরকারীর আবাদ এবং ব্যবসা 
করে। তবে স্থানবিশেষে এই শ্রেণীর পু'ড়োগণ কৃষিকাঁধ্যজাত অন্তবিধ দ্রব্যাদ্িও প্রস্তুত 
করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ইহারা! সামান্ সাান্ত লেখা-পড়াঘটিত চাকুবি ও ব্যাবসাবাণিজ্য 
করিতেছে । ইহার! পুরোহিতের প্রতি ভক্তিশুন্ত আতি। পুরোহিতগণও ইহাদের উপর একরূপ * 
" খড়াহন্ত । মধ্যমপক্ষীয় পুগুরিকগণ বলিয়া থাকে যে, আমরা! "জলচল জাতি” অর্থাৎ উচ্চ- 
বর্ণের হিন্দুগণ আঁখাদের জল খাইতে পারেন ; কেবল হিন্দু-আচার অনুষ্ঠানের গন্ত পতিত 
্রাহ্মণগণেব ছারা যাঁজন কাঁগ্য ববাইয়া থাকি বলিয়া আমাদের জল খাইতে অন্তান্ত হিন্দুগণ 
অগন্মত। শুনা বাশ যে, কৈবর্ঘ জাতির পুবোহিতের অন যেমন কৈঘর্তগণ ব্যবহার করে না, 


সন ১৩১৩] পুড়োজাতির বিবরণ ১৪৯ 


সেইরূপ এই ম্ধ্যমপক্ষীয় পুগুরিকগণ তাহাদের পুরোহিতের অন্ন আহার করিতে সম্মত নহে। 
কিন্ত বিগত ১১০৩ সালের পৌগওরিক একজাই সভাতে ব্রাহ্মণগণ ইহাদের ক্রিয়াকর্ম 
করিতে অসম্মত হওয়াষ, এই শ্রেণীর পুঁড়োগণ অতঃপর পুবোহিতের অন্ন আহার করিতেছে! 
এই সম্প্রদাবতুক্ত পুণুরিকসমাজে একটি অতি পুরাতন গল্প আছে যে,--দক্ষিণবন্গের 
অদ্বিতীয় অধিপতি বীরভূমি যশোহবের বীরসন্তান বাঙ্গালীজীবনের স্মরণীয় আদর্শ পুরুষ 
মহম্মদপুরাধিপতি দীতারাম রাঁষ পূর্ব-জন্মে পুঁভে! ছিলেন । গল্প এই-_,একদিন বেল! দ্বিপ্রহর 
অতীত হইলে রাজ! অনমঘ পাঁকা কীঠালের গন্ধ পাইয়া একজন জ্যোতির্বেতাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন--ইহার কাবণ কি? সভাস্থ জ্যোতির্ধ্দ কহিলেন, মহারাজ ! আপনার পুর্বজন্মের 
একটা পুত্র আপনার শ্রাদ্ধ করিতেছে, পিণ্ডের সঙ্গে সে ব্যক্তি পাঁক। কাঠাল দিয়াছে, তাই 
আপনি গন্ধ অনুভব করিতেছেন। জ্যোতির্বেভার কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ রাজ্য-মধ্যে 
অন্ুসন্থান করিতে আদেশ দিলেন। রাঁজ-অন্ুচবগণ বহুকষ্ট ও অনুসন্ধানে একজন বৃদ্ধ 
পুঁড়েকে আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন রাজা সেই বৃদ্ধকে বৃত্তি দিয় প্রতিপালন করিতে 
লাঁগিলেন। এই সমর জ্যোতিষী কহিল, মহাঁবাঁজ আপনি পূর্ধজন্মে পু'ড়ো ছিলেন। একদিন 
ছুই গ্রে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পিপাসায় কণগত্তপ্রাণ হইয়া আপনার কৃত তরমুজের জমিতে 
উপস্থিত হইলে আপনি তাঁহাকে একটি পাঁকা তরমুজ দিয়! তাঁহার সেই দারুণ পিপাসা নিবারণ 
করিয়াছিলেন, সেই ফলদাঁন পুণ্যবলে আপনি এই জন্মে রাঁজ হইয়াছেন ।* 

ইত্যাদি গল্পের উপর নির্ভব করিয়া! পুড়োগণ বলিয়া থাকে যে, “রাজা সীতা রামের প্রদত্ত 
নিফর জমি অদ্যাপি মাগুর! মহকুমার সিবিজদিয়! গ্রামের তারিণী পুণ্ডরিক এবং তীয় বংশীয়গণ 
ভোগ কবিতেছে। আমি কথার উপর বিশ্বাস করিয়া তারিণীপুগরিকের ত্রাতুদ্ুত্র শ্রীমান্‌ 
গোপ্যলচন্দ্রের নিকট সত্যাসত্য অনুসন্ধান কবিয়াছিলাম। তাহাতে গোপাল বলিল যে, 
"উক্ত জমি মধুবতীর ভাঙ্গনে ভাদ্দিয়া যাওয়ার পর আর তাহা আমরা পাই নাই ৷” বস্তুতঃ 
এই অঞ্চলে পুগুরিকগণেৰ মধ্যে গোঁপালের পিতা কালাচাদ প্রধান ব্যক্তি । ইহাদের 
নিকটই আমি পুড়োজাতির বিবরণ যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র ; ইহার! মধ্যমপন্গীয় 
পুগুরিক। হবিদ্রা প্রভৃতি পণ্য দ্রব্যই ইহাদেব জীবনযাত্রার প্রধান উপায়। ক্ৃষ্ণপক্ষীর়গণ 
হইতে এই মধ্যমপক্ষীয়গণ অনেকটা উন্নতধরণের অবস্থাপন্ন। এই শ্রেণীর পুঁড়েগণের 
নিকট হইতে সমগ্র পুগুরিকজ্জাতির সামান্য একটা পৌরাণিক প্রমাণ পাইবাছি, তাহ! 
বাউরিয়া শ্রেণীব বিবরণমধ্যে উল্লিখিত হইল । 

এইস্থানে আব একটী কথা আছে। এই মধ্যদঞ্জেণীর পুগুরিকগণ পুত্রকন্ার বিবাহে 
একরূপ অভিসব -প্রথাঁব অচিরণ কবিয়! থাকে, অর্থাৎ ইহারা পুত্রকন্ভার বিবাহে উচ্চবর্ণের 
হিন্দৃব ন্যায় প্লগ্রপত্র” স্থির কবিষা তাহাতে একটা হুবিদ্রার কৌটা দিয়া দ্বাক্ষরান্তে ব্বকণ্তার 


— শসপিপাাটি 








* সীতারানের জলকীহ্তি দেখিয়! ঝবারণে ইত্যাদি গৃহ প্রচলিত করিয।ছে ইহাই নভ্য। 


১৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয়সংখ্যা। 
হস্তে উহ! অর্র্ণপূর্ববক পরম্পর আদান প্রদান ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই প্রথা অপর দুইশ্রেণীব 
পুগডরিকগণের মধ্যে প্রচলিত নাই । ইহারা বলে যে, পাঁবনাঁজেলায় যে পুগুরিকজজাতি আছে, 
তাহাদের সহিত আমাদের পংক্তিভোত্রন নিষেধ নাই ১ কিন্ত সামাজিকভাবে আহারাদি হয় না । 
কেন না আমরা রাজসম্মানিত, অর্থাৎ রাজা সীতারাম রায়ের সম্পর্কিত বলিয়া আমরাই 
শ্রেষ্ঠ । তবে প্বিস্ভাধরের অধস্তন পুরুষগণ আমাদের জাতির মধ্যে সর্ব প্রধান ।” আমরা 
মধ্যমপক্ষীয় হইলেও রাজসন্মানে শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছি। আমাদের শ্রেণীর বড় বড় গৃহস্থই 
কলিকাতার দক্ষিণে ডায়মওহাড়বার মহকুমায় অবস্থান করিতেছেন। ' তাহারা সকলেই 
চাকুরিব্যবসায়ী। এই পুগুরিক গ্ৃহস্থগণ অতি পুরাতনকাঁল হইতে আমাদের জাতীয় ব্যবস! 
পরিত্যাগ করিয়া চাকুরি এবং অন্যবিধ ব্যবস! অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ 
বাক্তিই জমিদারের গোমস্তা, মুহরী, মুন্সী ইত্যাদি কার্য করেন। বর্তমানকালে ইংরাদীতে 
কতবিদ্ত হইয়া আঁবার অনেকে: গবর্ণমেণ্টেব আঁফিসে এবং কেহ কেহ সওদাঁগরি আফিসে 
কাৰ্য্য করিতেছেন। ইহাদের উপাধিতে পুণুরিক বলিয়া! আদৌ চিনা যায় না। বিশ্বাস, 
সরকার, প্রামাণিক, শিকদার, ভূয়ে প্রভৃতি নবাবী উপাধি এবং কার্বাল, নাঙ্গলে, দাঁম, 
মাহম; প্রকাইট প্রভৃতি সামাজিক উপাধিতে ইহারা সাধারণে পরিচিত। এই “্দক্ষিণ- 
বঙ্গের পুণ্ডরিক-সমাজে ৫৬ হাজার টাক! দিতে না পারে এমন গৃহস্থ একঘরও নাই। 
ইহাদের যে প্রামাণিকে ক্ষৌরকার্ধ্য করে, তাঁহারা এই অঞ্চলে অন্তান্ত নৱসুন্দরকুল 
হইতে অতিশ্রেষ্ঠ, ইহাদের সাধারণ নাম প্দাসপ্রামাণিক”। অপর আর এক শ্রেণী 
ক্ষৌরকার এই অঞ্চলে আছে, তাঁহাদের সাধারণ নাম “মার্লা গ্রামাণিক”। 

- এই ছুই শ্রেণীর ক্ষৌরকারগণের সঙ্গে পুণুরিক-সমাঁজের একটা পুরাতন গল্প আছে। কোন 
এক সময় কলিকাতা! ভবানীপুরের হরপ্রদাদ রায় জমিদার মহাশয়ের পুর্বপুকষ সাধকপ্রবর 
কেশবচন্দ্র রায় তাহার জমিদারী মুড়গাঁছা পরগণার অন্তর্গত ভায়মগুহারবার মহকুমার 
নিকটস্থ ”বানচেওড়া” গ্রামে “কেশবেশ্বর শিব” প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া পুগুরিক-প্রজাগপের 
সাহায্য গ্রহণ করেন। তাহারা অশৌচাবস্থায় দেবকাধ্য করিতে অসম্মত হওয়ায় জমিদার 
কেশবচন্দ্র ক্ষোরকারগণের দার! তাহাদিগকে শৌচসুক্ত করিতে আদেশ দেন | 'াঁমাণিকগণ 
পুণ্তরিকের ক্ষৌরকাঁধ্যু করিলে অপর উচ্চবর্ণের কাধ্য করিতে পারিবে না বলিয়া অস্বীকার 
করে ? তাহাতে জমিদার মহাশয় সেই সময় পুণ্ডরিকগণের ক্ষৌর কাধ্যকারী নাঁপিতগণকে “দাস” 
উপাধি দিয়া নিজে তাহার দ্বারা ক্ষৌরকার্ধ্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। এই হইতে যাহারা পুও- 
রিকগণের কার্ধ্য করে, তাঁহারা, দাসপ্রামাণিক হয় এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুরও কাধ্য করে। আর 
অসপ্মত নরসুন্দর মালা অর্থাৎ “সানটানা” বলিয়া পতিত হয়! অধুনা এই কাৰ্য্য হইতে উচ্চ, 
বর্ণের হিদ্দুব প্রামীণিকে পুণগুরিকগণের কার্ধ্য করিয়া আসিতেছে । কেশবচন্দ্র হইতে পুড়োঁ- 
সমাজের আরও একটা উন্নতি হয়। পুগুরিকগণ পরম জাগ্রতবিগ্রহ কেশবেশ্বর শিবের পরিচারক . 
হইয়। অপর নিয়বর্ণের হিন্দু হইতে অনেক পরিমাণে সাধারণ হিদ্দুসমাজে প্রাধান্ত পাইয়াছে। 
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এই আদি কালের মধ্যম্পক্ষীয় পুগুরিকগণ এখনও স্থানে স্থানে প্রায়ই সদগোপ ইত্যার্দি 
তির ভা ‘জলচল’ জাতিরূপে গণ্য হইতেছে। সম্প্রতি মাগুরা মহকুমায় মধ্যমপক্ষীয় 
পুণ্রিক-মমাজের এক ব্যক্তি পুলিস সবইন্‌স্পেক্টর হইয়া অনেক উচ্চবর্ণের সঙ্গে মিশিয়া 
চলিয়া গিয়াছেন। ইহার নাম নৃপেন্ত্রনাথ গ্রকাইটু। বস্তুতঃ এখন অনেক শিক্ষিত মধ্যম- 
পন্গীয় পুণ্তরিক জলচল জ্রাতিরূপে গণ্য হইতেছেন। 

বর্তমানে ইংরাজীখিঞ্ার প্রভাবে হিন্দুব সামাজিক বন্ধন তত দৃঢ় নাই। তাই অনেক 
নিম্নবর্ণের হিন্দু বিস্তা শিখিয়া উচ্চবর্ণের লঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলে । কেশবেশ্বর শিবের প্রসাদে 
দক্ষিণদেশীয় পুগুরিকগণের 'অনেক ভূসম্পত্তি এবং মাঁনসন্তরম হইতেছে। পুগুরিক-সমাজে 
এই শ্রেণীর পুঁড়োগণই অধুনা অনেক উন্নতি করিয়াছে। ইহারাই সেন্সেসের রিপোর্টে 
পুওরিক নাম লেখাইয়া বৈশ্তবর্ণ নামে অভিহিত হইয়াছে । আজকাল দেশে যে আভিজাত্য- 
স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অধিকাংশ নিম্নবর্ণের হিন্দু বৈশ্য হইয়া উঠিতেছেন। পূর্বে 
যাহাদের কোনরূপ নামগন্ধ ছিল না, এমন অনেক জাতিও বৈশ্য পদবীতে বর্তমানে উন্নীত ; 
পুগুরিকগণ অধুনা বৈশ্ত বলিয়া সমাজে পরিচিত! আমরা যতদুর পারি, অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিয়াছি পুণডরিক-সমাজের মধ্যমপক্ষীয়গণই বর্তমানে এই সমাজে অত্যুন্নত। 

- বাডিরিয়া শ্রেণীর পুণুরিকগণ-বলে যে, আমাদের জাতির মধ্যে আমরাই প্রধান, কেন না 
আমর! কোন দিন কোন হীনকাধ্য করি না, বিশেষ আমরা উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের সমতুল্য 
আচার-ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা শৃদ্রজাতি নই। ভারতে শুড্র বলিয়া যে এক শ্রেণীর 
জাতি আছে, তাহার! বৈদ্দিককালের আধধ্যগণের দ্বারা পরাজিত জাতি। তাহারাই এই ভারতের 
আদিম অধিবাসী! আমর! আধ্যবর্ূ, আমরা কখনও কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের দাসত্ব করি 
নাই, আমাদের 'পুর্ব্বপুকষগণ একদিন এই বঙ্গদেশে একটী অতি বিস্তৃত স্বাধীন রাজ্য গঠন 
করিয়াছিলেন, পৌগু,বর্ধন তাহার রাজধানী । আমাদের পুর্বনাম পৌ, নহে-_পৌগ্য। 
রাজা! যযাতির অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তাহার মধ্যে পৌগা একজন । যে সময় যযাতি 
যৌবন-লাভের অঙ্ক ব্যাগ্র হইয়া পুত্রগণের নিকট যৌবনপ্রাপ্তির আশা করিয়া প্রবঞ্চিত হন, 
তখন তাহার পুত্রগণের অধিকাংশই পিতার অসস্ত্টির ভয়ে দিখ্িদিকে পরিব্যাণ্ড হন। যে পুত্র 
তাহাকে যৌবন দিয়াছিল, তিনিই পবিশেষে সাআ্বাজ্য- ভোগ করিয়/ছিলেন। অপর পুত্রগণ 
বিভাড়িত হইয়াছিল । এই বিতাড়িত নৃপকুমারগণের মধ্যে পৌপ্তুও একজন। ইনিই হস্তিনা 
পরিত্যাগ করিয়া এই জল-জঙ্গল সমাকীর্ণ সমুদ্রতটশালিনী বঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া বাস 
করিয়াছিলেন। ইহারি বংশীয় পৌও বর্ধন নামে নৃপতি যেরাজ্য সংস্থাপন করেন-_সেই 
স্থানের নামই প্রাচীন পৌগু,বর্ধন বা পাওুয়া। এই পাঁও্য়!-দেশজাত বলিয়া অধুনা আমরা 
পৌগুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছি। আবার এই পৌপ্য নামক রাজার তিনপুত্র। পরাশরঃ 
পরুষরাম, পুরণ্য়। এই তিন মহাত্মা আচার অনুষ্ঠানে আস্থাবান্‌ হইয়া বেদবিধিসজত ক্রিয়া 
পদ্ধতিতে এতদূর উন্নত হইয়াছিলেন যে, ইহারা কাজে আমাদের জাতির গৌষ্টিপতি হইয়াছিলেন। 


£ 
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এই তিন মহাত্মাব নামে আমরা অদ্যাপিও “গোত্র” উল্লেখ করিয়া আসিতেছি। বর্তমানে 
পুঁড়ে। বলিয়া যেখানে যে সম্প্রদায় থাকুক না কেন, সকলই এই তিন গোত্রজ। কালে যখন 
আমাদের জাতির প্রভাব হীন হইতে লাগিল, তখন আমরা বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া বহুস্থানে 
অধিবাস করিতে লাগিলাম। 
যে সময় শোঁলেমান কোরানী গৌড়ের বাদসাহী ভক্তে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন আমাদের 

জাতির প্রতি তাহাব কুদৃষ্টি পড়ে। সেই বাদসাহী 'মত্যাচারে আমর! ছত্রভঙ্গ হইয়া এই বর্তমান 
হীন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। কিছুকাল পরে আবার আমাদের এই পৌগ্য জাতির ' 
জীবনে এক মহ! গুভদিনের সুব্রপাঁত হয়। বিস্তাধর নামে একজন ক্ষমতাশালী ধনী ব্যাক্তি 
আমাদের জাতির মধ্যে একটি মহা-সন্মিলন ক্রিয়া করিতে "একজাই* করিয়ছিলেন। এই সময় 
বঙ্গীধ, রাঢ়ী, বারেন্্র বৈদিক এই শ্রেণীতয়ের ব্রাঙ্গণগণ বিদ্যাধরের দানে অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদের 

স্ব পরিত্যাগ করেন । অর্থলেভে তৎকাঁলের কতকগুলি অশিক্ষিত অজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমাদের 
পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হইয়া পতিত হইলেন। অদ্তাপি আমাদের পুরোহিত বংশে অনেক 
স্থানে ব্রাহ্মণের উচ্চ উপাধি আছে। 

, তাহার পর, বিস্তারের একজাই কার্ধ নিষ্পন্ন হইতে না হইতে অর্থের লোভে অপর 
কতকগুলি চতুর ব্যক্তি ব্রাহ্মণ সাজিয়া আমাদের ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়ছিলৈন; 
এইজন্য অস্তাপিও একটা প্রবাদ আছে যে, মামর! পুরোহিতের অন্ন আহার করি না, অর্থাৎ 
্রাহ্মপাহীন বাক্তিগণ ব্রাহ্মণ হইয়া চলিতেছেন বলিয়া কিছু সময় আমাদের জাতির মধ্যে স্থানে 
স্থানে এরূপ বাবহার ছিল) কিন্তু তাহ! ১১*৩ সালের *পৌগুরিক একটিতে” অর্থাৎ পৌগুরিক 
সন্গিলনে রহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা শুত্র জাতি নহি-_বর্তমানে শূদ্রত্ব আসিয়া 
পড়িয়াছে বটে। বিষ্তাধরের একজাই সময়ে সমগ্র পৌগ্যজাতি তিনজন গোষ্ঠিপতির নামে 
পরিচিত হয়, উহাই অস্তাঁপি প্রচলিত আছে। এই তিন ব্যক্তির গোষ্ঠিতে বর্তমান পৌগ্যজাতি 
কৃষ্ণ পন্ষীয়, মধামপক্ষীয়, আর বাউরিয়। নামে অভিহিত হইয়াছে । আমব! আমাদের ব্রাঙ্গণ- 
গণের কুকার্যেই বর্তমানে ম্পর্শদোষ-ছুষ্ট জাতি মধ্যে গণ্য হইযাঁছি। অস্তাপিও আমাদের 
জাতিতে কেহ কোন বেদবিধি বিবর্জ্জিত কাঁধ্য করে না। এখনও আমাদের জাতির মধ্যে 
বাহ্মণদি জাতির স্তায়্-বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তর্পন ও পুজাপন্কতি প্রচলিত আছে। 

এখন কথা হইতেছে যে, এই বাউরিরা সম্প্রদায়তুক্ত পৌগুরিকগণের মতে বিশ্বাস স্থাপন 
করিলে দেখিতে পাই যে, প্রকৃতই ইহারা বযাতিপুত্র পৌগ্যরা্ার রওণদ্গাত জাতি। আবার 
ই্তিহাসিক যুগের প্রমাণ বলে ইহাদের কথায় এই পুঁড়ো' জাতিকে, অতি পুরাতন বঙ্গীয় 
অধিবাদী বলিয়া 'গ্রহণ করিতে কোন বিদ্লই “দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। নব্য এবং প্রাচীন 
প্রতিহাসিকগণ একবাক্যে ইহাদিগকে প্রাচীন পৌঁগু.বর্ধন নগরের অধিবাসী বলিতে কুষ্ঠিত 
নহেন। সুতরাং বর্তমান পু'ড়ো অর্থাৎ পৌগরিক জাতি পৌরাণিক পৌগ্যজাতি হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। - তাঁহার পর, ত্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণে উল্লেখ আছে ধে, ক্ষত্রিয়ের উগ্র..বীর্যে বৈশ্ানী 
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উদরে। জন্মিল পৌগুক জাতি অবনী ভিতরে।' পুরণের এই সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেই ইহারা. 
জল-চল জাতি হয় । আজ কাল যে আভিজাত্য যুগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই বর্তমানের 

জণ-চল পড়ো জাতিও ছিন্দুর উচ্চবর্ণের অভিমান করিবে, ইহা অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ 
বিগত সেন্নস্‌ রিপোর্টে সমগ্র পুঁড়োজাতি এই প্রমাণ দেখাইয়া গতর্ণমেন্টে দরখাস্ত করিয়া 

পৌওরিক নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাদের জাতি মধ্যে কোন ধারাবাহিক তত্ব লিখিত 

ব! প্রচলিত নাই, অথবা এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কোনরূপ “কারিকা» কিংবা ‘কুলপঞ্জিক!” প্রস্তুত 

করেন নাই ; সুতরাং ইহাদের মৌখিক কথাকেই প্রমাণ মধ্যে. গণ্য করিয়া এই প্রবন্ধের 

উপসংহার করিতে হইতেছে। < - 

- উল্লিখিত ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণের সে অনুমিত হইতে পারে যে, যুগমাহাত্ম্যে বৈশ্তানীর 
গর্ভে ক্ষত্রিের রসে পৌগুজাতির উৎপত্তি হওয়ায়, ইহারা মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া বৈশ্ত- 
হইয়ছে। ইহাদের আমুষ্ঠানিক ক্রিয়া হইতেও ইহাঁদিগকে বৈশ্য বল! যাইতে পারে! অধুনা- 
ইংরাজী শিক্ষার বলে ইহারা ইংরান গবর্ণমেণ্টের অধীন যে পদ্ধই লাভ করুক না কেন, পঞ্চাশ 
বর্ষ পূর্বে ইহারা সকলেই যে কৃষিজীবী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নানাবিধ তরকারী ও হরিদ্রা 
মৌরী আদা, প্রতৃতি ম্‌সল| উৎপন্ন করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য। ক্রষিকার্য্যই পুরাণমতে বৈশ্ত: 
বর্ণের মুখ্য-কাঁ্য্য, বৈশ্তানীর গর্ভে উৎপন্ন হওয়! ও ওঁতিহাসিক বিপ্লবে মুসলমান রাজগণ কর্তৃক 
স্বদেশ হইতে বিতাড়িত ও হতসর্ববস্থ হওয়ায় কৃষি প্রধান বঙ্গে ইহার! ক্রষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে। 
কৃষ্ণপক্ষে পুগুরিক সম্বন্ধে অন্ত এক অমুমানও উপস্থিত হয়। যশোর, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি 
জেলার বারদ্ধীবি-জাতির নধ্যে দুই সম্প্রদায়ের বারুই দেখা যায়; কৃষ্ণপক্ষ বাকই ও শুরুপক্ষ 
বারুই। কৃষ্ণপক্ষ বারুয়ের অপর নাম মগের বাকই। প্রায় ছুইশত বর্ষ পূর্বে এই অঞ্চলে 
মগদিগের অসান্ুষিক অত্যাচার-ছিল। এই অত্যাচার-নবন্ধন এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ 
বারুই প্রভৃতির মধ্যে একটা “মগো” থাক হইয়াছে । লাকইজাতির মগোদল মগো নাম অতি 
স্বণিত বলিয়া কৃষ্ণপক্ষ বারুই নাম লইয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রতিবেশী মিরার অনুকরণে মগো 
পুণডরিক কৃষ্ণপক্ষ পুরিক নামে পরিচিত হইয়াছে । 

বঙ্গে ছুই শত বর্ষ পূর্বে মোগল পাঠানগণের জয় পরাজয় ও ১ আধিপত্য স্থাপন ন লইয়া থ অপর 
জাতিগণের গ্রাতি অনেক প্রকার অত্যাচার ও উৎগীড়ন চলিয়াছিল। সেই সুত্রে গৌড় পাওুয়া 
রাচ়-প্রভৃতি দেশে ইসলামবাহিনীর যেরূপ গতিবিধি হইয়াছিল, তাহাতে. কত উচ্চ শ্রেণীর 
জাতিকে স্থানচ্যুত হইয়া নিয় বঙ্গের অধুষিত প্রদেশে বসবাস করিতে হইয়াছে। যাহাদের 
* ধ্নসম্পত্তি ছিল না--যাহারা দেশ হইতে ব্রাহ্মণ, গুরু-পুরোহিত, ক্ষৌরকার প্রভৃতি আনিতে 
_ পারেন নাই, তাহাদ্বিগকে বাণ হইয়! নিমব্ধের হিন্দুশ্রেণীর নিয়স্তরে অবস্থিত করিতে হইয়াছিল। 
কে জানে, কালে পুরাতত্বনুসন্ধান ফলে কোন নিয়ন শ্রেণী কোন মহজ্জাতির অধঃপতিত শাখ! 
বলিয়া প্রমাণিত হইবে! পৌগু.কজাতীয় লোকসমুহ যে রাঢ়দেশ হইতে এই দেশে নবাগত 
তাঁহার আর একটী প্রমাণ পাঁওয়! যায়! পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বে এই অঞ্চলে তরকারীর ব্যবহার 
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অতি অল্প ছিল নদীমাতৃক নিম্নবজে মৎস্তের অভাব ছিল না। সকলই যথেষ্ট পরিমাণে 
মহস্ত ব্যবহার করিত। তরকারী আদি রাড অঞ্চলেই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হয়। সম্ভবত 
পৌগুরিকগণ এই দেশে তরকারীর চাষ নাই দেখিয়া তাহাদের আগমনের সময় হইতে তর- 
কারীর চাষ আরম্ভ করিয়া এতদিনে তরকাঁরীর ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছে। প্রাচীনগণের মুখে 
শুনিতে পাওয়া বায় যে ৮০ আশি বর্ষ পূর্কো এই অঞ্চলে পটল পাওয়া যাঁইত না--৪০ চল্লিশ 
বর্ধ-পূর্ব্বে পালং শাকের নাম এ অঞ্চলের লোকে শ্রুত ছিলেন নাঁ__ মিষ্টকুম্মাড এই দেশে 
নবাগত বলিয়া “বিলাতি কুস্মাও” নামে পরিচিত। য্শোহ্ব, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রতৃতত 
জেলার অনেক লোক এখনো “সজিন! খাঁড়া, পু শাক” প্রভৃতি আহার করিতে শিখেন 
নাঁই। এই আঞ্চলে বহুল পরিমাণে যে শ্রেণীর বেগুন হুয়-তাহা কলিকাতা অঞ্চলের লোকে 


দেখিলে ন! হাসিয়া থাকিতে পাঁরিবেন না। ইহাতেই আমরা অনুমান করিতে পারি যে, রা 


অঞ্চলের পৌগুরিকগণ এই দেশে আঁসিয়! স্বদেশী তরকাঁধী গ্রস্তত করিতে করিতে অধুনা 
এই দেশের লোককে তাহার ব্যবহার শিঙ্গ দিয়াছে! 

পুর্বে যে কৃষ্ণগক্ষীয় পৌওরিকদিগের গৃহ মধ্যে গিতৃমাতবর অস্থি রাঁধিবার কথ! বলিয়াছি 
তাহা বোঁধ হয়, মগদিগের সংস্পর্শে প্রচলিত হইয়াছিল । মগদিগের মধ্যে অধিকাংয ব্যক্তি শব 
সমাধিস্থ করে | কেহ কেহ শবদাহ করিয়া দঞ্চাবশেষ সমাধিস্থ করিয়া থাকে। পৌওু.ক জাতির 
গৃহ মধ্যে অস্থি প্রোথিত রাখার প্রথা, বোধ হয়, মগদংস্পর্শে ঘটিয়াছে। ইহাও কৃষ্ণপন্ষীয় পুঁড়ো- 
গণের মগো পৌতু,রিক নামের দ্বিতীয় গ্রমাপ। বস্তুত: পৌণ্ড.ক জাতি যে আদিতে একটা 
বড় জাতি মধ্যে গণ্য ছিল, তাহার আরে! প্রমাণ আঁছে। | 
'" পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ১২০৩ সালের পূর্বে এক সম্প্রদায় পৌওঁ রিক তাহাদের 
পুরোহিতের অন্ন আহার করিত না ; ইহা পৌঙু জাতির পূর্বতন বংশমর্য্যাদার দৃষ্টান্ত । তাহারা 
তাঁহাদের আদিবাস স্থানে সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দেখিয়া আসিয়াছিল। নবনিবাসে আসিয়া 
কুষিকাৰ্য্য করার জন্ত এদেশীয় সদাচাররত ব্রাহ্মণগণ তাহাদের কাধ্য করিতে এবং জল গ্রহণ 
করিতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং পৌগু,রিকগণ নিয়ন্তরের ব্রাহ্মণের দ্বারা যাঁজন-কাধ্য সম্পন্ন 
করাইতে বাধ্য হইল। কিন্ত পূর্বসংস্কারে এই নিয় শ্রেণীব ব্রান্মণগণের অন্ন গ্রহণ করিতে তাহার! 
স্বীকৃত হইল-না। ইত্যাদি কারণে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, পৌণ্ড,রিকজাতি 'নৈশ্বর্ণ 
হইবে তাহার সন্দেহ নাই! ইতিহাসের গৃঢ়তত্ব অমুসঞ্চিত হইলে বঙ্গের অনেক স্পর্শদোষ দুষ্ট 
নিয়শ্রেণীর হিন্দুর মৌলিকতব বাহির হইবে। 

' আমাদের এই ক্ষুদ্র আলোচনায় শিক্ষিত সমপ্রদায় আকুষ্ট হইলে, ভরসা করি, পৌপ্ডরিক ' 
জাতির সঙ্গে অনেক নিয়বর্ণের উ্রতিহাসিকতত্ব আবিষ্কৃত হইবে! 
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_পিপ্রাবার প্রাচীন লিপি। 


এ পর্যস্ত যত সুপ্রাচীন ব্ৰাহ্মী খোদিতলিপি বাহির হইয়াছে, তৎসমুদয় মধ্যে পিপ্রাবা, 
নামক স্থান হইতে আবিষ্কৃত ভগন্ত,পাত্যস্তরস্থ প্রস্তরপাত্রে অঙ্কিত বান্মী লিপিই সর্বপ্রাচীন, 
বলিয়া পরিগণিত । ইংরাজীতে ইহার বিবরণ বিৰত হইয়াছে, বাঙ্গালায় হয় নাই। আমাদের 
সর্বসাধারপ্রে এই অবস্ত্ঞাতব্য বিষয়টা কেবল কতিপয় ইংরাজীশিক্ষিত লোকের মধ্যেই 
কি থাকিবে? তাই আব আমি ইহার বিবরণ বাঙ্গাল! ভাষায় বিবৃত করিতে প্রয়াস করিতেছি। 

পিপ্রা একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত নেপালপর্কাতের উপত্যকাদেণের বস্তি 
নামক জেলায় অবস্থিত। এখানে একটা প্রাচীন ভত;পের তগ্মাবশেষ পরিদষ্ট হওয়ায়, উহ! ইংরাজী” 
১৮৯৮ সালে উত্তরপশ্চিমের গভর্মেপ্ট কর্তৃক খনিত হয়। খুঁড়িতে খুঁড়িতে ১৮ ফিছু মৃত্তিকার 
নীচে 8৪৮১ ২১৮২৯ ২২4 পরিমিত একটা পাথরের সিন্দুক পাওয়া যায়। সেই 
সিন্দুকের অভ্যন্তরে মুক্তা প্রবাল সোণারূপা ও নানাবিধ মূল্যবান্‌ প্রস্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র পুষ্প 
পক্ষী বির স্বস্তিক প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য ও মাকৃড়া পাথরের কতিপয় পাত্র ও একটা অতি 
সুন্দর স্ফটিকের পাত্র পাওয়া যায়। কতিপয় বড় বড় লোহার পপ্রকৃও তাহার ভিতর, 
থাকে। স্ছটিকপাত্রটী অতি সুন্দর, তাহার ঢাক্নীর ধরিয়া তুলিবার স্থান্টী একটা সুন্দর 
মতন্তাকারে নিৰ্ম্মিত ;-মৎস্তের অত্যন্তর সুবর্ণের তারদ্বায়া বেষ্টিত। 

ওঁ মাক্‌ড়া পাথরের পাত্রগুলির অন্ততম একটা পাৱে অ্কিত লিপিই আিকার জামার, 
এই প্রবন্ধের আলোচ্য পিপ্রাবায় প্রাচীন লিপি। 

পাটা খুরা দেওয়া গোলাকার কোটার হিসাবে নির্নিত। উহার ঢাক্নী আছে, ধর 
ঢাঁক্নীর গলদেশে গোলাকারে অক্ধিত ব্ৰাহ্মী অক্ষর গুলিই প্রত্বতত্ববিদ্গণের মতে বিষ, 
্াঙ্মী লিপিসমূহ মধ্যে প্রাচীনতম । 

ইহার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এ মত প্রচারিত হয় নাই। * ইংরাজী ১৯০৬ সালে 
ডাক্তাব ফ্রিট, এই মত প্রচার করেন। তিনি এই লিপির পূর্বরপাঠ পরিবন্তিত করিয়া নূতন 
পাঠ অবলম্বনে যেরূপে ইহার প্রাচীনতমসত্ব সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন, তাহা ইহার পূর্ন্দপাঠ ও 
তৎবর্তৃক কৃতপাঠ নিয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণের গোচর করিতেছি। | | 

পিপ্রাবার ব্রা্মীলিপির পুর্কপাঠ- | 

“ইয়ং স্লিলনিধনে বুধ ভগবতে .সকিষনং স্থকিতিভতিনং' 


সভগিনিকনং সপুতদলনং» ( ইহাই মূল ) এ 
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১৫৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [সখ্য 
ইহার সংস্কৃত £_ টা 
“ইদং শরীরনিধানং বুদ্ধস্য ভগবতঃ শাক্যানাং স্থুকীন্তিভ্রাতৃণাং সভগিনীকানাং 

সপুত্রদারাণাং ॥” 

, ইহার বাঙ্গাল! £--ভগবান্‌ বুদ্ধের এই শরীরনিধান (2110 5859.) . ভগিনীগণ ও 
পুঅদারগণের সহিত শাক্যবংশীয় কীর্তির ভ্রাতৃগণকর্তৃক ভগবান্‌ বুদ্ধের এই শরীরনিধান, 
(relic vase ) রক্ষিত হইয়াছে । 

ইহার আনিফারের পর গ্রত্বতত্ববিদেরা যখন ইহার এইরূপ পাঠ ও এইরূপ অর্থ নির্ধারিত. 
করিলেন, তখন স্থির হইল যে, পিপ্রাবাঁয় এই যে ভগ্নাবশিষ্ট স্ত.পটা বিদ্ধমান রহিয়াছে, ইহার 
অভ্যন্তরস্থ এই লিপিদ্বার জানা যাইতেছে যে ভগবান্‌ বুদ্ধের নির্বণান্তে তাঁহার 
দেহাবশেষের উপর শাক্যগণকতক নির্গত আটটা প্রসিদ্ধ স্তুপের মধ্যে উহা! একটা ।. 
এবং যখন তাহ! কপিলবস্ততে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়, তখন এই আধুনিক 
পিপ্রাবাই সেই প্রাচীন কপিলবস্তু । 

ডাক্তার ক্লিটের পাঠ। 


স্থকিতিভতিনং সভগ্িনিকনং সপুতদলনং ইয়ং সলিলনিধনে বুধস 
ভগবতে সকিষনং।, 

ইহার সংস্কৃত £_- 

সৃকীন্তিভ্রাতৃণাং সভগিনীকানাং সপুত্রদারাণাং ইদং শরীরনিধানং বুদ্ধস্য 
ভগবতঃ স্বকীয়ানাং। 

- অর্থ_ইদং শরীরনিধানং সুকীর্ত্র্ডগবতো বুদ্ধন্ত স্বকীয়ানাং ( জ্ঞাতীনাং ) ভ্রাতৃণাং 
কীদ্ৃণানাং ভ্রাত্বণাং সভগিনীকানাং অল্লা ভগিন্তো ভগিনীকা অবিবাহিতা ভগিন্তস্তাভিঃ 
সমেতানাং এবং সপুতদারাপাং পুত্রদারসমেতানাঞ্চ। অর্থাৎ এই শরীরনিধান অবিবাহিত 
ভগিনী ও পুত্রব(রগণসমেত যশস্বী ভগবান্‌ বুদ্ধের জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণের। 

. এই পাঠ পরিবর্তনে বিষয়েরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বপাঠামুসারে ইহা শক্যগণকর্তৃক 
রক্ষিত ভগবান্‌ বুদ্ধের শরীরনিধান বলিয়া বিবেচিত ছিল, এখন এই পাঠান্ুধারে স্থির হইল যে 
ইহ! বুদ্ধের শরীরনিধান নহে, বুদ্ধের আত্মীয় ভ্রাতৃগণের ও তাহাদের অবিবাহিত ভগ্নীগণের ও 
্রীপুত্রগণের । সুতরাং পিপ্রাবার এ ভগ্রাবণিষ্ট স্ত.প শাক্যগণকর্তৃক নির্মিত ভগবান বুদ্ধদেবের 
দেহাবণেযের উপর নির্শিত স্ত.প নহে, ইহা শাক্যগণেরই দেচাবশেষের উপর নির্শিত আপ। 

ডাক্তার ফ্রিটের এ আবিষ্কার নূতন ও অসাধারণ । তিনি কি প্রকারে এ পাঠ পরিবর্তন 
ক্রিয়া এ নৃতন আবিষ্কারটী করিলেন তাহা বলিয়া দিতেছি। 

পূর্কোই" বলিয়াছি যে, এ লিপিটী পাঁত্রটার টাক্নীর গলদেশে গোলাকারে খোদ্দিত। 
লিপির সকল অক্ধরগুলিই এক পংক্তিতে কেবল “সি” ও *সুকিতি” এই 'পদদয়ের মধ্যস্থলে 


সন ১৩১৩] পিপ্রাবার প্রাচীন লিপি ১৫৭ 


উপরিভাগে “্যনং* এই পদ্টী উত্তোলিতরূপে খোদ্িত। ডাক্তার ফ্লিট, ইহাঁতেই বিচার" 
করিয়াছেন। লেখক যদি 'ইয়ং সলিলনিধনে' বলিয়া বাক্য আরস্ত করিতেন, তাহ! হইলে “সকি 
সুকিতি’র মধ্যস্থলে “যনং' পদ্টী কেন ফেলিয়া যাইবেন, “সকিষনং' সুকিতি’ বলিয়াই তিনি 
একযোগে খোদাই করিয়া যাইতে পাঁরিতেন। তাঁহার পর যেখানে স্থানাভাব দেখিতেন, 
সেইখানেই না হয় অবশিষ্ট -পদ তুলিয়া দিতেন ; অমন মাবধানে তুলিয়া দিবেন কেন? 
সুতরাং এ লিপির যিনি খোঁদাইকর্তা, তিনি কখনই ‘ইয়ং সলিলনিধনে” হইতে খোদাই কার্য 
আরস্ত করেন নাই। তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, ‘সুকিতিভতিনং’ হইতে খোদাই করিতে । 
তাহার পর, গোলাকারে খোদাই করিতে করিতে “সকি” পর্য্যন্ত আসিয়া যখন দেখিলেন, আর 
স্থান নাই তখন প্যনং* পদটা তুলিয়া দিলেন। লিখিতে বা খুদিতে যাঁইলে সচরাচর খটিয়াও 
থাকে তাহাই।- এখানেও ইহাই ঘটিয়াছে বিবেচনায় ডাঃ ফ্রি ‘স্ুকিতিভতিনং' হইতে 
বাক্য আরম্ভ করিয়া “সকিষনং এই বাক্য বিপিপরিনা করিয়া হরি রি 
পরিবর্তন করিলেন। 
ডাক্তার ফ্রিটের এ হুক্দর্ণিত| প্রশংসনীয় ও তাঁহার পাঁঠ-পরিবর্তন রর আমাদেরও 
বোধ হয়, ইহার “এইরূপ পাঠ হওয়াই উচিত! পাঠ-পরিবর্তন করিয়া তিনি ইহাঁর অর্থের 
যে পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাও সমীচীন ও ইতিহাস-বিশুদ্ধ। তৎকৃত এই অর্থ পরিবর্তনেই 
ইহা যে একটী নির্বাণ-পুর্বঘটিত ঘটনার জ্ঞাপক লিপি ও সুতরাং প্রাচীনতম ; ইহা-সিদ্ধান্তিত 
হওয়ায় তিনি বিশেষ ধন্ভবাদের পাত্র । তীহারই এই অর্থ পরিবর্তন হইতে আমরা আঁ জানিতে 
পারিতেছি যে, পিপরাবার এই ভর্নস্ত,প ফা-হিয়ান-পরিদৃষ্ট কপিলবন্,র দেই শাঁক্যগণের দেহাব- 
শেষের উপর নিশ্মিত স্তুপ । যে শাক্যগণ কোলের রাজা প্রসেনজিতের পুত্র বিরঢ়ক 
কর্তৃক আবালৰৃদ্ধ বনিতাগণের সহিত নিহত হয়েন, এই গু,পই তাহাদের সেই দেহাবশেষের 
উপর নিশ্মিত। শীক্যগণ বুদ্ধদেবের জীবিতকালেই বিরূঢ়ক কর্তৃক নিহত হয়েন, সুতরাং 
ফ্লিটের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে,'এ লিপি নির্বাণপূর্বঘটিত ঘটনার জ্ঞাপক - 
ও প্রাচীনতম । 'ফ্রিটু কিন্তু নির্ধারিতরূপে ইহার সময় নির্দেশ করেন নাই, শাক্যগণের ধ্বংসের 
কত দিন পরে যে এ স্ত,প নির্মিত হইয়াছিল, তাহ! তিনি ঠিক করিতে বলিতে পারেন নাই-_- 
তবে তিনি বলিয়াছেন যে, বিরঢকের হস্তে আহত বিরূঢ়কের মাতামহ মহানামের, সঙ্গে ফে 
কতিপয় শাক্য বচিয়াছিলেন হয় তাহাদের দ্বারা বা তাহাদের সম্তানগণ দ্বারা এ স্তুপ নির্মিত, 
হইয়/ছিল। সময় সমন্ধে তিনি লিপির আকারাম্ুসারে বলেন, ইহা অশোকের অস্ততঃ একশত: 
বৎসর পুর্বে নির্টিত হইয়াছিল। সুতরাং এ যাবৎ আবিস্কৃত নি মধ্যে 
ইহাই প্রাচীনতম! - 
ডাক্তার ফ্রিটের এই অসাধারণ প্রত্বতত্ব-নৈপুপ্যের প্রশংসা করিয়া অংকত ইহার এই 
অর্থের একটী স্থানে আমার যে কিছু বক্তব্য আছে, আমি তাহা আজ এই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষত 
পত্রিকায় প্রকাশ করিয়| বঙ্গীয় মাহিত্য-পরিষদের দ্ুয্যোগ্য সভ্যগণকে অবগত করাইতে চাই 


১৫৮ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্যা 


ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আশা করি, তীহারা যেন ইহা বিচার করিয়া দেখেন যে, ডাক্তার ফ্লিটুকে 

একথ| জানান আবশ্যক কি না। 

- আমার বজব্য এই যে, ডাক্তার ফ্রিট্‌, “স্থুকিতি ভতিনং৮ এই কথাটার অর্থ করিয়াছেন! 
of the brethren of the Well-famed 0709 অর্থাৎ সুকার্ডে্যণশ্িনো বুদধন্তেত্যৰ্থঃ প্রাতৃণাং 
ডাই কাহার--ন! সুকীর্ততির, সুকীর্ত্তি কেঁ-না পোভনকীর্তিশালী ভগবান্‌ বুদ্ধ ।' সুকিতিভতিনং 
শুদ্ধ এ কথাটার এরূপ অর্থ অসঙ্গত নহে ; কিন্তু “সুকিতিভতিনং সভগিনিকনং সপুতদ্বলনং 
ইয়ং সলিলনিধনে বৃধস ভগবতে সকিয়নং” এস্থানে সুকিতিভতিনং ইহার অর্থ ওরূপে সঙ্গত" 
হয় না। 'ম্থকীন্তি-ভ্রাতুণীং বুদ্ধন্ত ভগবতঃ এই সংস্কৃত বাকোর প্যশশ্বী ভগবান্‌ বুদ্ধের 
ভ্রাতৃগণের” এরূপ অর্থ সঙ্গত কি? ভ্রাতৃণাং এর সহিত সমস্ত সুকীন্তিপদটা “বুদ্ধন্ত ভগবতঃ 
ইহার সহিত বিশেষর্ণরূপে সম্বন্ধ হইবে কি প্রকারে? যশম্বী-ভগবান্‌ বুদ্ধের ভ্রাতৃগণের 
এরূপ অর্থে সুকীর্তি ভ্রাতুণাং বৃদ্ধন্ত ভগবতঃ এরূপ সংস্কৃত বাক্য হইতে পারে না ) এরূপ অর্থে 
সংস্কতবাক্য করিতে হইলে করিতে হয়, “ম্কীর্তিবরঘস্ত ভগবতো৷ ভ্রাতৃণাং সংস্কৃতে বাক্য 
রচনা করিতে হইলে তাহাতে যোগ্যতাকাজ্জাসত্তি যুক্ততা থাক! চাই, সংস্কত বাক্যের লক্ষণ 
প্বাক্যং স্তাদ্‌ যোগ্যতাফাজ্ষা ত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।” (সাহিত্যদর্পণ দ্বিতীয় পরিচ্ছে্ব প্রথম 
hy সংস্কৃতে বাক্য রচনা] করিতে হইলে তাহাতে এমন" সব পদসমবায় ব্যবহার করিতে 

য়, যাহাতে যোগ্যতা আকাজ্ঞণ ও আসত্তির অভাব না হয়। 

_ এখানকার এ বাক্যের অর্থ যদি হয় "যশম্বী-ভগবান্‌ বুদ্ধের ভ্রাতৃগণের* তাহা হইলে 
ন্ুকীর্তি এই পটার সহিত ভগবান্‌ বুদ্ধের এই পদটীর যোগ্যতা আকাঁজ্কা ও আসত্তি রাখিতে 
হইবে। কিন্তু ভ্ৰাতৃ শব্দের সহিত এই সুকীর্তি শব্দটী সমাস হইয়া উহারই সহিত উহার 
যোগ্যতা আকাঙ্ষা ও আঁসত্তি থাকায় (১) বুদ্ধ শব্দের সহিত উহার যোগ্যতাও নাই 
আঁকাজ্ষাও নাই, আমত্তিও নাই। সুতরাং ওকপ মর্থে একপ বাক্য প্রযুক্তই হইতেই পারে 
না। যেসন "অসাধারণ বুদ্ধি ডাক্তারস্ত ফ্রিটহ্ত” এই সংস্কৃত বাক্যের অর্থ কি হইবে? কে 
বলিবে যে, ইহার অর্থ অসাধারণ যে ডাক্তার ফ্লিট, তাহার বৃদ্ধি। ডাক্তার ফ্রিটু ভিন্ন বোধ হয় 
আর কেহই না বলিবেন না, যে ইহাই অর্থ! বস্তুতঃ তাহা নহে ইহার অর্থ--ডাক্তার ফ্রিটের 
অসাধারণ বুদ্ধি। ইহা ঠিক্‌ দেই স্থান-_“্ুকীন্তিভরাতৃণাং বুদ্ধন্ত ভগবতঃ” ভগবান বৃদ্ধের যশস্বী 
ভ্রাতৃগণের ইহাই ইহার নিসর্গিক অর্থ ও এই অর্থেই ইহা শুদ্ধবাক্য। ইহা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই 
স্বীকার করিবেন! কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয়, ডাক্তার ফ্রিটু ইহার এই-_ নৈসর্গিক অর্থ জোর 





(১) পদদ্ধর়ে যোগাত। 'আকাজা! ও আদতি ন। থাকিলে সমাসই হইতে পারে না ( “সমর্থানাং সমাস* 
ইত্যাদি সমাস সুজ দ্রষ্টব্য) স্কীর্তিব ভাত এপ অর্থে যে সমাস হয় না, তাহা নহে সকীর্ততি আরাতৃণাং বুদ্ধপ্ত 
এবপ স্থলে বুদ্ধন্ত হুবীর্তি ভ্রাত্ণাং বলিয়| সমাস কর! চলিবে না, কেন ন! এরূপ স্থলে ন্কীর্তি ভ্রাতৃকে ছাড়িয়া 
আনিয়া বুদ্ধন্তের বিশেষণ হইতে পারে না। 


সন ১৩১৩] পিপ্রাবার প্রাচীন লিপি ১৫৯ 


করিয়া পরিত্যাগ করিয়া প্র একপ্রকার অভিনব অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন-। তিনি বলিয়াছেন 
জুকিত্তিভতিনং সুকীর্তি ভ্রাতৃণাং ইহার অর্থ যবি কর! যায় “of well famed brothers 
( ষশস্থি ভ্রীতৃগণের ) তাহা হইলে ইহা *৮/০013 hardly give any sense ere” অর্থাৎ 
ইহার -কছুই, অর্থ হয় না। পাঠকগণ দেখুন, ইহা কি অদ্ভূত যে ডাক্তার ফ্লিট "ভগবান্‌- 
বুদ্ধের বশস্থি ভ্রীতৃগণের* একথাটাতে কোন অর্থ খুঁজিতে পাইলেন না । তিনি সিদ্ধান্ত 
করিলেন, স্থুকিতি,এ পদটী-ভতিনং এ পদের বিশেষণ নহে ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের আখ্যা; 
ভাই তিনি পালিসাতিত্য-সাগরমন্থন করিয়া স্থির করিলেন ন্ুকিতি আঁর কেহ নহে, উহ! 
বুদ্ধ। জর অমনি ব্যাখ্যা করিলেন “of the brathern of the well-famed 02” কিন্ত 
ওরূপ ব্যাখ্যায় যে ওবপ বাক্য গঠিত হইতে পারে না, তাঁহা আর তিনি একবারও বিবেচনা 
করেন নাট, বরং প্রন্প উদ্বোরপিগি বুদোর ঘাড়ে চাপানরূপ ব্যাখ্যার সমর্থনের জন্য একটা 
উদাহরণ দেখাইয়া বলিলেন যে, এরূপ ভাঙ্গা ভর্তি করিয়া! ব্যাখা চলে,যেমন সপুরিসস মোঁগলী- 
পুতস গোতিপুতস অংতে বাসিনে! ( আছ্ধের স্তুপ নং ২, ক্যানিওহামে ভিল্সাটোপে বিবৃত ) 
এই শরংরনিধান সৎগুক্ষ মোগলীপুত্রের যিনি গোঁষিপুত্রের শিষ্য । এখানে তিনি দেখাইয়াছেন 
যে যেমন এখানকার এই অস্তেবাসী শব্দ গোতির পুত্রের সহিত সম্বন্ধ না হুয়া! মোগলীর 
পুত্রের সহিত স্ব্ধযুক্ত হইয়াছে তেমনি এখানকার প্র সুকিতি শব্দের ভতিনং শবোর সহিত 
সম্বন্ধ না হইয়া বুধস শব্দের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে। অদ্ভুত সমর্থন ! আমাদের এ ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে 
কিন্তু এ সমর্থনের বিন্দুমাত্র অর্থ প্রবেশ করিল না। পাঠকগণের নিকট ধরিয়া দিলাম 
তাঁহার! বিচার করিয়া দেখুন -“মোগলীপুত্রস্ত ইদং শরীরনিধানং গোতিপুত্রস্ত অস্তেবাসিনঃ” 
এই সংস্কৃত বাক্যের অস্তেবাসী শব্দ মোগলীর পুত্রে নিসর্গতঃই সম্স্ত--না কষ্টকল্পনার সাহায্যে 
সম্বন্ধ, যে আমরা ইহাকে তাহার এ দোষযুক্ত ও নিরর্থক কষ্টকল্পনার সাহাষ্যঘটিত 'বুধস শব্দের 
'সৃহিত সম্বদ্ধ সুকিতি শব্দের’ সঘন্ধার্থই সমীচীন বলিয়া হ্বীকার করিয়া লইব ? 

সুতরাং আমার বিবেচনায় ডাক্তার ক্রিটুকর্তৃক অমন সুন্দরক্ূপে ও নুক্মতাসহকারে 
পরিবর্তিত পিপ্রাবা-পাত্রের লিপির পরিবর্তিত পাঠের অর্থ ঠিক তাহার মতাহুযারী না করিয়া 
এরূপ করিতে হইবে যে, এই শরীরনিধান ভগবান বুদ্ধের যশস্বী আত্মীয় ভ্রাতৃগণের ও তাঁহাদের 
অবিবাহিত ভগিনীগণের এবং স্ত্ীপুত্রগণের | 

স্থকিতিভতিনং যষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস ন! করিয়৷ কর্ম্মধারয় সমাস করিলে নুকীর্তঁয়ো যে 
ভ্রাতর স্তেষৎ সুকীর্তি ভ্রাতুণাং পদ হইবে, উহার পানিরপই স্থকিতিভতিনং । 

সুকিতি শব্দ ভতিনং শব্দের বিশেবণ করিয়া ডাক্তার ফ্লিট, যেমন দেখিয়াছেন এবং বিশে- 
যণের কোন অর্থ হয় না বুঝিয়াছেন, আমিও তেমনি দেখিতেছি এই বিশেষণে উহার অর্থ অতি 
সুন্দর হইয়াছে। কারণ বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, বিরূঢ়ক যখন চতুর্থবার শাকাগণকে নিহত করিতে 
আসিল, খন শীক্যগণ সশস্ত্ে বহির্গত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ভগবান্‌ বুদ্ধের জ্ঞাতি, যিনি 
অহিংসা ধর্মপ্রগার করিতেছেন সেই বুদ্ধদেবের কংপীয় সুতরাং ডীঁহারাও অহিংসাপরায়ণ, 


১৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখ্যা 


তাঁহার! সমরে নির্গত হইয়াও শক্রুকে মারিলেন না, কেবল ভয়প্রদর্শনের অন্ত জ্যাঘোষাঁদি 
করিতে লাগিলেন, বিরুক যখন তাহাদের এরূপ সাধুপ্রবৃত্তি অবগত হইল তখন তাহার. সে 
ছুশরবৃত্তি ক্িয়ংপরিমাণে অস্তহিত হয়, কিন্ত টুশাক্যগণকর্তুক তৎপ্রতি আঁচরিত অবমাননার" 
তীব্রতা স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, যে স্বীকার করিবে যে আমি শাক সে অহিংসাধন্বী 
হইলেও তাঁহাকে বধ করিব। তখন হত্যাকাণ্ড অরিস্ত হইল। ভগবান্‌ বুদ্ধের জ্ঞাতিগণ - 
অহিংসাধন্রী ও সত্যবাদী--ও দুই ধৰ্ম্ম রক্ষা করিতে তাঁহারা কুঠিত হইলেন না। অকাতরে 
প্ৰাণদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে অকাতরে প্রাণ দিয়া ধাহার! অহিংসাধর্ম্ম ও সত্য-- 
ধর্মকে রক্ষা" করিলেন তাঁহারা যশস্বী না তো কি? ০৮০০০০৮০৪০৪ 
না তো হইবে কে? 

তাই-বলিতেছি, ডাক্তার রিট যে.বিশেষণে অর্থ দেখিতে পান নাই, আমি মে বিশেষণে 
জাতি সুন্দর অর্থ দেখিতে পাইতেছি। সুত্রাঁ ভরসা করি, পাঠকগণ বিবেচনা করিয়| 
দেখিবেন যে এই ব্রাঙ্গীলিপির;১৭এই শরীরনিধাঁন ভগবান্‌ বুদ্ধের যশস্বী আত্মীয় ভ্রাতৃগণের 
ও তাঁহাদের অবিবাহিতা ভগিনীগণের এবং স্রীপুত্রগণের” এরূপ অর্থই সঙ্গত কি না? 

পরিশেষে বক্তব্য কলিকাত! ইণ্ডিয়ান মিউজিউমে পিপ্বাবার এই প্রাচীন লিপিপুক্স: ও 
এ পিপ্রাবা . স্তগসংক্রাস্ত অন্তানত দ্রব্যনিচয় রক্ষিত হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে সকলেই সিরিয় 
আসিতে পাবেন-। | 


শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্াবিনোদ - 


সন ১৩১০] বাঙ্গাল! পুঁথির বিবরণ ২৬১ 
বাঙ্গালা পুথির বিবরণ 
১। মণিহরণ পুস্তক । ভণিতা £__ 
হন | পয়ার প্রবন্ধে বন্দে গৌরীকাঁন্ত রায়? 
আরম্ভ ৮ প্রগতি রাতাবাতি কত দূরে যার ॥ 
নমঃ কৃষ্ণা ॥ অথ ম্ণিহ্রণ পুস্তক লিখ্যতে। এ 
ভূমিতে মস্তক ধবি, গুককে প্রণাম করি, পশ্চাতে বিবাঁহ দিব জানিব! নিশ্চয় 
চন বাহ ধা পর নন 
শুন রাজ! অপূর্ব আখ্যান ॥ গৌরীকাস্ত একজন্‌ খুব উচ্চদরের কৰি 
ভনিতা £-_ ছিলেন, তাহার কাব্যটাতে যথেষ্ট বিশ্বের 
চু পরিচয় আছে। 
পুজন করিয়! সবে, একান্ত অন্তর ভাবে, 
গলে বস্তু করয়ে স্তবন। | হকার 
র্গাপদ হৃদে ভাঁষি, রচিল নৌতুন করি, ৩। মজনুর কবিতা । 
'্ষনলাকান্ত বারেন্্ বান্ণ ॥ 


পুথিখানি খণ্ডিত ১৫ গপত্রান্ঘ পৰ্য্যন্ত 
আছে। তুলট কাগজে ছুই ভনে লেখা। 
নিয়লিখিত ছন্বগুলি গ্রন্থে যোঁজিত রহি- 
য়াছে। যখ! £_-ত্রিপদ্দী, পয়ার, মাঁলবম্প, 
যট্‌পদী খর্ব ও চৌপদী। গ্রন্থকার যে 
সংস্কতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, তাহ! 
প্্রীনাথে জানকীনাথে” ইত্যাদি লিখিত 
সংস্কৃত প্লোকটীর অনুবাদ দেখিলেই বুঝা! 
যায়। তাহ! এইরূপ := 

জাৰুধান বলে প্রভু শুনহ র্গৌসাকী 

শ্রীনাথে জানফীনাথে কিছু ভেদ নাই ৪ 

তথাশি মম সর্ববন্ রান নারায়ণ ॥ 

দয় করি সেহিরূপ ধর সনাতন ॥ 


২! ভানুমতী উপাখ্যান ৷ 


আরম্ভ — 
নব রত্ব লয়া রাজ বসিয়ে সভার। 
হেন কালে ভাট এক আইল তথাঁয় ॥ 
প্রণাম করিয়! গিয! বমিল নডায় ! 
২১ 


ইংরেজ আঁমলের প্রথমে মম ফকির 
নামক একজন দস্য উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট 
অত্যাচার আর্ত করে; 
তদবলদনে লিখিত। ভণিতা নাই 3 তবে 
কবিতা শেষে কেবল “সন ১২২০ সালের 
১৪ই কার্তিক শ্রীপধশনন দ্বাসস্ত” লিখিত 
আছে। | 
আরম্ভ -- ঃ 

শুন সভে এক ভাষে নৌতুন রচনা ৷ 

বাঙ্গীলা নাশের হেতু মজনু বাঁরনা॥ 

কালান্তক যম থেটাক কে বলে ফকির 

যার ভয়ে বাজ! কাপে পরল নছে স্থির ॥ 

সাহেষ সুভাব মত চলন সুঠাস্‌। 

ভাগে চলে ঝাণ্ড! বান ঝাউল নিশান ॥ 


তারা বলে ঈশ্বর এহি ককক। 

মজনু গোলামের বেটা শীস্্ মকক ॥ 
কোন দেশ হইতে আহিল অধম। 
ইহাকে ভারতে থুয়া পামরিছে যম ॥ 


ইতি মজনুর কবি সমাপ্ত । 


১৬২ 


৪ মহীস্থানের পৌষ নারায়ণী 
আমানের কবিতা । 


বগুড়ার তিন ক্রোশ উত্তরস্থ মহাস্থান 
নামক স্থানের পৌণ্ড, ক্ষেত্রে 'শাস্ত্রোক্ত যে 
পৌষ নারায়ণী সান হইয়া থাকে, ইহা 
তদ্বলম্বনে লিখিত। 
আরম্ভ £-- 
শুন গুন সভাপতি করি নিষেদন। 
নধীন কধিতা কিছু করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
Ed 4 পু * যং 
* মহাদেব কহিছেন চত্রপাণি স্থানে 
পাতকী উদ্ধার হবে নারারণী খানে ॥ 
যেমন রাবণ বধের হেতু বান্ধ্যা ছিল সেতু । 
পাতকী উদ্ধার হৈতে আছে এই হেতু ॥ 
বৈশাখ মাসেত কথা উপস্থিত হৈল। 
দৈব যোগে হেন কালে পৌঁধ মাস আইল ॥ 
পৌষ মাসের সৌমযার অমাযভ্ভার ভোগ। 
মুল! নক্ষত্রেতে পাঁইল নারারণী যোগ ॥ 


খাইশ রাজ! সাজে যখন স্নান করিবারে। 


সাহেব লোকে উমেদারেক ডাঁক দিয়! ঘলে 9 
রাজ! যেন সহাস্থানে চলিতে ন! পারে। 
মহারাজা রামকৃষ্ণ চলিলেন স্নানে ! - 
ভপিতা ও শেষ :ঃ- 
=  কবিত৷| রচিল দ্বিজ গৌরীকান্ত মাদ। - 
নিবাস তাহার বটে লারুলি পাম ॥ 


বগুড়।র পূর্বব ভাগ যেন পাড! গ্রাম । 
দ্বি কুলে উৎপত্তি সেই করে গাঁন॥ 


সন ১২২০ দাল। 


৫ ৷ ৬জীবন মৈত্রের বিষহরি 
পদ্মাপুরাঁণ। 
জীবন মৈত্র বগুড়া জেলার একজন 
প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। শ্রস্থখানির প্রথম 
খণ্ড (ছেব্খণ্ড) মুদ্রিত হইয়াছিল। 
এইরূপ বেণিয়াখণ্ড প্রভৃতি দ্বাদশ থণ্ডে 
পুস্তকখানি বিভক্ত ছিল। গ্রস্থখানিতে 
বগুড়া জেলায় অনেক প্রতিহাসিক তত্ব 


সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা 


[৩য় সংখ্যা 


ছিল। বড়ই হৃঃখের বিষয় যে, এগপে 
এই গ্রন্থখানি দু্রাপ্য হুইয়াছে। এখনও 
বিশেষ চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণ গ্রস্থখানি উদ্ধার 
হইতে পাঁরে। আমি মুদ্রিত ১ম খণখাঁনি 
বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু তাহার 
প্রথম ছইথানি পাতা নাই। . 

প্রথমে সরস্বতী বন্দনা, নারায়ণী 
বন্দনা, ভবানী বন্দনা, বিষহরি বন্দনা ও 
্রন্থ-স্থচন। সময়ে দুর্গার বন্দনা । যেত 
আরম্ভ হইয়াছে। 


গ্রস্থারস্ত । 
দেব্খগ্ড 

নিরাকার পাল, শুঠিপ্রকরণ। 
নমসে পুছেন কথা সনকের স্থানে । , 
কেমনে হইল হৃঠি বলহু আপনে ॥ 

" সনক কহেন কথ! নমসের স্থানে। 
অবধান কর সৃষ্টি হইল কেমনে ॥ 
জীব জন্ত নাহি ছিল নাহি তরুবব। 
সবে মাত্র ছিল:এক প্রভু নিরাকার ৪ 
গাছ হইতে ঘীর্য্য হৈল রাত্রি হৈতে দ্বিধা । 
সত্ব রদঃ তমঃ গুণে হৈল তিন দেবা ॥ 
সত্ব গুণে বিষ্ণু আব ব্রহ্ম রজঃ গুণে। 
তমঃ গুণে মহেশ্বর হৈলা তিন ক্রমে |. 
সত্ব গুণে খিক স্থিতি হইল হাদেতে। 
রজঃ গুণে ব্রচ্ছ। সদ। থাকেন নাভিতে ॥ 
তমঃ গুণে কণ্ঠ মধ্যে স্থাপিত শঙ্কর । . 
এইরূপে থাকিলেন ব্রহ্ম! ধিষ্ণু হর 0 
ব্রঙ্গারুপে হুজন ধিরফুপে পালন । 
শিবরূপে সংহার যে করে ত্রিভুবন & 

ভণিতা £-.. 
শীঘংপীবদন মৈত্র জান মহাশয়! 
চৌধুরী অনস্তরাম তাহার তনয় ৫ 
অনস্ত নন্দন কবি প্রীমৈ্ জীবন! . 
লাহিড়ী পাড়ায় বাঁদ ঘারেন্র ব্রাহ্মণ 1 


লাঁহিড়ী-পাড়া গ্রাম বগুড়। জেলার 


সন ১৩১৩] 


মহাস্থান নামক স্থানের করতোঁয়ার পূর্ব- 
পাড়ে অবস্থিত। . কবির সময়ে বগুড়া 
জেলায় বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন' ছিল, তাহা 
তাহার গ্রন্থমধাস্থ নিয়লিখিত ছুই ছত্র পাঠ 
করিলে বুঝ! যায়। 
হাঁড়েতে হাড়ির! হৈল কাণেতে কাণিকা। 
নাতি হৈতে গৰ্ব্ব নাম হৈল সহাতপা। 


ইহা অবশ্য হিন্দুশীস্ত্রেরে কথা নহে, 

বৌদ্ধদিনেরই কথা । 

প্রথম খণ্ডের 

শেষ ৪৮7 
হিমালয়ের নগরী যে পশ্চাতে করিব! । 
কৈল স পর্বতে দোহে উত্তরিল গিয়া ॥ 
উত্তন্িয়। শিব দুৰ্গা তথ! ঘাস করে। 
শীজীষন মৈত্ৰ রচে মনসার ঘরে | 
ইতি দেবথণ্ড আদ্বিভাগ সমাপ্ত । 


ড'। উাঁহরণ 
উক্ত কবি জীবন মৈত্রের অন্ত এক- 


খানি গ্রন্থ। একটা পত্রমাত্র পাওয়া 
গিয়াছে । . 


পত্রের প্রথমাংশ £- 


মদন দেবের যেটা, মুখপন্ন চন্তর ছটা, 
অহিলেন উষার বাঁসরে। 

শুন্ত পথে তর করি, আইল! উযার পুরী, 
প্রহরী জাগিছে ঘরে ঘরে ॥ 

রথ খান দুবে রাখি, অস্তর হইল সুখী, 
প্রযেশিল উবার ঘাসরে ॥ 

দেখিয়! উবার ঠাম, মদনে হানিল বাণ 
নয়ান ভরিয়া কূপ দেখে। 

কখন উষার তবে, বাছ পমারিয়| ধরে, 
কখন বা চুম্বন দেয় মুখে ॥ 

ভণিত| ৫ 

সধির ঘচনে সুখ, ঘসনে ঢাঁকিয়া মুখ, 
আড় চক্ষে দেখয়ে যদন। 

নয়ানে নয়ানে সেল! বাড়িল সদন হালা, 
বিরচিল শ্রীমৈত্র লীবন | 


বাঙ্গালা পু'থির বিবরণ 


১৬৩ 


কবি জীবনমৈত্রের বিষহয়ী পদ্মাপুরাণ 
ও উষ্যতরণ পুস্তক ভিন্ন অন্ত পুস্তক ছিল 
কি না জানিতে পারি নাই। 


২৭1 রসমক্দন্ব। 


প্রণেতা কবিবল্লভ। ইনিও বগুড়া 
জেলার একজন প্রধান কবি। 
আরম্ভ ২ ০ 
শীত্রীরা ধারুষ্ণচচরণশরণ। 
নারায়ণং নমস্কৃতা নরঞ্চৈব নরোত্তসং। 
দেবীং সরম্বতীং চৈঘ ততে| জয়মুয্ীরয়েৎ ৫ 
অথ রসকদম্ব পুস্তক লিখ্যতে-_ 
(পয়ার ) 
আহির রাগ 
জয় জয় নাগর শেখর রস গুক। 
তযাচক বাঁচক পুকষ কল্পতর ॥ 
প্রেম রস ভক্তি দানে শুদ্ধ মহাশয় । -- 
লোষ গুণ নাহি ধরে গুণের আঁতররন ॥. 
কবির পরিচয় .- 
শেষ £-- i 
ঈখর চৈতন্ত প্রেম ভক্তি রস ধাম। 
ভশ্ব ছুখ বিমোচন নিত্যানন্দ নাস ৪ 
অট্বৈও ঠাকুব গদাধর মহাঁশয়। 
জশতে ভাসার দিল প্রেমের নির্ণয় ॥ 
ভ্ঞানের ঠাকুর উদ্ধব দাঁন পতি। 
তাহার প্রসারে হৈল সংসারে সুমতি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা মাত্র করিয়! প্রধান। 
পুল্লাশ সংগ্রহ আর করিয! প্রমাণ ॥ 
সঙ্গোপনীরূপে কেহে| রন উপভোগ? 
প্রকৃতি লক্ষণ তত্ব সৰ্ব বন লাগি ॥ 
ভঙ্সিব কৃষ্ণের পদ প্রকৃতি স্বভাবে ৷ - 
পাও গরিষ্ঠ হৈব পরিহাস যোগে ॥ 
প্রকৃতি শকতি বিনে কৃষ্ণ কথ! নহে। 
এহি মতে মহাতত্ব গ্রাস্য কথা কহে ॥ 
সে ভাব শোধন বৈষ্ণধে জানিবে। 
প্রকৃতি পুরুষ ভাঁহ বিচারে পাইবে ৪ 
কবি দোঁষ ছাড়ির! তত্বে দেহ মতি। 
ভঙ্জিয়া সংসার বন্ধ ছিড় শীষ গতি & 


১৬৪ সাহিত্য-প্ররিষৎ-পিত্রিকা [তর সংখ্যা 
কপার ঠাঁহুর নর্হরি তারা . ৮1 রামায়ণ আঁদ্বকাণ্ড। 
সনে গদ, কৃষল, কৃমি সতত সন্ধান. 2 
নিজ কুলে জায় নেহি যদু মহাশক। প্রণেতা অদ্ভুত আচাৰ্য্য - - 
অনুধন্যে করাইল প্রবন্ধ হৃদয় ॥ . 
তাহার প্রয়োগে কিছু লিখিঙ্গ কারণ? আরম্ভ 8 
যন্ত্র যোগে শব্দ যেন ঘোলে সাঁধুগণ ॥ »ভ্রীত্ীরামচন্দ্রায় নমঃ আত্তকা্ড 
পিতৃ রাজবন্নভ বৈরুধী হেন মাতা! । রা বিরহ চর 
জন্মায়! গোচর কৈলা সংসারের কথ! ৪ দ্র 
কৃপা করি তাঁর সঘ দিল উপদেশ শ্রীরাম লক্ষণ পুর্বজন্মং ইত্যাদি" 
ত সধাক কৃষ্ণ প্রেম লভূক ঘিশেষ 
করতোধাব কুলে মহাস্থানের সমীগে। কবির পরিচয় ১ 
আয়! গ্রামেতে খাস আছিল পুরে ৪ শিৎসার যুগে সুঘর্ণপুর গ্রাম? 

* ফান্তনী ফাম্তন পৌঁশদাসী দিনে। অস্তাধ্য। নামে তাহে অতি অনুপাম ৯ ' 
রিংশতীয় শৃকে, গুরুবার শুভক্ষণে ॥ আত্রেয়ী পূত্মুখী যথ| কুরুক্ষেত্র ধাঁস্। 
পৌঁচিশ অধিক্‌ পঞ্চাশ, শক ছিল। করোঁতবার পশ্চিমে জাহযী অনুপাম ॥ 
তখনই রস-কদ্স্ পুস্তক রচিল ॥ করো পশ্চিমে আতরেযী উত্তব্কুলে । 
সহশ্প্দদি পুস্তক পরম স্থলর । মহাপুণ্য স্থান সেহি পুরাপেতে বলে & 
ছয় শত আরে হয় অজুত অক্ষর ৪. অজত কুণ্ড! গোঁমগ্রাম অধিকারী তর 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃহ শুম হয! একম্তি। ভূমিকাসিচারধ্য সুধীর স্দাচার ॥ * 
লীকবিধন্নতে কহে করি নানা স্তুতি ॥' তার ঘরে জন্মিলেন এ চারি তনয় ॥ 

হত্তি বিচলিভ পদানুভিজ্যাবিচলিত সারবতি। সেনক! উদ্বরে জন্ম চারি মহাশয়: 9. 

ভীমত্তাপি রণে ভঙ্গে. মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ জ্যেষ্ঠ তিন জন হইল, ম্হাধিচক্ষণ। 
অতি মুর্খ আঁছিলেন কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ ৷ 
যথ! দুষ্ট তথা লিখিতং ইত্যাদি সপ্তম ঘৎসর ছাওআল অক্ষর নাহি চিনে? 
ৰ খেলাইতে ফেরে সদ রাখাঁদেরংসনে ॥, 
মাঘ মামেতে ভীম একাদশী তিথি। 
লিখিতং সাক্ষর খোসালচন্দ দানের ব্বমীদেশে সাক্ষাত হলা রহুপতি ॥ 
পু পরপধান দানের, সহস্ত--সাকীন মি কহ 
সেরপুর. মরিচী পরগণে, মেহমান সাহি রাম ধলে নিত্যানন্দ কিছু গীত গুনি। . 
চাকলে, ভাতুড়িয়া--তরফ সৈদ্রপুর মুদ্াফত নিত্যানন্দ বলে কিছু গাইতে না জানি ৪ 
দা ভূপতি মহা- টোল হতে সর গোঠা লইয়া হাঁতেতে। 
ব্লাণী ভবানী দেব্যা পৃর্থীপতি মহারাজ! এক গটা মন্ত্র তার লিখিল জিহ্বাতে ॥ 
রামরুঞ্চ রায় বাহাছর। কট্‌ খরিদছার সিল 
অমুক্রমে রচিল রামায়ণ, 1 
শুক উদম্ সিংহ রাজ! সাহেব। শান আদি অযোধ্য। অরণ্য কিছিনা! বুন্দর। 
১৭৪৭ শ্ক, সন ১২৩২ বারাশও বত্রিশ 
লঙ্কা! রচিয়! সুখে রচিল উত্তর | 

সাল। তারি, ১৪. বৈশাখ... সোমবার চডু্দশাক্ষরে কৈল পদের শিকলি। ' 

শুরুপক্ষে তিথি, সপ্তমী পুহ্যা নক্ষত্র দিবা লাঁছাঁড়ি বচিল * * রচিল প'ঁচালি। 
হুই প্রহর পর আড়াই, প্রহর মধ্যে লেখা সপ্তকাও.পুধি কৈল পার প্রবন্ধে । 


সমাপ্ত হইল.ইতি। 


অড়ুত আচাৰ্য্য মুখে, হোলে রামচন্্রে ৪ 


সন ১৩১৩] বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ ১৬৫ 
শেষঃ-- শ্রীশ্রীহুষ্গীর চরণ ম্ঘরণং 

ঝামা়ণ পর্ব কথা পরার প্রধন্ধ । পীতীওকষে নমঃ ॥, 

অদভুত আচাৰ্য্য মুখে বোলে রামচন্দ্র ॥ ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ | 


যথা দৃষ্টং তথা লিধিতং। লেখক দোষ 
নাস্তিক । ভীমস্তাপি রণেভঙ্গো মুনীনাঞ্চ 
মতিভ্রমা। স্বাক্ষর শ্রীরামগ্রসাদ দাস 
দাসম্ত সাকিন ঝাওলা, তালুক ভেরাঁচ- 
ঝাড় চাক্লে ফতেপুর। হিন্তে 1%০ ছয় 
আঁনী সন ১২০২ বারো সও দুই মাহে 
ফান্তন ৭ তারিখ রোজ মঙ্গলবার দুই 
প্রহর সমন শরীনীরাম সহায়। 

কবির নিবাস করতোয়ার পশ্চিম ও 
আত্রেরীৰ পূর্ব বলিয়া লিখিত আছে বোধ 
হয় বগুড়া কিছ! রাজস।হী জেলায় কবির 
জন্মভূমি হইবে। শুনা যায় কবি নাকি 
রাজসাহ তাহেরপুররাজের সভাপপ্ডিত 
ছিলেন। 


৯। চণ্ডিকা-বিজয় বা কাঁলী- 
যুদ্ধ। 


প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি এ পর্য্যন্ত 
যতগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে রঙ্গপুর 
প্রদেশেব কোন কবির পুথি এ পর্য্যন্ত 
আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানি না । এই 
খানিই রঙ্পুর প্রদেশের প্রথম আবিষ্কৃত 
পুঁথি বলিয়। মনে হয়। গ্রন্থ খানির বিব- 
রণ সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর-শাখ। পত্রিকার 
প্রথম বর্ষ (১৩১৩) প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরগোপাল দাসকুণু কর্তৃক লিখিত হইয়াছে 
এবং গ্রন্থখানিও ক্রমশঃ উক্ত পত্রিকায় 
মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 
্রন্থারস্ত' £=- 


নারায়ণং নমস্তুত্যং নরফৈষ নবোত্বসং। 

দেখীং সরন্বতীং য্যাসং ততো! জয়মুীরয়েখ | 
অথ কালীযুদ্ধ পুস্তক লিখ্যতে-_ 

ঘন্দে! গজানন, মুষিক-ধাহন, 


যে ভোম! প্রিয়! বায়। 
ভার সর্ব্ব সিন্ধি, রণ জয়.আদি, 
সধ তুমি দেহ তায় ॥ 
প্লে পাট! শোভে, অলি ভ্রমে লোভে, 
গীয্ষ কারণ গণ্ডে। 
তাহাতে সিন র, তমঃ করে দূর, 
ছিন্ন দণ্ড শোঁভে শুণ্ডে | 
কবির পরিচয় £--. 
ঘোড়া ঘাট সরকার,  আঘুয়া পর্ণ! তার 
দিশ্ীশ্বর সতের জাগির। 


চতুর্ধারী মুসলমান, পুরাণেক। নাহি মান, 
যৈসে ত্বিজ ঘর্ঘটের'তীর ॥ 


চড়কা খাড়ীতে ঘর, যহুনাথ বংশধর, 
নাম শীকমললোচন। 
অশ্থিকা/কৃপার লেশে, চণ্ডিক। বিশ্রর়া'ভাষে, 
শিরে ধরি 'শ্রীনাথ চরপ- 
এক্ষণে আন্ধুয়া পরগণা' রঙ্গপুর জেলার 
মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত. এবং ঘর্ঘট 
(ঘাঘট) নদীতীরে চড়কা-বাড়ীগ্রাম-এখনও 
বিদ্ধমান আছে.। গ্রামে কয়েক: ঘর 
ব্রাহ্মণ, গোয়ালা এবং অন্তান্ত হিন্দু ও 
মুসলমান জাতি আছে। গ্রামটী এক্ষণে 
রঙ্গপুর- তাজহাটের স্বর্গীয় মহারাজ গোবিন্দ 
লাল রান বাহাছুরের. জমিদারীর ।অন্তর্গত। 
কবির বাসস্থানের চিহ্ন বা, বংশধর কেহ 
আছেন কিনা জানিতে: পারা:- যাঁ় নাই ॥ 
অনুসন্ধান আব্শ্বক। 


১৬৬ 


শ্দিল্ীশ্বর সতের জাগির” দেখিয়া 
কবিকে দিল্লীশ্বর শাহঝাহান-নুত শাহসুজার 
সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। কারণ 
শানুজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
বাঙ্গালার সুবেদারী করেন। বাঙ্গালার 
সুবেদারের বাঙালাতেই 'জায়গীর পাওয়া 
স্বাভাবিক । তাহা হইলে কবি কমল- 
লোচনকে ২৫* .বৎমরের পূর্ববর্তী বুঝা 
যাইতেছে । 

গ্রশ্থখানি ১৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত। মাঝে 
মাঝে সুন্দর সুন্দর ধুয়! (ক্র) আছে। যথা-_ 

মরম কথা শুনলো সলনি । 

সম বন্ধু পরে মনে দিষস রজনী ॥ 


কবির পিতার নাম চষহুনাথ। ইনিও 
একজন সুন্দর কবি ছিলেন। .পুত্রের 
গ্রন্থে পিতা মাঝে মাঝে লিখিয়াছেন। যছু- 
নাথের নিম্নলিখিত পদ্টী এত সুন্দর যে, 
সমস্ত গ্রন্থে এমন একটী পদ দৃষ্ট হয় নাই। 
আঁজি কি পেখনু সন্মিলিত হয়গৌরী। 
সকল ভরে নয়ন যুগল মেরি | 
চাঁচর যেণী ধিরাঁজিত কীছ। 
- ক্ষার লম্বিত বিনোদ জরীউ ॥ 
পারিজাত সাল! গলে গিরিবালা। 
গিরি গুণ্ডে দলত শেহিতাক্ষ মালা ৫ 


যাঘান্বর কাঁহ দচুজ দল মৌহা ॥ 

হ্রগৌরী নিরখে গৌরী সারং লোকাইত্ব'। 

যদুনাথ উভয় চরণ বলি যহিত্ত ॥ ১৯২ পৃঃ 
শ্ষে 

সমাপ্ত হইল গীত দুর্গার চরণে। 

রাঙ্গাপদ পাবে! এই আশ! আছে মনে ॥ 

প্রাণ সমর্পণ করি দুর্গার চরণে । * 

চণ্ডিকাধিক্রয় ভণে কমল জোচনে ॥ 

ইতি ১৪৬ অধ্যায় নম। শীশ্রীকালী 
যুদ্ধ পুস্তক সমাপ্ত 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তরিকা 


[ওয় সংখ্যা 


লিখিতং শীবিনোঁদবিহারী দাস সাকিন 
সেরপুর পূর্বপাঁড়া বিতারিখ ১৬ ফান্তন 
রোজ বুধবার তিথি চতুর্দশী রাত্রি সওয়া 
প্রহরকাঁলে সমাপ্ত, ১২১৮ সাল শকান্ধা 
১৭৩৩ শক। 

কয়েক পাত ব্দল[নের সাক্ষর খোসাল 
চন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীপঞ্চানন দাস সাকিন 
তথা তারিখ ১৪ আশ্বিন ১২৩১ সাল 
১৭৪৬ শক । 


১০। আঁসকনুরি এক দিল- 
সাঁর পুথি। 
মুসলমানী কেতাব। গ্রন্থকার রঙ্গ- 


পুরের একজন মুসলমান কবি। রচনা 
ফারসী মিশ্রিত হইলেও নিন্দনীয় নহে। 


আরম্ত ৫. 
সংসারের সার জান মাসুদ সঘার । 
হইল তামাম সুষ্ট কুদরতে তাহার ! 
গোপনে থাকিব! সেই কৰিছে সুজন ! 
* ৰ রঃ » ফু 
আপনার পুব দিয়! হজিল রছুল। 
আখেরি নরি তিনি ঘড়ই মফবুল ॥ 
যত ইতি গীর আসিলাছে সুনুকের। 
সকলের জোনাধ বন্দি নোয়হিয়া ছের ॥ 
সর্ধ্বন্রের রক্ষক সেই সয়ালের নাথ! 
মাবুদ বলিয়া তারে চিন্তি দিষারাত ॥ 
মুর নধির দুর দিয়! সুঙ্গাইল ঘিধি। 
তার মতন ন! হথজিল জনম অবধি ॥ 
কহে হীন কবিকার আঁসক মহান্মদ । 
পড়িলে হুইবে খোন রাধিধে ইযাদ ॥ 

কবির পরিচয় :ঃ_ 
ব্নব/স করি বেখা কিমি মোকাঁদ। 
হরিপুর গ্রাম বলি জান ভার নাম ॥ 
রঙ্গপুর এলাকায় মিঠাপুখর থানা । 
তাঁহার এলাকা! ধটে আমার ঠিকানা ॥ 
আক মামুদ মোগুল জান মোর মাস । 
মোগলীর কার্য মোর! করিছি মোদাম ৪ 





সন ১৩১৩] বাঙ্গাল! পু'থির বিবরণ ১৬৭ 
বাধাঙ্গির নাম মের! গুন ঘেয়াদর । ঘাল্ীকি মুনি রচিল রাম অবতার । 
জএনুল্লা মওল নাম জান কেল্লার ॥ বীর্তিঘাসের প্রসাঁদে বুঝিল সংসার ॥ 
চামু সরদার ছিল মের! দাঁদাজির নাঁম। গুলালোক সঙ্গে রাম বব্গপুরে যায়। 
দেখিতে সুন্দর ছিল বড়া গুণধাম ॥ এহি হইতে উত্তরাকাও সসাগুক হয় ॥ 
ঘারদত এক চল্লিন সালের যিচেতে ! যে রাজন শুনে পড়ে রামেব স্ব্গঘান। 
স্চন! হইল পুথি জান সকলেতে ! পুরে পৌত্রে ঘাড়ে দেহি রিপু হয নাশ ৪ 
তেরই আশ্বিন ছিল রোজ বুধঘার। অপুত্রে পুত্র পায় নির্ধনে পায় ধন। 
কলম করিম বন্দ ফলে খোদার ॥ এব মনে শুনে যে বেদ রামায়ণ ॥ 
পড়িয়া! শুনিয়! সঘে দোআ! দিঘে মৌরে। সাক্চকাণ্ড রামারণ শুনে ষেবা নরে। 
আথেরে তরার় আল্লা রোজ মাহম্বরে ? অন্তকালে নিবাস তার হয় ন্বর্গপুবে ৪ 
ওহ্তক হৈল মের! আরম্বফ। নাম । রান কথ! শুনিলে তার লক্ষ্মীপুরে খাস । 
সধার খেদ সতে মের! হাঁজাব ছালাম ॥ উত্তরাকাও সমস্ত গাইল কৃত্তিধাস ॥ 

পুশ্ডক উদ্ধারিল যে কৃপার স।গর! 

১১। রামায়ণ উত্তরকাণ্ড। প্রভুভ্তক্তি মুক্তি তাহারে দিধে বর ॥ 
আরম্ভ ২৬ জ্যৈষ্ঠ সন ১২৩৩ সাল। ইতি বান্দীকি পুরাণে উত্তরকাণ্ড কৃত্তি- 
চি চিত বাসী অদ্ভুতি পুথি গড়াম লেখা সমাপ্ত। 

৭ প্রীরীরামচন্দ্রার নমঃ। জয়রঘুবংশতিলক “কৃতিবাসী ও অন্ুতি পুথি গড়াম লেখা” 

কৌশল্যা'লদ্বন ঘন্যো রাস দশবদন দিধনকারী। কি বুঝিলাম না । 

দাশরথি পুণুরিকাক্ষঃ প্রহরি; ॥ লিপিকার খোসালচন্দ্র দাসের পুত্র 
জৈলোক্য খদ্গযী রাম দুর্জয় দুর্বার । প্রীপধানন দাস। সাকিম সেরপুর পরগণে 
দুর্ল্জয় রাক্ষন মারি মুনিব খণ্ডাইলে ভার ॥ মেহমান সাই । ক ক ক ক ক * 
মুনিগণ যেলে রাম করিল পরিত্রাণ । ইতি তারিখ ২০ অগ্রহায়ণ শকাব্দা ১৭৪৮ 
অযোধ্যাতে যাই রামে করিতে কল্যাণ ॥ সন ১২৩৩৮ ক + '* 
চতুর্দিকের মুনি আইল রামের ছুয়ারে। 

এসি _ ১২ শ্রীগ্রেমভক্তি চিন্তামণি । 

দশে ধিশে ব্যাপিয়া, “কুট কুটী রখ লৈয়া, আরস্ত ২--/৭ শ্রীহরি। 

ব্ৰহ্ম আইল প্রীরামের পাশে । অজ্ঞানতিমিরা্ান্ত জ্ঞানাগ্রনশলাকয়া । 

সকল দেবতা মিলি, আনন্দে হুলাহুলি, চক্ষুরুদ্মীলিতং যেন তদ্মৈ শ্রীগুরুষে নমঃ ॥ 

নাচারি রিল কৃত্তিযাসে ॥ - - 

শেষ 27 
রামপদ পাঁয়! সভে ব্বর্গপুরে ঘাসী। * যোধ হয়, গানের লালিত্যবর্তনের উদ্দেশে 
লক্ষী মুর্তিমতী সীতা রামস্থানে আঁসি কোন গাষন কৃত্তিবাস ও অভ্ভুতাচার্যের রাসায়ণ 
ততক্ষণে হৈল রাম লক্ষ্মী নারায়ণ। হইতে সাধারণের চিত্তরপ্জনার্থ একটা সন্দর রামায়ণ 
চতুৰ্ভুজ হইল প্রভু * * দেখগণ ॥ স্বহস্তে সৰলন করিয়াছিলেন! প্রাচীন কৃতিবাসী- 
ভ্রহ্মাদি দ্বেগণ করে নানান্ততি। রামায়ণ মুল সংস্ততঘটিত হওয়ায়, সম্ভবতঃ উহা] 
চতুৰ্দশ ভুবনে প্রভু তুমি অধিপতি ॥ - সাধারণের ভাল লাগিত না। সুতরাং এইরপে 
প্ররামের স্বর্গবাঁস করিও সঞ্চলি (1) কৃত্তিবাসী রামাবণ গঠন করিয়! তিনি রাসারণগানের 


উত্তবাকাণ্ডে রামায়ণ সমাপ্ত পাঁচালি ? 


উদ্দেষ্ঠ সফল করিয়া যান। ( সাঁ* পণ প* স* ) 


১৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ গা সংখা 
প্চৈতরতমনোতীষং স্থাপিত যেন ভূতলে। পতিতানাং * * * ধৈফবেড্যো নম নমঃ 
স্বয়ং রূপং কদামহাং দদীতি দ্বপণান্তিকং ৫ আনন্দে ভল্তহরীস্বর ভগবান | 
দাত্তোধৃনাঁি শব্দ যন্তাখ্য| কথ্যতে বুধৈঃ। ঠাকুর বৈধণব পায়ে মাইরা ক + ৯ 
সা দেখী হায়! মধ্যদেদাতি ব্বপদ্বান্তিকং ॥ বৈষধ ঠাকুর মোর করুণার সিন্ধু | 
শগুরচরণ ঘনে! সাধধানে। ইহলোকে পরলোকে ছুই লোকের খ্ধু ॥ 
প্রেমি রত্বধন পাই যাহা হনে | ভণিত। £__ 
সার তারণ হেতু সে পদ আশ্রয়। ” 
কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি অজ্ঞান পরাজয়] । আজ উঠবস 

ছঃখ সহিতে না পারি ॥ 
শেষ ও ভণিতা £_ বলরাম দাসে কয এসধ বিচার । 
যখন যে লীলা করে ** কিশোর। বিষয়ীর ঘরে জন্ম নহে যেন আর 4 
সখীর সঙ্গিনী হয়া ভাতে হও ভোর ॥ সর্ব যৈফবঃ পূজ্য: বর্গ সর্ত্য রসাতলে। 
খন চরণ সেবা! তাুল যোগীন্ড। দেবতানাং 
কখন মালতীর সালা পাঁধিয়| পরা | ব্য যে ত 
কখন ছুহার বপ করে নিরীক্ষণ । ইতি বৈষ্ণববিধান সমাপ্ত । লিখিভং 
চামর চুলা করো মুখ দয়শন ॥ প্রীবৃন্দাবন সৰ্ম্মণঃ (এই নামটা -কায়েতী 
ore Bb irate নাগরী অক্ষরেওলেখা আছে) 
গাদপক্স রে t oS 
ই্ররতিমপ্ররী দেখী জন্মে. জন্মে, ছোট আঁ টিনার যয 


মেই মোর পাঁদপল্র ছারা! ॥ 

গ্রুবসমঞ্জরী মোকে কর অবধান। 

জীবনে মরণে মোর পাদপদ্ম ধ্যান ॥ 

ভক্তি-চিন্তামণি কিছু সংক্ষেপে কহিল। 

সনে'কিছু নাহি স্ষ,রে অতএব রহিল ॥ 

বৃন্দাধনে নিত্য নিত্য যুপ্রল খিনাশ। - 

প্রার্ঘন! করেন কিছু নরোত্তম দাস ॥ 

ইতি লীপ্রেমভক্তি-চিন্তামণিগ্রস্থ সম্পূর্ণ । 
ইতি সন ১১৭৪ যাঁল। 
পীঠে লেখা । পর সংখ্যা ৯। 

প্রসিদ্ধ নরোতম ঠাকুচরর; “প্রেমভক্তি 
চন্দ্রিকা* ও উপস্থিত প্রেমভক্তিচিস্তামপি 
একই গ্রন্থ কি না, অথবা এই গ্রন্থের গ্রন্থ- 
কার সেই প্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুর কি অন্ত 
কেহ বুঝিতে পারিলার্কনা ॥- 


. 5৩1 বৈষ্ণব-বিধান । . 
আরস্ত £-৮ . | 


'গ্রবৃক। চেতনা চজায়ানসং 
বাছা কল্গতরষ্্যাশ্চ কৃপসিন্ধুভ্য এবট ॥ 


এক পত্রের উভয় 


পত্রে ছুই গীঠে লেখা । পত্র সংখ্য! সাড়ে 
চারিখানি। অক্ষর ভাঙ্গ নাগরাক্ষরেরস্কায়। 


৪1 উপাসনা পটল ৷ 


আর্স্ত ৮5৭ প্রীহীরাধারুষ্ণায় নমঃ । 


শ্রীচৈতন্ত প্রভুং বন্দে শ্রীরপং শ্রীসনাতনং 
তব পা রঞ্জে। সধ্যং দদান্তিয় কৃপানিধৌ। 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু শীক্পপ ননাতন। 

- শ্রীগোপাল ভট্ট আর শ্রীজীধ চরণ ॥ 
শীরতুনাথ ভট্ট আর শ্রীদান গোঁসাঞী। 
শ্রীলোকনাথ গোসাঞী আর কবিরাজ 

গোসাঞী যব 
প্রীআচার্্য ঠাকুর বন্দে! নাস শীনিবাসি। 
ই সভার পদরেণু মোর পর্চপ্রমি £' 
প্রন্থের আস্তে করি মঙ্গল! চরণ । 
কৃপা করি কব মোর অভিষ্ট পুরণ £ 
সাধ্য সাধন কিছু-বুঝিতে না'গীরি'। 
বহুপ্রস্থ বহু শান নির্ধারিতে-নারি॥' 
ছুই চারি প্লোকার্ধ সংযোগ-করিয়!। 
তাঁর অর্থ ভাষী' করি কৃতাৰ্থ লাগিয়! ॥' 


শন ১৩১৩] বাঙ্গালা পুখির বিবরণ ১৬৯ 
তথাহি ২ যথাৃষ্টং ইত্যাদি 
ধ্রীকৃষ্ণভল্রননাদোয সদ্গুরোবাশ্বরং বিনা । শ্ীখোসালচন্দ্র দাস সাঁঃ মরিচা সেরপুর 
কুর্তি যে গৃহিনাং কচিত্ভতি সন ১১৮২ সাল রঙ্গপুর তারিথ ২৮ শ্রাবণ! 
স্বর্গাৎপরে| ভবেৎ। ইতি_- 
এজ টা We ১৬1 বৈষ্ণব-বন্দনা। 
সূ্ববশাশ্রে অন্ত নাহি কয় ॥ 
শেষ ও ভণিতা হু আরম্ভ ১৮৭ প্রপ্রীরাধাকষ্ণায় নমঃ ! 
কৃষ্ণলীলামৃত হয় সমুদ্র অপার । বন্দে শীকৃষ্ণচৈতঙ্ত নিন্দো কৃপাসয়ৌ। 
কে ইহা ঘলিতে পাবে সন্যক প্রকাৰ ৫ সর্ববাবভায় সম্তক্তেণ সর্ববভক্তজনশ্রয়ৌ ॥ 
বে কিছু লিখি যে ইহা ভকতবৃপাঁয় । আহির রাগ । 
দোষ না লইবা কেহ ক্ষম এই দায়॥ 
মোর কি সাহস লীলা বর্ধিতে কি পারি । উদর দা 
ভক্তপ্দরলমা্র ভরসা! আমারি 4 
গ্রচৈতন্ত নিত্যানন্দ অত্বৈতচরণ । শেষ ও ভণিতা ১. 
দস্তে তৃণ ধবি সাঙ্গে! দেহ শ্রীচৰ্ ॥ প্রভাতে উঠিয়। পড়ে ঘৈষাৰ বন্দন[ 
তোমার পদোদক চিত্তে অভিলাষ! কোনকাঁলে মাহি পায কোনই যাতন!| ॥ 
উপাসনাপটল কহে শীনবেততম দাস । দৈবেৰ দুৰ্লভ প্রেমতক্তি তারে লভে 1 
১১০৭৭ 
বথাদৃ্টং ইত্যাদি 


শ্রীখোসালচন্্র দান সাঁকিম সেরপুর 
অরিচা, পরগণে মেহমানসাহি। শকাব! 
১৭৩৪ শক সন ১২১৯ সাল বতাঁরিখ ১০ 
পৌষ রোজ বুধবার * * তুলট কাগজে 
উভয় গীঠে লেখা পত্র সংখ্যা ছয় । 


১৫। কৃষ্ণভক্তি-বল্লিকা ৷ 
আরম্ভ £--/৭ প্রীপ্রীরাধাকষ্ণ। 
অজ্ঞানতিমিরান্ধন্ত ইত্যাদি 

জধ লব মহাপ্রভু কৃপার সাগব। 

ভক্তিদান দিয়] মোবে করহ বিস্বর ॥ 


শেষ ও ভণিতা৷ := 
কৃষ্ণততক্তিধলিকা গ্রন্থের সব কথা । 
শুনিতে পরমনুখ পাইব সর্ববথা 1 

ৰথ শ্বীয্নপ-পার্রশদ্ম শিবোপরে ধরি 1 
রসময় দা কহে প্রেমের লহুরী ॥ 


ইতি শ্রীকুষ্ণভক্তিবল্লিক! গ্রন্থ সম্পূর্ণ । 


২২ 


অক্ষর শ্রীখোসালচন্দর দাস । মোকাম 
সেরপুর প্রগণে মেনমানশাহ। শকাবা 
১৭৩৫ শক মন ১২২০ সাল। পত্র মংখ্যা ৫1 


১৭ 1 চন্দ্ৰকান্ত বিবরণ 1 


গ্রন্থখানির প্রথম পত্রখানি পাওয়া! যায় 
নাই। তবে গ্রন্থথাঁনির প্রথম অংশের 
মৰ্ম্ম এই যে, যখন রাজ! যুধিঠির-আদি 
পঞ্চভ্রাতা বনগামী হন, তখন বিভাঁগক 
মুনির আশ্রমে গিয়া উপনীত হইলে, 
দ্রৌপদীকে দেখিরা কথাপ্রসঙ্গে মুনির! 
স্রীদ্দাতির শক্তির ঘিষয় বুঝাইবর জন্ত 
সীতা-সাবিত্রীর উপাখ্যান সংক্ষেপে বলিয়া 
শেষে চন্ত্রকান্তের উপাখ্যানে তিলোতমার 
অদ্ভুত শক্তির বিষয় বর্ণনা করিতেছেন । 
প্রথম হইতে পঞ্চম পত্র পর্য্যন্ত সীতা- 
সাবিত্রীর উপাখ্যান । ষষ্ঠ পত্রের পর হইতে 
চন্্রকাস্তবিবরণ আরস্ত হইয়াছে। 


তীস্থশেষে- বিবৃত পরিচয় - দিয়া -গ্রন্থশেষ 
করিয়াছেন। ভাহার' ডাক নাম কালী- 
প্রসাদ দাস।. -- - 


a 


“পথ সাহিত্য-পরিরৎ-পত্রিকা শখ সংখ্যা 
মুনি বলে গুন ভবে গওবনন্দূন। কবির পরিচয় ২-- 
নামে 
তির সস, রাশি নামে তণি আগে করেছি রচন। 
কহিতে নে সব কথা অপূর্বাকাহিনী ৪ RF ৮৬ ৭ 
চিত্রসেন গন্ধরর্ব বৈশ্যানর নামক ব্রাক্মাণ- বৈদ্যকুলোত্তব নাম খাণিকরাম দাস ॥ 
কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়| বীরভূমের শ্রীকান্ত কালীগরসাদ দাস তাহার নন্দন। 
সাগরের ঘরে, জন্রিয়া চ্সকাস্ত সাগর. রিল পক চা বির. 
অনুমতি | 
নামে অভিহিত হন। চাকার লাধদী সমাপ্ত হইল পুস্তক চন্ৰকান্ত ইতি ॥ 
পত্নী তিলোত্তম] গুজরাটগত পতিকে অধঃ- শ্রীল শীযুৱ দেবীর প্রামানিক । 
গতন হইতে উদ্ধার করিতে যে সকল জনক উৎসবানন্দ গরম ধার্সিক ॥ 
অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, হল সম্পূৰ্ণ গুণে বিদিত সসার। 
তাহাই বর্ণনা কর! গ্রন্থখানির উদেশ্য । পিতামহ রাজচন্ ধন্য কান্তি যার ৪ 
ইহাতে ভারত্চন্জের.সেই বিস্তাকে বকুল- মাতাসহ কীর্তির কারফ্রম! নাম। 
তলায় সুন্দর দেখান প্রভৃতি.অনেক ভাঁব- বীর্তিদস্ত শাস্ত দাস্ত সর্ববগুণ ধাম ॥ 
ছায়া গ্রহণ কর! হুইয়াছে। মাঝে মাঝে নে পরি তার ইহরি।' 
পান! মতে তার বংশে আহে প্রচার 6 
সুদ্দর সুন্দর ধুয়া. আছে। তার অনুমতি মতে করিলাম প্রকাশ ॥ 
স্কাীসরাপ হেরি মোর জুড়ায় নয়ন। গোপনীয় কথ! চন্ত্রকান্ত ইতিহাস ॥ 
সদা সন করে ধ্যান ও রা্গাচরণ ॥ হুতাহুটীতে ধাম এ দিন হীন অতি। 
বাঁকা হয়া বাঁদীধরে, কাঁলোরপে আলে! করে, গুণ জান নাহি ছার অতি মৃড়মতি ৪ 
রিনি সদ হয়ে দেররানেহিন সাধনে গ্রন্থধানি দেখ একবার । 
শেষে $= কররে গ্রহণ গুপ দোষ তিরন্কার ॥ 
৫ , সাধ, মুখে গুণ ব্যক্ত দোঁবাপহরণ। 
শত opt 36 মে বর্ণে বারি বর্ষে যেন অলধণ ॥ 
| ১০৬ নিজে মুর্থ রচনাতে যদি থাকে দোব। 
বর, বিজ্ঞ জনে করিলাম ন! করিহ রোধ: 
্‌ উট aS Gs Sty: যথাদৃষ্টং ইত্যাদি । স্বাক্ষর.:রীপঞ্চানন 
বিত My * সাকিম সেরপুর পরগণে মেহমান- 
১] ইস | | * * + * সন ১২৩৮৩ 
অতঃপর হরি হবি বল সর্ধাজনে। মাঘ * * * * মোকাম, রঙ্গপুর 
ভাষা সীত সুললিত গৌরীকান্ত পে ঃ  - নিজ দোকানেতে পুস্তক লেখ! সমাপ্ত । 
গ্রন্থকার সমস্ত গ্রন্থে ‘রাশ-নামে’ টা * * এপুখি নিজের কারণ, 
- অর্থাৎ-গৌরীকান্ত নামে-ভণিত! দিয়াছেন । নল্ডাদার শীরমানাথ . চাকীর 


ছাবার কেতাব.. দেখির! নকল করিয়া > 


লইলাম ইতি! 
।পন্রস্ংখ্যা ৪৪ প্রকাণ্ড পুঁথি । - 


5১১ বাঙ্গালা পু'খির বিবরণ : ১৭৯ 
১৮। টৈতন্যমিত্যানন্দগীতা।। ১৯। স্মরণ-মঙ্গল 
আরস্ত £. আরম্ত £-রীপ্রীরাধাকষ্ণায় নমঃ 
AS ৪ টি অরাধাপ্রাণবন্োশ্চরণকমলয়ো- 
ইাধারকচরণসামাৎ টি 
তথ প্রীচৈতনতনিত্যানন্দ গীতা লিখ্যতে। যাসাধা প্েমদেযা 
.  ভ্রীচৈতক্ক নিতানন্ শুক সনাতন । অফচর়িত গরৈরসা চলে নৈববগ্যা .. 
সাল্তাত প্রাপ্ত! বয়াতাং প্রধয়িতু সধূনা 
বিছাদ পান বদ এ হং চাগ! নমীমন্ত সেবাং ভাব্যাং রাগাধ্য পান্থৈ- 
প্রণমহ ব্যান মুনি ঈশ্বর সমান। bl hl 
গৌরব প্রণতি ভাবে অনন্ত প্রণাম ॥ এ EOE B00 
বৈক্ণষ সমাজ বন্দে! একমন চিত্তে। শেষ ই 
বৈষষ চরিত্র কহিল যে মতে । শ্রীরাপমঞ্জরী পাঁদপল্প করি ধ্যান। 
আপনেত ব্ৰহ্মা দেব হইল চতুন্মুথি। সংক্ষেপে কহিল অষ্টকাঁলের আখ্যান ৪ 
যৈফব সহিম| কৈল শুনিতে কৌতুক & শ্রীরাপ চরপপপ্প করি আঁশ। 
ভণিতা £_. স্মৰণমঙ্গল কহে নরোত্তম দাস ॥ 
বৈষ্ণব ভাবিলে দয়া করেন হৃবীকেশ ইতি শ্মরণ মঙ্গল সমাপ্ত। , ;. 
বৈ চক্দি্কথা ভণে কালিদান ৷ . , *1*ণ।8ীধীসঃ জী 
শেষ $— ছুই ভাঁজ কাগজে দুই পীঠে লেখা, 
ত্রাহি আহি করে গাগী মুখে রাঁও ন! আইসে । ০০ ২১ ছেটিআকারের পুখি। 
দানা দুখ গায় পাপী আপনার দোষে ॥ ২০। বৃন্দাবন-লীলাম্থান বর্ণন ৷ 
শুন শুন নিত্যানন্দ তোরে আমি যলি। 
রঙ এ এ চে চে আরম্ভ ১ « 
লওরে সকল লোক শীহয়ির নাম! _ ৭ শীষীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ । অথশ্রীবৃন্া- 
যে জন লাক্ত না তাবে বিধি হইল ঘাম _ পরং দ্বাদশবন সির 
আমাকে ভঞ্জিয় লোক আনন্দে যাঁবে তরি। কাযা নিপ্র। 
শ্রীকৃষ্ণ চরণে খাকুক মোর আশ। নান! পুষ্প বিকশিতৌ বায়ধ্যাং যমুন| সিতং 
চৈতস্ পরম জ্ঞান ভণে কালিদাস তন্তান্তকং নাম! পক্ষগণ বাসং নান! শব্দ কুতুহ্লং 
} আনন্দং শিখী নৃত্যন্তি কপোঁতগুকশ্রীরীকং। 
ইতি পরীনীচৈত্তন্কনিত্যানন্দদীতা সমাপ্ত । ডাহকি হুংস মারসাং কাঁমোথকষ্ঠ জুকঠকং 
নিভৃতনিকুত্্ং শ্রীরাধায়োসহ গোঁপীকং 
মঙ্গলবার নিঃ শ্রীরুষচন্দ্র দাস তৈ সাং  যাধব্য কোণ হৈতে বসুন অহিলা বৃন্দাধনে । 
সের্পুর, লিখিত রঙ্গপুর। শ্রীবৃন্দাবনে দক্ষিণ করি মধুর প্রদক্ষিণে ॥ 
গৌকুল প্রদক্ষিণ করি গেলা পূর্ব মুখে। 
ছোটআকারের তুলট কাগজে ছুইপীঠে  প্রাগেতে গঙ্গার সহিত গেলা ছাহে সুখে? - 
লেখা । পত্রসংখ্য। ১২। গ্রস্থশেষে ১৩৬ লেখা জীবুন্দাবনের বায়ব্যে কোণে হয় ভ্রযন ৮ 


মাছে। - ওটা বোধ হয় প্লোকসংখ্যা ।- 


অষ্টক্রোশ ধুন! গর বিচিত্র কানন ॥ 


3২ সাহ্ত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওম সংখ্যা 


নানালতা নান! পুষ্প যমুনার ধার ॥ 
তাছে গোচারণ কৃষ্ণ করেন অপার ৪ 

- শেষ ও ভণিতা £-- 

চৌরাশী ক্রোশ বেষ্টিত হন বৃন্দাধন। 

তার মধ্যে সংক্ষেপে কছি যে এক কোণ £ 
মোর কি শক্তি ফে এত কহিবারে পারি ! 
যা কিছু কহিনু কহাইল! সিরিধারী ॥' 
এই সব লীলাস্থান ভাঁষি মনে' কর আশ |. 
শ্রীবৃন্দাষন মহিমা কিছু কহে কৃকদাস & 


ইতি শ্রীবৃন্দ'বেনলীলাস্থান বৰ্ণনা সমাপ্ত 


+ * লিখিতং সাক্ষর প্রীখোসালচন্দ্র 
দাস তোরক সাক্চিম সেরপুগ্ন মরচা পরগণে' 
মেহমান শহি। চাকলে ভাতুড়িয়া সরকার 
বাল্ধুহায় ৷ 
. সন্তব্য-ক্ষ্ৰ পুঁথি তিনখানি মাত্ৰ 
পত্রে সমাপ্ত । টা 
বনের প্রাচীন ভৌগলিক বিষণ আছে। 
বর্ণনাও সুন্দর। গ্রহ্কার কোন্‌ কষ্ণদাস? 
প্রসিদ্ধ ফৃ্ণদাস কবিরাজ নছেন তো? 


২১। রতিশাস্তর £ 


8.6 


আরজু £--$ীীরাধাকষ ৷ 
ছাটি স্থিতি প্রলয় পালন নারায়ণ 
অনস্ত'আঁকার শজি বরজ্. নিরগ্রন ॥ 
প্রণাম করিয়া বন্দো তাহার চরণে). 
বরতিশাঙ্থ কথা কহি শুন সর্র্বজনে ॥ 
পুরুষ প্রকৃতি যোগে জন্ম মৃত্যু হয়? 
৮০৮৮১ Sa 
তণিতা £-7 
গগ্মূনি ঘোলে রাজা শুন জন্মজঘ ৷ 
গোপাল কানের স্বী শাখের কথ! বর ॥ 
শেষ তি 
গগমুণি কহিল কথ! অন্মজয় স্থানে? 
প্রমাণ গার কৰ্ম্ম করে-বুধ অনে ৪ 


রতিশান্র গুহ কথা শুনিলা রালন। 
সংক্ষেপে কহিলাওঙ রতিশাবের ঘন ॥ 


রতিশাস্তর সংক্ষেপ রূপ সম্পুর্ণ। 


ক্ষার শীপঞ্চানন দাস: তৈ মরিচ! শের- 
পুর বলিপাঁড়া পরগণে মেহমানশাই।* * 
ৰতাঁরিথ ১৭ অগ্রহায়ণ রোজ সোমবার সনু 
১২১৩ নাল ইতি। : 


মন্তব্য ২- ক্ষুদ্র আকারের তুলট কাগজে 
হং পত্রে শেষ 


২২। হরিভক্তি-উদ্দীপনং গ্রস্থ, ৪ 
আরস্ত £-/৭ শ্রজীরাধাকষ্ণায় নমঃ । 
প্রীকিশোরীম়ি মুড়ে প্রসীদ্। 


পাঁষগড হরিভক্তি গুৎ্সন কথাহঙ্কারিন 
সর্ববদাযুত্যাতি প্রতিপাল্যতাংক্রাছব (৭) 

প সংসার ঘোরার্ণব| নিস্তারং বদিব।ধমাচ্চুত, 
কথা সন্ত সবজি জীদদৈফবপাদগক্ষণর্য 
সৰ্ব্বা যে দা সেব্যাতাং ।১। 

জ্রীগুক বৈষ্ণব পদ যন্দো সানলিতে । 
যাহা সম সৃদীতল নাহি ত্ৰিজগতে ॥ 
পতিব্ৰতা নারী নাহি জানে স্বামী.যিনে। 
তেন বৈধ্চঘের অন্ত উচ্ছিষ্ট ভোঁজনে.&. 
প্রীণান্তে না করিয শুন ধনপ্রয়। 
শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জ্জুনে কথ! এই মত হয় [. 
তথাহি--. 
যথা পতিব্ৰতা! নারী দজ্জৎ স্বামিনং বিনা 1 
অন্টোচ্ছিষ্ং ন ভোক্রধাং মানবে! থৈকয শুধা 6 


ইতি হরিতক্তিউদ্দীপনং গ্রন্থ সমাপ্তং। 
স্বাক্ষর গ্রুখোশালচন্ত্র দাস তৈ 'সাং 


মরিচা সেরপুর | প্রসংখ্যা ২৯ তা, 


দেখা গেল নাঃ 


৷ ২৩। শ্রীহৃদাম-চরিত্র ? . 
আরস্ত £:--/৭ শীতীরাধাকুফায় নম্‌ঃ॥ - 


সি 


4 


১৩১৩] 


অথ প্রনাম চরিত্র লিখ্যতে-_- 
ভাই বিফলে জনম বায বৈয়া। 
বিফল জন্ম সফল কর কৃষ্ণগুণ গাঁহিয়া। ক 
কৃষ কথ! কহে তথে ব্যাসের তনয়। 
আনন্দে শুনেন পরিক্ষিত মহাশর ॥ 
কহ কহ শুকদেব পরিক্ষিত বলে। 
যে যে কর্ণ গোবিনা করিল! কুতুহলে ৪ 
শেষ ও ভণিত। £-_ 
অশেষ পাতক নাশ হয় কৃষ্ণ নামে। 
এই হৈতে সুদাম চরিত্র সমাধানে ॥ 
কৃষের কৃপায় ছুক্ক হৈল সমাধান। 
ঘিজ পণ্ডুরামে গায় সুদাস আখ্যান ৪ 
ইতি সুদাম চরিত্র সমাপ্ত । 


শ্রীখোশালচন্দ্র দাস সাকষিম সেরপুর ৷ 
শকাবা ১৭২৬ শক সন ১২২০ সাল 
বতারিখ, ২৮ বৈশাখ রোজ সোমবার। 
গত্রমংখ্যা ১৮১ ছোট আকারের তুলট 
কাগজে লেখা । 


২৪। শিক্ষাপটল। 


আরম্ভ £--/৭ শীশীগুরুবে নমঃ। 
অন্তানিলাধিতা। প্রথম । 
আচার্য্যগাং বিজানিয়াৎ লাবণ্যে কহার্চিতং 
নমস্তে বুদ্ধ! সর্চদেবময়গুরু। 
তদনস্তর একটা সংস্কৃত শ্লোক । তারপর 
নিম্নলিখিত গস্ভ লেখা 
স্বয়ং ভগবান থাকেন কোথা, অখণ্ড 
পল্পের উপর। শ্রীধুন্দাবন স্থান সর্ধশান্তের 
প্রমাণ। অখণ্ড পন্মের উপর পৃথিবী । 
অথণ্ড পদ্ধ সিদা। 
অখগমণ্লাকারং ধ্যাপ্তং যেন চরাচরং 
ভৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ গ্রীগুরষে নমং। 
শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সনাতন 
গোৌসাঁঞ্জীকে শিক্ষা দিলা । তেহো নিজ্ঞা- 
সিল! প্রীবৃন্দাবন স্থান কতখানি। মহাপ্রভু 


বাঙ্গাল! পুঁথির ব্বিরণ 


১৭৩ 


কহিলেন-_ভাহাকে হ্বর্ঁলৌকের উপর 
বৃন্দাবন স্থান । সর্বশাস্ত্রের প্রমাণ। 
অথ প্মপুরাণে ইত্যাদি 
শেষ £. 
চক্রধারণ আদি পদ্ম চাঁকির বাহিরে । 
অতএ বৃন্দাবন মধ্যস্থান। দিব্য চিন্তামণি 
ধাম। রতন মন্দির মনোহর। = * 
কালিন্দীন্লে রানহংস কেলি করেন? 
নীলকমল উৎপল তার মধ্যে রত্বাসনে বসি- 
আছেন দুইজনে স্যামপুরী সুন্দর রাধিকা! 
ভণিত £-- . 2 
ওরূ” লাষণ্য রাশি, অসমিয়া পড়নে খসি, 
হাস্ত পরিহাস সম্ভাবণে। | 
নরোবম দ্াসে কয়, নিত্যানন্দ রসময়; 
অনুক্ষণ বাসি ও চরণে! 
ইতি সাধ্যসিদ্ধি শক্কেত সহতি ক্রমেণ 
শিক্ষা-পটল সমাপ্ত । 


ইতি স্মাণ্ শ্রশ্রীরাধারুষ্ণ চরণেভ্যো' নমঃ। 
জীত্রীবৃন্দাবনচন্ত্রায় নমঃ শ্রীরাধারুষ। 
সাক্ষর শ্রীধহুনাথ সরকার। পুস্তক 
শহরিবোল বৈরাগী সাফিম ছড়িয়া কান্দি 
মন্তব্য £-ছুই ভাজ তুলট কাগক্ষে 
উভয় লীঠে লেখা প্খ্যা ৪1 পুথি 
খানি উচ্চ ছরের। 


২৫। রস-নির্ণয়। 


এখানি সেকালের গত পুথি । ছঃখের 
বিষয় পুঁথিখানির শেষ পাই নাই। প্রথম 
পত্র হইতে ৭ম পত্র পর্য্যন্ত পাইয়াছি। 
শেষ হইতে বোধ হয় বেশী বাকী ছিল না । 
পুঁথিখানির নাম “রস নির্ণন” কি না তাহাঁও 
বল! যাস্থ না । তবে পুঁথিখানির প্রারন্তেই 
লেখ! আছে “রস-নির্ণয়”। তাহ! দেখিয়াই, 
উহার রসনির্দয় নাম লিখিলাফ। পুথি 
খানি কৃষ্ণলীলাবিষ়ক | 


৯৭৪ 


আরস্ত £--. 
/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। অথ রস-নির্ণর | 


শফগুগ।১। গন্ধগুণ ।২। রূপগুণ।গ রস- 
গুণ। ৪1 স্পর্শ গুণ 1৫1 এই পঞ্চগুণ 
বৈসে। শবাগুণ কর্ণে। গম্ষগুণ 
নাসাতে! রূপগুণ নেহ্দে। রসগুণ অধরে। 
" স্পর্শ গুণ অঙ্গে । এই পঞ্চগুণে পুর্ব রাগের 
-উদয়। পূর্ব রাগ মুল ছই। হঠাৎ শ্মরণ। 
অকণ্মাৎ দরশন। ইত্যাদি 
আছে। বৰ্ণনাও নুন্দর। বহু প্রাচীন 
বলিয়! বোধ হয়। ছুঃখের বিষয় রচত্বিতার 
নাম পাইলাম না । টু 


২৬.। হরিবংশ। 
পুঁথিখানির ৩৪, ৩৬১ ৩৭, 88, 86, 


৪৬, ৪9, ৪৮, ৪৯, ৫* ও ৫১ এই কয়েকটা 
মাত্র পত্র আছে। 
ভণিতা £-- | 
দেখিয়! শুনিয়া রাধার ঘড় হৈল ধন্ক। 
যুবতী বিয়হে বোলে দিল ভবানদ ॥ 
নিয়লিখিত রাঁগগুলি গ্রন্থে যোজিত 
, দেখাঁ গেল। যথা. : 
ভূপাল, কামোদ, ভঙ্গ, কল্যাণ, প্রীরাগ, 
সিন্ধুরা, কেদার, আহির ও ধান্নী। গ্রন্থ 
খানি উচ্চদরের সন্দেহ নাই। 


২৭। ক্রুব-চরিত্র। 


আরস্ত £__শ্রীত্ীরামকুষ্ণ। 
জয় ভয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ । 
জন অয় অধৈতচন্ত্ৰ গৌরছক্তবৃদ্ৰ | 
ভণিতা £-- 
মাবের.ষচনে ফ্রুঘ হইল! বৈকয। 
সংসার বাঁসনা মায়! ভ্যাগির। সব ৫ 


সাহিত্য-পরিধৎ্পান্রিকা 


[৩য় সৎ 


প্রণমিয়। জননীর চরণকমলে। 

গ্রোপাল ভাবিয়। বিপ্র পরশুরাম বলে ॥ 

পুঁথিখানির ৩ খানি মাত্র পত্র,পাওয়া 
গিয়াছে। লেখ! কবিত্বে পুর্ণ। তুলট 
কাগজে দুই গীঠে লেখা। 


২৮ । শ্রীকৃষ্ণকৰ্ণাস্বৃত। (অনুবাদ) 


পুঁথিধানি বৃহৎ, তুলট কাগজের উভয় 
পৃষ্ঠে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে ৫৭টী পত্রে 
সমাপ্ত হইয়াছে । মাঝে মাঝে কোন 
কোন পাতা নাই-এবং কতকগুলি অতিশয় 
ছিন্ন। ইহাতে পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় না 
লিখিয়া সেই সেই স্থানে “প্রকাশ” লেখা 
আছে। যথ!--"ইতি শ্রীকষ্খকর্ণামৃতে প্রথম 
শ্লৌকে মর্গলাচরণে শ্রীমনগ্ুরুত্ণ মহিমাঁদি- 
কথনং নাম প্রথম প্রকাশ।” এক এক 
প্রকাশে ১০টী পর্যন্তও শ্লোক আছে? 
এইরূপ ১১৫টা প্রকাশে গ্রন্থ সমাপ্ত হই- 
যাছে। গ্রন্থে সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার 
অনুবাদ দেওয়া আছে। গ্রন্থকার একজন 
প্রগাঢ় পণ্ডিত। গ্রন্থথানি মুদ্রিত, হওয়া" 
বিশেষ বাঞ্ছনীয় । 


আরস্ত ১--শ্রীপ্রীগুরুসে নমঃ । 
শুশ্রীরাধারুষগয়্ নমঃ। 
নীচে একটী সংস্কৃত শ্লোক বুঝা গেল ন! 


হলো গুরু পাদপদ্ম নখাঁপ্র অধ্চলে। 
যাখে হৈতে বিদ্রনাশ মর্ববাভীষ্ট সিলে ॥ 


ইহার পর বৈষ্ণবাদি বন্দনা আছে। 
তারপর = ) 

কৃষ্ণ কৰ্ণামৃত গ্রন্থ অতি মনোহর। 

বাহ! আব্মাদিল। প্রভু শচীর কোঙর ॥ 

রাষ (1) রামানন্দ সনে মে বিদ্যানগরে | 

আন্মাদিঙ্গা কর্ণাম্ৃত অর্থ সে দুন্বরে ॥ 

শীলীল! * বাণী সমুত্রগন্তীর | 

সঙম্ত আনিতে নারে ভার বাব স্ধীব ॥ 


সন ১৩১৩] বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ ১৭৫ 
জারির সিরা ওর ৩০। স্মরণ-দর্পণ। 
কৃকেব সৌন্দর্য্য রসে সর্ব্ব রসময় ॥ 
অঁকুষণদাস কবিরাজ ভাবে মগ্ন হৈঞা। রামচন্দ্র রচিত 
টাকা করি আছেন গ্রন্থ শুদ্ধ করিঞ!॥ ( 42 ) 
অতি ক্ষুদ্র আমি তাঁর অর্থ কিতা জানি। পুথিখানির শেষ ছিন্ন পত্রটী মাত্র 
তাহাই লিখিবে সাধ, মুখে যেই শুনি ॥ পাইবাছি। তাহা হইতে কোন প্রকারে 
শেষ ও ভণিতা £-- গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের নামটীমাত্র উদ্ধার হইল । 
কৃষ্কর্ণাসৃত কথা, সমাপ্ত হইল এখা,  অন্তান্ত অংশ ভাল বুঝা যায় না! ৬ পত্রে 
কৈলান আসি বদামে (1) সর্ব প্রভুর চরণে বলিয়া বোধ কইল। 
এ যদুনন্দন গেল ভোল। 


ইতি শরীবষ্চাকর্ণামৃত সংস্কৃত বর্ণনে 
শ্লোকার্ঘব্যাখ্যান শ্রীযহুনন্দন দাসেন কৃতং 
প্রাকৃতভাষান্বিতং সম্পূর্ণ সমাপ্তং। 

যথাদৃঃং ইত্যাদি_-স্বঅক্ষরং শ্রীথোশাল 
চন্দ্র দাঁস * সাকিম সেরপুব মরচা পরগণে 
মেহমান শাই চাকলে ভাতুড়িয়া সরকার 
বাজুহার। * * শকাব্দ। ১৭৩৬ শক 
সন ১২২১ সাল। * ॥ 


২৯। প্রহ্লাদ-চরিত্র ৷ 

পু'থিখানির ৩, ৪, ৫ এই তিনখানি 
মাত্র পত্র পাইয়াছি; নিয়ে কতকাংশ 
উদ্ধৃত হুইল। 


এত দিনে পড় শুন কহ দেখি সার ॥ 
গুহলীদ বলেন বাপু কৃষ্ণপদ সার । 
কৃফ্গদ-সেখা বিনে গতি নাহি জার ॥ 
সংসাবের সার কৃষ্ণ প্রভূ ভগবান । 

সেই পাঠ বিনে আমি নাহি জানি আন ॥ 


ভণিতা :-- 
ভাঁগবত কৃষ্ণ কথা পুবাণেব সাঁব। 
গাঁয়ে বিপ্র পরশুরাম কৃষ্ণ সখা যাব ॥ 
পূর্বাবর্ণিত ঞ্রব-চরিত্র ও জুবাম-চরিত্র- 
প্রণেতা পবগুরামই বোধ হয় বর্তমান 
প্রহলাদ-চরিত্র প্রণেতা । 


শণ দর্পণ এহি যে কহিল রাসচন্র দাঁস ৷” 


৩১। উষাহরণ। 


পীতান্বর সেন বিরচিত। গ্রন্থখানি 
তুলট কাগজে সেকালের ছাপ! । ২৭ হইতে 
১৩৪ পৃষ্ঠা পর্যাস্ত আছে ; শেষ হইতে 
বোধ হয় আর বেশী বাকী ছিল না। 
পরার, ত্রিপদী, ভঙ্গত্রিপদ্দী, চৌপদী ও 
ললিত এই কয়টা ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
রচনার মধ্যে রূপ বর্ণনা, বাণবাজার গড়ের 
বর্ণনা, খান্ত ভ্রবোর তালিকা, বেশ বিস্তাস 
ও অলঙ্কার, আচার ব্যবহার ও বর ঠকানে 
কৌশল ইত্যাদি বিষয় প্রয়োজনীয় বটে। 
রচনা সুন্দর, তবে কোন কোন স্থল 
অল্লীলত! দোষে ছৃষ্ট। বর ঠকাঁনে কৌশ- 
লের কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল । 


নান! দ্রব্য উপভোঁগে আনিয়া যোগীয। 
হান্ত পরিহাস কবে সখী তাঁমাসায় ॥ 
কদলীর মূল আনি গবিস্কার করি। 

ভিতর খুলিয়া তার গাভি মুত্র পুরী ॥ 
নারিকেল শিশু সম করি প্রতিভাঁব 

রাখে ঠকাহিতে বরে করি অনুভাব ॥ 
গঞ্চগুড়ি দিয় নিরমিযাছে আসন। 
ছুলিচাব সদৃশ অভেদ দর্শন ॥ 
অবনি কুষাও ছড় করি পরিস্কাব। 

গধ্যরদ তুল্য করি ছেনার (ছানার) আকার ॥ 


১৭৬ 


সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা - [ ও সংখা 
পুষ্পযাতা সরে গাঁয়ে শুষে ছিত্র করে। গীতান্বর সেনের সদা ঘি পদে আশ। 
ধোঁত ফালি পুরিয়াচে তাঁহার ভিতরে ॥ রচিলা পুস্তক উধাহরণ ভাষ £ _. 
পানের হাটায় রাখে ভেক গোটা ছয়। ছাপার 
জি বয় পি পকি যুজ হয় হি BES 
এই মতে নানা জব্য করি আরোজন। বি গতি 
পরিস্কার স্থানে রাখে করিষ যতন ॥ ন্যায় এবং পর্ণ" পন্ত” এর স্তায়ই রহিয়াছে । 
্বর্মরেখা সহচরী ঘড়ই মুখর! । 
অল পানে বরে ডাকে করি বহর ॥ - - ৩২। এমাম যাত্রার পুখি।- 
_" গাতুনুন আন্ন আসন মহাশয় মুদলমানী কেতাব। রচক জেল! 
রা ভারি হইল যিলন্ব কিছু নয় বগুড়ার মহিচরণ ও গৈনারী কান্দি সাকি- 
মারাদিন উপবাসে হইয়াছে গত। - প্র w 
কিঞ্চিৎ সগিল পান করণ উচিত ॥ নের প্রীদূর্গাতিযা সরকার সাহেব। পুঁখি- 
'্ভাঁল-_বলি গাঁত্রোখান করিলা সধীর। খানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। গন্ত ও পন্ধে 
চলিল সত্বর গতি গিয়া হস্তির ॥ . লেখ! । ফারসী শব প্রায়ই নাই। ভাষা 
* * + + নিমনশ্ৰেণীর কথিত ভাষায় স্থায়। পুস্তকের 
* ক ১ * প্রথম বন্দনাটী উদ্ধৃত হইল । I 
জল পান করি যদুবংশ চূড়ামণি। আন্না আর রছুলেরে চিন্লিনারে মণ। 

- : ভাস্ুলের পাত্র লৈল নিজ হস্তে টানি॥ আলেরে হিসাবের কালে নাহি অন্ন. 
- লেখে সয সখিগণে করে কাপীকাদি। আওয়াল গুরু বন্দি গাযে| মুরসিদের চরণ । 
এইবাঁব ঠেকিল। বাদঘ গুণমণি ॥ ছুওম গুয় বন্দি গাবো বাবাজির চরণ ॥ 
হরিযে হরির নাঁতি হাতে লৈল যাঁটা। ছুওম গুরু বন্দি গাঁবে| মাঁতীজির চরণ। 
দেখি মনে মনে হাঁসে ব্বশরেখী ঠেঁটা। আখেরি হিসাবেরকালে নাহি অন্জন ॥ 

ইযারায় সব হস্তে ঢাকুনি খুলিল। 

লক্ষ দিয়! চারিদিকে সঞুক পড়িল! সরস্বতী বন্দনা 

খল খল হাসি সখী উঠিল সবাই। আয়! সরস্বতী তুমি আমার সা 

দেখি খলে একি ঠাকুর দ্রামাই ॥ মা অনাথ বালকে ডাকে শুনে শুন না ॥ 

একি অপরূপ হে নাগর গুণচয়। 

- কোঁথা হৈতে আনিলে নঙুক গুটি ছয় 1 ৩৩ | ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাঁণ 

আই আই লাজে মরি কওয়! নাহি যাঁয়। 

হারাধিত নয় হরি পাইল কোথায় ॥ ( পদ্ভানুবাদ ) 

লক্জার যাদব সে নীরব হয়ো রয্ন। 

অধলা প্রধলা মে হইল অতিশয় | শীকবষ্ণের জন্ম খণ্ড। 

চন্ত্রধতী স্ব্ণরেখার করয়ে ভর্ঘসন । এখানি উক্ত পুরাণের গদ্ধান্থবাদ ; 

PEE সেকালের হস্ত নির্মিত কাগজে-( বোধ 

নয়। কাঠের অক্ষরে 

ইহার পরে আঁর তামাঁস! নাহি হয় ॥ bl ) সুদ্রিত। প্রকাও 
গ্রন্থ ; দুঃখের বিষয় খণ্ডিত। ৭ম পত্র 

চিত্রাঘতী কহে কিছু হানিয়! হাসিয়া। 

অর সত দহি নতি তিল পিঠ রর) হইতে ৪২৬ পত্র এবং ৪৪৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত 

অল্প ঘর়েন কিন্তু তক্ষরের আখি-। আছে; কিন্ত নিতান্ত ভীর্ণ।. আঁকার 

গাছে নাই উঠিতে নাবায় এক কীদি ॥ ‘ফুলঙ্কেপ সাইজ’ হইতে অল্প ছোট। শেষ 


স্ন ১৩১৩৭ 


হইতে মাত্র এক অধ্যায় বাকী ছিল? 
শেষের পত্রটীতে নায়ক এবং শ্রোতাগণের 
আশীর্বাদের কথা আছে? বম পরী 
নিতান্ত জীণ ও অবোঁধ্য বলিয়া নস পত্রের 
প্রথমাঁংশ উদ্ধত হুইল। 


রাধাকৃষ বিলান 
পার ১ 
ঘারায়ণ বলে শুন মহ! তপোধন ! 
কুকের ধন শুনি + +৯ * 
স্বাধাকৃফে প্রণমিয়া অতি ডক্জি চিতে! 
স্থানাস্তযে গেলা সবে মুনির সহিতে ॥ 
স্লাধা বোল কলারূপে কামেতে মগনা 3 
হ্কাসিয! হাসিয়া খন্র চঞললোচনা ॥ 
দিলেন মাল! চন্দন কাস্তে পুনর্ব্বার 1 
নান! মতে পরিহাস করে পরিহার 
শ্রীকৃষ্ণ রাধার লীলা নিশ্র অঙ্গ গয়ে। 
চুম্বন করিল! ও কপোল অধে ॥ 
ভণিতা £--. 
ব্ৰহ্মধৈব্্ত মহাপুরাণে সুধান্বা 
স্সারায়ণ আর নারদের সুসংবাদ ॥ 
শীকৃফের অন্মখণ্ড অমৃত সাগর। 
শত শৌনকে কখন সহাগাপ-হর ॥ 
গ্রকশত বত্রিশ অধ্যায়ে সমাপন । 
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত গাঁয় আীরাদলোচন। 
শেষ ২ k 
কোন চিন্তা নাই চিন্তামণি নিস্তারিধে। 
বাহার! ভকতি করি এ গান শুনিবে 1 
মম নিজ পরিচয জনকের নাষ। 
পূৰ্ব্বে নিষেদন করিয়াছি বধ ধাম ॥ 
বিশিষ্ট রপেতে আর ধলি পরিচয়! 
বঅবধান কর সব শ্রোতা মহাশয় £ 
রামশরখ দাস শ্রীয়াম তুলা অন? 
আমার প্রপিতাসহ সেই শান্ত হন ॥ - 
পিতামহ নাস কৃষ্ণকেশৰ প্রচার) 


£খের বিষয় ইহার প্র আর পাভা 
"সাই, থাকিলে বিস্তৃত পরিচয় জানা যাইত। 


মম নিজ পরিচ অনকের লাম । 
পুর্বে নিবেদন করিয়াছি যথা! ধাম ॥ 


২৩ 


বাঙ্গাল! পুঁথির বিবরণ « 


১৭৭ 

প্রথমৈর: অপ্রাপ্ত পত্র কয়েকখানির 
ভিতর বোধ হয় কবির পিতার নাম ও 
বাসস্থানাদির বিবর্ণ ছিল। আমর! প্রাপ্ত 
্স্থাংশের সমস্ত পত্র অনুসন্ধান করিয়া 
কবি সম্বন্ধে এতদতিরিক্র কিছুই পাইলাম 


না। এথানি ব্রঞ্থবৈবর্তপূরাণের একখানি 
সুন্দর অন্ণুবাদ। 


৩৪ 1 হরিনাম কবজ 


আরম্ভ £--/৭ জীলীগুরুবে নমঃএ 


জয় জব আীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ৷ 
জয়াদ্বৈত চন্ত্ৰ লয় গৌরডত্তবৃন্দ $ 

চৈতন্ত গোসাঞী কছে শুন শচীমাত! ৷ 
অযধোত নিতাইর আমি লইব খার্ত্ধা ॥- 
জন্মিছে অবধি তার বার্তা নাহি পাই। 
অই হেতু তোমাতে পুছে| শুন দেখী মাই যু 
শচি যোলে শুন * * ঘাছা নিদাই। - 
আঁখির পুডুলী তুমি মোর আর কেহ বাঞিঃ- 
শুনিয়া শচীর কথা চৈতন্ত মহাশয় 4 
বনত্যানন্দ সহিতে আমি মিলিধ নিশ্চিন্ন ॥ 
এত বুলি শ্রণনিয়! মায়ের চরণে। 

হরিষে বিদায় করি চলে ততক্ষণে! 


শেষ ও তণিতা ২. 
অধৈধঘে কদাচিত না করিহ প্রকাশ 
বনিযেদন কৈল এহি গোপীকৃষ্দাস ॥ 
চৈতন্ত। ইতি চৈতম্কনিত্যাননাদদ্বাদে 
হরিনাম কবজ সম্পূর্ণ। - 
€ খানি ছই তাঁদ কাগজে হুইদিকে 
লেখা। বহুকালের প্রাচীন পুথি । লিপি- 


কারের নাম রা অরিখ নাই? 


৩৫7 সাধ্য-চন্দ্ৰিকা ! 
আরস্ত ১ Ml 
৮৭ শ্ীরাধাকঞজী। অথ সাঁধ্য-চন্দিকা । 
অক্জানতিমিরাঞ্ধন্ত ইত্যাধি 


১৭৮ 


শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রীণপতি জধনে মরণে। 
শীগুরু হইতে পান সৰ্ব্ব * জনে ॥ 
এমন দয়ার নিধি শরীক গৌসাঞ্রি। 
তাঁহার কৃপায় * দেখ হেন ধন পাই ॥ 
প্রথমে মন্ত্র কৃপা করি কুল উদ্ধারিল!। 
অন্ধকার ঘুচাইয়! মাণিক্য বসাইলা ॥ 
জ্ঞানচক্ষু দিয়! দীপ্তি প্রকাশ করিলা। 
ভক্তি খড়া দিয়। কর্ম্মসূত্ৰ কাটিলা ৪ 
কর্দের নাম সব বিস্তার করিয়াঁ। 
বৰ্ণাশ্ৰম কৈল দুর দাসাধ্যাতি দিয়া ॥ 
সাধক বসাইল! তবে নাম ধরি। 
তৎপর থুইল! নাম সিন্ধিমঞ্জরী ॥ 
সাধ্য-সিদ্ধের যত কয়ণকারণ। 
সংক্ষেপে কহিল! কথ) গুন সর্বজন ॥ 
শেষ ১ 
শীবৃন্দাধনে নিত্যলীলা! যুগল-বিলাস। 
সাধ্য-চন্লিকা কহে নরোত্তম দাস ॥ 


ইতি সাধ্যচন্দ্িকা গ্রন্থ ঘমাপ্ত। 


তাঁরিখ ২০ কার্তিক রোজ * * বার 
বেল! * * সপ্তঘাট হইতে সমাপ্ত গ্রন্থ। 
লিপিকারের নাঁম ও তারিখ নাই, অতি 
পুরাতন তুলট কাগজে ছুই ভাজে উতয় 
পৃষ্ঠায় লেখা। পত্রসংখ্য! ১১ । 


৩৬ । সিদ্ধান্ত-চন্দিকা। 
আরন্ত £-_ 
/৭ প্রীপ্নীরষ্ণ'চতত্তচন্্রায় নমঃ ॥ 


ষন্দে শ্রীকৃষচৈতঙ্ক মস্তঃকলুষ পওনম্‌। 
ডক্তিপ্রকাশকং দেবং নিন্রপ্রেসপ্রদায়কং ॥ 
জয় অয় আরীকৃষ্ণচৈতন্ত দয়াময। 
জয় নিত্যানন্দ প্রভু করণ! হৃদয় ॥ 
শেষ ও ভণিতা £-. 
জব জয় শ্রীচৈতত্য শগুকগোঁসাঞি । 
মোরে কূপ! কর সৌর আঁর কেহ নাই ॥ 
শ্রীগুকচরণগন্দ হৃদয়ে অধিকা। 
সমাপ্ত হইল প্রস্থ সিদ্ধান্তচন্সিকা ৪ 
আগুরুচরণ পথ হৃদে করি আশ। 
সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা কহে রামচন্ দান! 


সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ অন্ন সংখ্যা 


ইতি সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায়াং বজেন্ + * 
শৃচীস্ুত কথনে নাম পঞ্চম-গ্রসঙ্গ । পত্র" 
সংখ্যা ৭1 বাঙ্গালা ছুইর্ভাক কাগজে 
উভয় পৃষ্ঠায় লেখা । লিপিকারের নাম ও 


তারিখাদি নাই। লেখা তত পুরাতন 
বোধ হয় না। 

৩৭! সহজাম্ৃত ৷ 
আরম্তঃ 2. 


/৭ শ্ীশ্রীরাধারফৌ। জয়েতাং | সহজা- 
মৃত গ্রন্থ লিখ্যতে। 
যন্দে হংসাবরণং ঘন্ত লীলা ধাম! প্রকাশিত । 
গেোবিদ্দচরণারবৃদ্দ তৎস্থানং ত্রিপাদ্যঃ মুনসং 0 
আচার্য প্রষরকর্তী শ্বেতস্বীপ যেষ্টিতং। 
তমোহ্‌ং নিত্যানন্দে। যদ্ধপং ইল্্াদিনি ভবেৎ $ 
খেষ ও ভণিতা £-_ | 


নিতাই চৈতন্য পাদপদ্ম করি আশ । 

সহজামৃত কহে শীমুকুন্দ দাঁস ৮ 

ইতি শ্রীদহজামৃত গ্ৰন্থ সমাপ্ত ইতি --. 

তুলট কাগজে উভয় পৃষ্ঠে লেখা। 
পত্রসংখ্য৷ ৮1 লিপিকারের নাম বা সনাদি 
নাই। 


৩৮ । সহজ-রসাস্ৃত। 


পূর্বোক্ত “সহজাত” গ্রন্থ ও এই 
সহজ্-রসামৃত একই গ্রন্থ । আশ্চর্ধ্যের 
বিষয়, ছুইথানিতেই পৃথক নামের ভণিতা 
আছে। সহজামৃত খানিতে মুকুন্দদাসের 
ও সহজরসামৃত খানিতে ক্বঞ্চদাসের 
ভণিতা আছে। 
এবং গ্রন্থের ‘আদ্বত’ নাম কোনটা এখন 
ইহাই বিবেচা। ভণিতা ব্যতীত উভয় 
গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মিল আছে। উভয় 
গ্রন্থের ভণিত| নিম্নে উদ্ধৃত হইল 


কে ‘আঁদত’ গ্রন্থকার . 


. জর্ন ১৩১৩] 


নিতাই চৈতন্য পাঁদপন্স করি জশ। 
সহজাবৃত কহে শ্ীযুকুল দান ॥ (সহজামৃত ৷) 
শীচৈতন্য বিত্যানন্দ পদে যাঁর আঁশ । 
সহজরমামৃত কহে হখী কৃষ্ণদাস ॥ 
(সহজ-রসামৃত ৷ ) 
গ্রন্থ দুইখানি পৃথক লিপিকার দ্বারা 
লিখিত। বর্তমান খানির পত্রসংখ্যা ১১। 
পূর্বোক্ত গ্রন্থ হইতে ছোট আকারের 
কাঁগজে লিখিত | সর্বশেষে এইরূপ £-_ 
“ইতি সহজ-রসামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত” ইতি । 


যদ্‌ দৃষ্টং তৎ লিখিতং দোষকো নাস্তি 


পাটা অর্থে (পাঠার্থে ?) শ্রীকৃ্ণদাস বালক রি 
€ প্রেমবিলাস সমাপ্ত । 


লিপিকার মহা গঞ্ডিত। 


৩৯ । দ্বাদশ-কোরক বাঁ 


ববন্দাবন-কোরক | 
আরম্ত :=_ 
"প্রথমে একটা সংস্কৃত শ্লোক * হৰ্কোধ্য 


বলিয়া উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না।' 


তারপর”. 

রুত্ব চিত্বাসণি ছুই একত্র করিঞা। 
মূলরাম আস্বাদিল নির্ধাস করিঞা ॥ 
চিন্তামণি সখোল্লাস ধলরাদ জানে। 
অনন্গমগ্ররী ছেন-প্রেম আঁস্বাদ্নে ॥ 
অনদমধরীব গুণ কহিতে না পাঁরি। 
যার প্রেমে সা ভোর কিশোরকিশোরী £ 
রদ হইয়া সুখ করে আঁব্বাদন। 
কহিএ তাঁহার কিছু বৃত্তান্ত বর্ণন॥ 
রমোরান প্রেসোরাস ভাবোলাস বত। 

- কহিব তাঁহার কথা আনন্দসন্মত ? 


শেষ ও ভণিত! £-_ 
অনঙ্গচরণে মুঞি সদ। করি আশ । 
দ্বাদশ-কোরক বহে বৃন্দাবন দাস 
ইতি বৃন্দীবন-কোরক সম্পূর্ণ । ঘাঁদশ- 
কোরক সমাপ্ত। 
পাঠক গ্রীকষ্ণদাস বাউল। সন তারিথ 


১৭৯ 


কিছু নাই। তুলট কালে ইইংপিঠে লেখা॥ 
পত্রসংখ্যা ১৪। 


৪০। 


প্রেমবিলাস। 
আরম্ভ ১--/৭ ্ীরাধারষ্ায় নমঃ। 
নমে| নলিননেত্রায় যে?ুগীতবিমোদিনে। 
রাধাধরহ্ধাপান-শালিনে ঘনমালিনে ॥ 
শ্ীকফচৈতত্ত ইত্যাদি 
শেষ ও ভণিতা £--" 
ঘরপ চরণ পদ্ম হৃদয়ে ধিলাস। 
প্রেষধিলীস গ্রন্থ কহেন গ্লরোভম দাস ॥ 
পাঠকদার 
শ্শিবনাথ দাস ।' রাজবংশীকুলে জম্ম! 
দিল! রাঁজসাহী পরগণে মেহমান সাহী॥ 
ডিহি নিমগাছির মোতালক থানা * * 
তারিখ ২৩ কার্তিক। রোজ সোমবার 
আর্তে ছুই দণ্ড গতে সমার্ড-সন ১২৫৪ সাল 
তুলট কাঁগজে' ছুই পিঠে 
পত্রসংখ্যা ৭7 
শনির পাঁচালী । 
আরম্ভ 2 সপ 
2৭ বপরীসরন্থতীং নমঃ। শ্রীগণপতর়ে 
+ * ক চন্দরায় নমঃ। 


নারায়ণং নমস্কৃত্য নরফৈধ-নরোত্মমম্‌। 
দেবীং সরন্বতীখৈণ্য ততো জয়মুদ্বীরয়েৎ ? 
প্রথমে বন্দিব আমি অগৃতের পতি । 
দ্বিতীয়ে বন্দিব আমি লক্ষী সরস্বতী ॥ 
অষ্টলোক পাল বন্দে! মুঞি দেখ চূড়ামণি। 
তার পুত্র বন্দো মুঞি দেখের গৃহ শনি ॥ 
নরলোকে পুলে যাখে গৃহের কারণ। 

+ * * অক্তের কার্য গুজে দেবগণ ৪ 

শেষ ও ভণিতা £-- 
শনির পাঁচালী ভাই শুন মর্কজন। 
তাখে গড়া না করিব সুর্য্যের নন্দন ॥ 


নম্‌ঃ। 


১৮০ 


এঁহি পুস্তক যেবা গুণে বারমাস। 
পনির পাঁচালী রচিল কবি কালিদাস ॥ 


এতানি মাত্রেন পাঁচালী সমাঞ্চ। ইতি 
শনির পাঁচালী সমাপ্ত; শ্বক্ষর লিখিতং 
শ্রীকষ্ণনাথ দাশ কর্ুকার। সাকিম 
সেরপুর। পরগণে মেহমান সাহী | খখ 
খখবঝবঝবঝঝললললকককক স 
সসশশশযহক্ষ। পক ক বব’ এগুলি 
লেখা কেন বুঝিলাম না। 

কষুক্ত আকারের তুলট কাগজে উভয় 
পৃষ্ঠে লেখা । পত্র সংখ্যা ২৭। অক্ষর অতি 
সুন্দর । সন তারিখ নাই ৷ 


৪২ কৌগীন বহির্ববাস-তত্ব।. 


আর্ত 8. 
কহ সাধু তাই আখ্যান তোমার । 

, কোথা উপাসনা হৈল কোথা পরিধার ॥ 
দীক্ষা শিক্ষা ছুই স্বরূপ কোথায় ভজিল! ৷. 
সিংহের তেক তুমি কোথায় পাইলা ॥ 
গরিচয় দিয়া সাধু কহে তত্ব কখাঁ। 
গরিচব পাইলে হয় মনের স্থথতা! £ 
অকপট হয়া কহ কপট করিদুরা 
কোথায় পাইল! ভেক কৃষ্ণ ভত্তস্বর ৮ 
কোন ভাবে ভেক আঁশ্রব কৈল গৌরহরি। 
হেন ভেক জীঘে নৈল কোন শক্তি ধরি? 
কি খাই জীবে তেকে ভেকের দেষতা কে? 
এসব পরম তন্ব ভে? ভাঙ্গি দে ॥ 
শুন অহে সাধ, লোক * * প্রেম কথা। 
ডোর কগি পরিষ্ী মুড়াইছ মাধ! ॥ 
সা Ld মঃ ০ Ll 
তরি শ্চ * ন + Ld 
এবে এক কথা মোর গড়িয়াছে মলে 
কি কারণে কৌগীন পৰিল! সাধ, জনে ॥ 
ভিতর পরিছ কৌগ্গীন উপবে বহির্ব্বা্ণ। 
কোন সদ্বন্ধ হয তাহা কহোতি নির্যাস £ 
কৌনীন ধিনে কোন াঁষেব কারণ ! 
খহিকানে ঢাঁকে কোন ভাবের কাবণ [ 


ধা 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


ছি 


[ওয় সংখ্যা! 


শেষ ও ভূণিতা £_ 
জঁরূপ-সনাতন পদে যার আশ & 
কোগ্রীন যহিষ্বিসতত্ব কহে কৃষ্দাস ॥ 
ক্ষুদ্র আকারের তুলট কাগজে উভয় 
পৃষ্ঠে লেখা?! পত্র সংখ্যা ৫1 


৪৩1 উদ্ধব-সংবাদ। 


আরম্ত ঃ-_শ্রীহরি। 
শ্রীকৃকচৈতন্ত হধাংশুভোং হায্যন্তি। 
তং ঘেদশাস্ত্রীপরিনিষ্ঠিত শুদ্ধবুদ্ধিং চর্দাধরং ॥ 
সুর মুনীন্র:মুতং + * ইত্যাদি 
কুক কথা সুখময় অমৃতের ধাঁর!। 
পদে পদে নধ নষ শ্রুতি মনোহর! ৪ 
হয়িওুণশ্রবণে:ভহি বাড়াইর মতি ॥ 
" পরম কারণ হরি অগুতির প্রতি & 
শেষ :ঃ= 
এতেক বুলিয়! প্রভু হইল! নিঃশব্দ, 
উদ্ধব-সম্বাদ কথা! হইল নমাপ্ত £ 
বথাবৃষ্টিতথা লিখাতে। সহ অক্ষর 
মিদং শ্রীদিনরাম সেনম্ত সাকিন বরেয়াবাড়ী 
পরগণে বড়বাজ্ধু সন' ১১৯৪ । সদ:পরগণ!। 
ভণিতা দেখা গেল না। তুলট কাগজে 
উভয় পৃষ্ঠে.লেখা। পত্র সংখ্যা ২০। 


8৪1 রোগ-নির্ণয় গ্রন্থ 


প্রথম পত্রের প্রথমাংশ নাই, শেষাংশ 
এইরূপ ২ 

সর্পগতি-ডেক গতি যদ্দি হয়ত ধমনী 1 

ঘাত পৈত্তিক * * * এই সে খাখানি £ 

সন ১২৫৩ সাল তারিখ ২ আধা 
শুক্রবার! পুস্তক শ্রীগোবিন্দচন্্র শর্শ্মপ 
কবিরাজ সাক্ষিন তেকাসী (?)পর- 
গণে গৌনাদশী হিন্তা ॥/* নয় আনা । ছুই 
ভাঁজ তুলট কাগজে দুই পিঠে - লেখ 8 
পত্র সংখ্যা 21 


সন ১৩১৩] বাঙ্গাল! পুঁথির বিবরণ ইন 
হলিন্্র দ্বিপদ শুশকর্ণ পদ্ এক । 
৪৫। নলোপাখ্যান । দীর্ঘ নাশা নৃপতি ওঙাটল দিশেদেক ॥ 
আরম্ভ £--শীশরীরাধাকষ্ণায় নমঃ । শেষ £=- 
অথ নলদয়মন্তীর উপাখ্যান লিখ্যতে £₹ জয় মুনি বোলে শুন রাজা জন্মেজয় 
ভারত প্রস্তাযেত পুণ্যের উদয় ॥. 
নল পর্বের কথা অস্বৃত্ত সমান । পুণ্য শ্লোক নলরাজা পুণ্যন্লোক যুধিষ্ঠির ) 
শুনিলে পাতক ক্ষয় বৈকুণ্ঠে হয় স্থান ! পুণাল্োক বৈদেহী পুণ্যন্নোক জনাৰ্দন 8 
শুনিলে শ্রবণে সুখ নরক এড়ান। এই চারি স্মরে বেঝ] প্রভাত সময়। 
শুনিলে পধিত্র হয় সর্বত্র কল্যাপ ! তাহার শরীরে পাপ না রহে নিশ্চয় ॥ 
FE ECO ইতি নল-প্রস্তাব সমাপ্ত । 
হুংসরাজ, 
ভুমি দে মোহি Bt পত্র সংখ্যা ৩৪ ; লিপিকারের সন তারিখ 
কি ক্ষণে পৌঁহান রাতি, আজি ছাড়িলেন পতি, নাই। 
কেন বিধি দিলেন দুৰ্গতি । 
Ey ভি ৪৬। চাণক্যের লৌক 
শ্লোক ঘন্দে ভবেত রচিল। ( অনুবাদ ) 
সেহি সখ কখী লেশে, রামনারাণ ঘোসে, অস্ত £__ 
* পদ বন্ধে সঙ্গীত করিল ! Ee | 
৬ঞ্ট্রীহর্দীঃ । চাণক্যের শ্লোক লিখ্যতে:-_ 
্রশ্থখানি বছ দিনের প্রাচীন বলিয়া ৰি 
বোধ হয় না। ইহাতে শ্েচ্ছরাঁজ ও অন্ঠান্ত ৮ 
" সর্ধবশান্মমিদং বীজং চাণক্যসারসংগ্রহঃ ৪ 
দেশের কথা আছে। যথা £- তত্রার্থঃ 
সাজার আঁজ্ঞাতে দূত চলিল দীপ্রগতি ) হরগোরী পাদপপ্ন ভাষিয়। হদয়। 
অনুক্ৰমে ভেটাইল যতেক নৃপতি ॥ সর্ব শাস্ত্র বিজয়ী চাপক্যের উদয় ॥ 
হস্তিন! সধুরা কাশী উত্তর কোশলা। শেষ £-- 
মগধ চম্পক মায়া অবস্তী মিথিলা ৪ ব্ৰহ্মহাপি নরঃ পুন্য যন্তাত্তি বিপুলং ধনং। 
হীরাখণ্ড ঘবারখও দ্বারি উৎকল । + + + » # «4 
ক্ষলিঙ্গ কৌশিকী অঙ্গ পটচল॥ তত্রার্থঃ 
শাঞ্চাল কম্বোজ পুর আর মন্তেতবরী। আছ মরি পুন ধন যে সবের ঘরে । 
একচক্র পঞ্চবটী কাঁঞ্চি ভদ্রাপুবী ৪ ব্ৰহ্মযধি হইলে লোকে পুজে তাঁকে 1 
ইউর ৬১দী শ্লোক ও তদর্থ আছে। ছুই 
মিছা বডি) ভা্গ কাগন্দে ৩টা পত্রে শেষ। লিপি- 
সঙ্গমে ভেটাটলেক করির। প্রণতি ॥ কারের নাম ও সন তারিখ নাই। 
শোঁপিভপুরের রাজা! হ্রযিত মনে । 
তি Sekai . ৪৭। শ্রীমন্তাগবত 
মণিপুৰ রত্বাযতী দশার্ণ মত্ত অধিপতি) আবস্ত $-- - | 
০ শ্রীগুরবে নমঃ 


চিকিকামৃপুর কোঁচ জিপুর। তেলঙ্গ। 
য্লেচ্ছরাঁ সিলিলেক পশ্চাৎ কি রন? 


নারারণং নমস্কৃত্য নরধৈব নরোত্তমং। 
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজরমুদদীরয়েত ৪ 


১৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৩য় সংখ্যা 
কৃষ্ণায় বাদধেজায় জানমুদ্রায় যোগিনে। রাঙ্গা টুপী সমে দিন লক্করে কাপড়া। 
প্রপত কর্লেশনাশায় গোঁবিন্দায নসমোনমঃ ॥ সৌনার পালঙ্ক দিল একশত ঘোড়া ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোগীনাখ গোঁকুলনন্দন ! গ্রীযুত লস্কর পরাপল থান মহামতি । 
বৃন্দাবন চন্দ্র ব্রজরমণীজীবন ॥ দরিদ্র খণ্ডন করে অনাথের পতি ॥ 

কির " কুতূহলে পুছিলেন সকল কাহিনী । 
শেষ ও ভণিতা! ৪ কি মতে পাঁওবে হারাইল রাজধানী ॥ 
ল কেনে দ্বাদশ বৎদর। 
ভাগবত আঠার সধ রস বাসি । কোন কাৰ্য্যে তাঁবা ছিল বনের ভিতর ॥ 
ইতি নবম স্বস্থ সমাপ্ত বৎসরেক ছিল কেনে অজ্ঞাত ঘসতি । 
গ্রন্থ খীনির রোঁন কোন স্বন্ধে- গ্রন্থের কেমনে পৌরবে পাছে আইল বসুমতী ৷" - 
মহামুনি ব্যাসদেব রচিল ভারত । 

নাম. কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী লিখিত আছে। সংহিতা করিয়া রচে পঞচত্রিশত ॥ 

শকাবা ১৬৪৬ চৈত্রের ২২ তারিখ রোজ ভণিতা £ 

শনিবার । * ভজন 
স্যাক্রমিদং ঢু + পরগণে সেনবর্ষ নারী পর্বের কথ! এই সমাধান ॥- 

তালুক শ্ৰীযুতা ছুনিসৈদানী গোমাদ্বি। মর 

প্ীসৈদনাথ ওয়ালেদার | শীকৃষ্ণচন্ত সরকার ial an 

সিকদার সরকার সন ১১৩১ সাল। ধ * সুমিঘরে কহিলেন জন স্থান ॥ 

- পত্র সংখ্যা ১৮৩ সংখ্যা। এইরূপ লেখা ইহাকে শুনিতে জীব না করিহ হেল! । 

আছে--১১1%%। কলি তব সাগরেতে কৃষ্ণনাম ভেলা ॥- 
| জৈমিনি ভারত ইহ! জানি সর্ব জীব হৈয়া একমন। 
8৮ 1 কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করহ্‌ সর্বক্ষণ ॥ 

আরস্ত £--' ইতি স্বর্নারোহণ পর্ব! সমাপ্ত । 

৬ভ্্রীচৈতন্তচন্দ্রায় নমঃ। 
ইতি অষ্টাদশ পর্ব জয়মুখী ভারত সমাপ্ত । 


গ্লোবিন্দং স্য়বন্দিতং গিরিবরং গোপীকুলং 
দেবেশং জলশারিনং শুরধরলগ্রীপূরীকেশ্বরং। 
দৈতাঁরিং বনমাঁলীং ভগধতং মায়ীধীনং 
বাসনং গোযিন্দং রঘুনন্দনং হরিহরে 
যন্দেব নারায়ণং ॥ জয়তি পরাঁশর সুত 
সত্যতঘতী হযদয়নন্দন্‌ ব্যাস । যন্তান্ত কসলমুখং 
ললিতময্ৃতং রলমায়! অগৃতে| সিতরত্তি । 
প্রণামহো নিরঞ্জন পুরুতপ্রধান। 
প্রণমহো। ধ্যাসদেধ গুণের নিধান ॥ - 
অস্ত্রে শবে বিশারদ মহিম!-অপাঁর | 
কলিষুগে হৈল যেন ঘিষ্ণু অবতার ॥ 
প্রতাঁপে তপন ধেন বিপক্ষের কাল। 
পৃথিবী পুরিল'তার যশের অপার ॥ 
সুত্তান আল্লালেঞ্চন গৌরনাধ-। 
ত্রিপুরার -দ্বায়ন সমর্পিল'বার হাথ ॥ 


পত্র সংখ্যা ৩৭৪১ লিপিকারের নাম 
নাই। অক্ষর অতি'সুন্দর ছাপার অক্ষরের 
স্তায়। কবির নিজের হস্তাক্ষর বলিয়াই 
মনে হয়। 


৪৯। কালীবিকাঁস' 


পুঁথি থানির ৯ম পত্র হইতে ১২৮ পত্র 
পর্যন্ত আছে। বাদল কাগজে সেকালের 
কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত । কয়েক পত্র ছিন্ন 
bie ১৭ পত্রের একটা- গান নিন উদ্ভূত 
ল। - 


সন ১৩১৩] বাঙ্গালা পুঁধির বিবরণ ১৮৩ 


অথ তেজোময়ীর সাঁকার বর্ণন!। অনুবাদ 
প্রাগিণী সরফরদা তাল আড়খেমটা। ললিত লবঙ্গ লতা ভাঁহা'ব সিলনে। 
তব তথ কে দানে গে তাঁরিণী। তা হি 
কখন প্রকৃতি তুমি কভু পুকষ শুনি | ছি রজত রম আনলে 
টি বিরহিণী জনে বহু দুবস্ত খিশেব । - 
পদতলে শিব ছলে পড়েছেন আপনি ॥ 

ভণিতা £_ ঘসত্ত মলয তাহে বৃন্দাবন দেশ 1 
পাঁগলেৰ বেশ শঙ্কবে হেরে । ৫ % 
৪৯5 ১। কবিক্ধণ-চণ্ডী 
কালীর চরণ করে স্মরণ! প্রাচীন কাঠের অক্ষরে বাঙ্গালা কাগজে 
7 মুদ্রিত ১*ম হইতে ৪৯৪ পত্র পর্য্যন্ত আছে। 


এই পুস্তক খাঁনিতে প্রাচীন কালের নিয়ে গ্রন্থমধ্যস্থ হরগৌরীর বিবাহ অংশ 
দুই খানি চিত্র আছেঃ একখানি হর- উদ্ধৃত হইল। 


বিবাহ ও অন্ত খানি মহিষমৰ্দিনীরূপ EEE 
৫০ | জয়দেব। হিমস্তে হরিযে, কিন্কর আদেশে, 
৬ আনন্দ ঘাঁন্গন। 
এ খানি জয়দেবের গীতগোবিন্দের অসর তি আগিবে মোর যর 
পদ্যান্বাদ। প্রাচীন কালের কাঠের যে মোৰ হয় বন্ধুজন ! 
অক্ষরে মুদ্রিত । অয় পর হইতে ১৩৬ সকল দোযহীন, আজি সেশুভ দিনে, 
পত্র পর্য্যন্ত আছে। ওয় পত্রের প্রথমাংশে গৌবীর বিবাহ যঙ্গল। 
এইরূপ খমক বেণী বীণা, মৃদঙ্গ ভেরী নানা, 
মেঘাবৃত চন্দ্র পুনঃ যহে সেইখানে। খাদোতে হইল কোলাহল । 
টীকা.করি এইসত কবিয়া বাথানে 1 আসিয়া দ্বিজগণ, করিল শুভক্ষণ, 
্ররন্ষধৈবর্ত এক আছে পুরাণ। আঙ্গিনায়, বান্ধিল ছান্দোলা। 
তাহাতেই এইসত ক্রয়ে বাঁখ্যান ॥ মণি মুকুতা ছান্দা, উপরে টানার চান্দা, 
পরপ্রবোধানন্দ গোসাঞি প্রভুর প্রিয়তম। চৌদিকেতে দ্বীপমালা! ॥ 
ছুই পক্ষে যাখ্য তার অত্যন্ত সুগম ॥ প্রথমে দ্বিললকুল,, লইয়া তঙুল, 
তিহো কহিলেন থস্তোগের পর লিখি। করিল ম্বপ্তিক-বাঁচন। 
তাঁহ! কিছু লেখি এই তার আজ্ঞা! দেখি আরোপি হেমঘটে, যুগল কর পুটে 
মন্দের জাদেশেতে চলিল! ছুই জন। গণেশ করি আবাহন 1 
এই মত হয় অন্ত টাকার লিখন 4 পার্বতী রূপবতী, হরিস্রাযৃত ধুতি, 
অনুবাদের পরিয়। বসিলা আসনে। 
নি যতেক দ্বিজমুনি, করয়ে বেদধ্বনি, 
গরীব গন্ধা্দি বানে ॥ 
লন্িত-লবন্গ-লতা-পবিশীলন কৌমল-মলয় সমীরে-। সহী গন্কশীলা, দুর্ব্ব! পুষ্পমালা, 
মধকষ-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কুদিত-কুঞ্জ-কুটীরে ॥ ধান্ম ফল স্বৃত দধি! 
বিহরতি হরিরিহ সরস.বসস্তে। স্বত্তিক সিন্দুব, কর্জল কপূর 
হৃত্যতি যুধতী জনেন সমং সখি বিরহী জনস্ত দুরত্তে ॥ শখ দিল যথ| বিধি ॥ 


১৮৪ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [তয় সংখ্যা 
ঘান্ধিল কর সুজ, প্রশস্ত দীপ গাত, চলিল দেখরায়, প্রমথ পিছে ধায়, 
মন্তকে “করিল বন্ধন! । দেউটি ধরে দানাগণ। | 
স্ুনর্ণ সিতি শিরে. কনকানুরি বরে, শিল্পার বাজনা, করয়ে ভূত দানা, 
করিল আলীষ যোজনা । চলয়ে ঝড় বরষণ ॥ 
রজত কান, তাজ পোরোচন, আইলা ত্রিপুরার, ছেমস্ত হাতে ধরি, 
সিদ্ধার্থ চার দর্গণ। মাইল! কনক আসনে । 
ফুঙ্ছম দিবে দ্বিজে, পু্িল দেবরাজে, বদন অন্কুরী, মাল্য দিয়! গিরি, 
কম্ভার গন্থাদি বাসন ॥ করিল বরের বরণে ॥ ৪7 
লিলি মাতৃকা পুজা করি, বিরলে স্থল কবি, মেনক| ছন্দরী, 
দিলেন বনুধারা দান। করিল স্ত্র-আচরণ। 
বররে পুল করি, বসিল হেসমিরি রচিল ত্রিপদীছন্দ, পাঁচলি করিয়া! খন্দ, 
করিল নান্দী-মুখের বিধান ! শ্বাইল শীকযিকন্ধণ । 
মেনকা সুন্দরী, ডাকি সহ্চরী, 
আনাইল যত সখীগধ। ৫২। করচ]। 
বনি আনন রব, ধাইল দায়ী সব, 
আইল সিরিরাজার তবন আরম্ভ $_-/৭ প্রীপ্রীপুরুবে নমঃ । 
মালতী, কৌশল্য অরদ্যতী, কামানুগ। রাগাহুগা ১। শ্রীরাধিকা 
রঃ 15 a জিউ কামিমই, শীরূপমঞ্জরী কামরূপ । তার, 
fe HE BESO ll স্থাইকে তার আমি & কামানুগ! রাগাহপা 
চি্রেখা দীলা, হা :হণীলা, কোন কামাসগা ওটস্থার ইচ্ছামই, সম্ভোগ" 
জ্রীমতী আইলা সািতরী। ইচ্ছামই, তার তুমিকে আর আমি ওটস্থার 
গৌরী মতী সার,  চিত্রাকালী জয়া,  ইচ্ছামই, কোন ভক্তি কামরূপা ভক্তি 
করুণ! তার! হীরাধতী ! শ্রীবূপমঞ্জাছি। ৪ ॥ 
জাহুধী হেমবতী, অহল্যা রেবতী, ~~ 
করা নি ইতি বাযুযোধ গোখানীর নিদ্ধাতটীকা 
জি কের পারারী। সম্পূর্ণ । যথাদৃষ্টং ইত্যাদি-_দন ১২২২ সাল 
কালিন্বী কামিনী, অপর্শ। রোহিশী, তারিখ ২১ বৈশাখ রোজ মল্পলবার। 
লারা! বরদা রু্মিণী। গন্ভ গ্রন্থ ক্ষুদ্র আকারের তুলট কাগজে 
ভারতী শশীকল!, বিজয়! সতী মাল, ৪ পত্রে শেষ। 
ললিতা নাগরী বারুণী ॥ 
দা মেনকা হন্দদ, ৫৩। গোঁসাঞীর তত্তব-নিরূপণ। 
রা চি পু ০ a আরস্ত £:--/৭ প্রশ্ীরাধারুফায় নমঃ । 
মঙ্গল সূত্র যান্ধে করে ॥ _ জয় জয় এঁকৃষ্ণ চৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ 
অধিযাস আদি, মহেশ যধাবিধি," ভয় ময় শ্রীঅদ্বৈতচজ্ জয় গৌরভত্ বৃন্দ ॥ - 
করিল বেদের বিধান। - জয় জয় শ্রীরগ সনাতন। 


কণ্ঠে হাড় সাল, গরিল বাঘছাল, ' 


বৃযডে কৈল আঁরোঁহণ॥ 


জয় ভট্ট রঘুনাধ জয় জীব রিনি 
জয় দাস রধুনাধ। 


সন ১৩১৩] বাঙ্গালা পু'খির বিবরণ yt 
অই ছয় গৌঁসাঞী যাইয়া ব্রজ্জে কৈলেন যাস। ৫৫1 'রসমঞ্জরী । 
আবাধাকৃফের যাই কিছু করিল প্রকাশ ॥ - 
“নোম শব্দে সৌমগুল দিব্য জ্যোভির্দয। আরম্ভ ২--শ্ীরাধারুষ্ণায় নমঃ | 
ভাহাতে বিরাজে কৃষ্ণ রাধিকার সার 0" গ্ররাধান্ত প্রেমাম্বৃতে যন্ত প্রেস সদ! গ্রাহিদ 
নান রত্বে বিচিত্র ঘর ব্রহ্মাণ্ডের উপর॥ তন্তু রাধা স্দ'স্তরৎসপি রাধা স্নিৎসদা ॥ 
‘নিত্যলীল! বিলাস স্বান অক্ষষ, অমর ॥ a 
আনন্দ চিনিময় সেই জানিহ ব্রচ্ছমূলে। জীঅনন্ধ-বাক্য be সিনে দত 
ভাবনা ভেবেতে ভাব ভাবনা সেইকালে ॥ ধ্যান অনদ্ধ নিয্ূপণ অন্ধ প্রাপ্তি এ পাঠ 
দিমু প্রথালেতে সন্মিব খচিত। অনদ্ধ কহিতে শ্রীমতী হৈতে সমন্ধ হৈতে 
ক্ষটিকের স্তম্ভ কত তাহাতে.রচিত ॥ কি অনদ্ধ হৈতে পঞ্চতৎ কি কি ভক্তত্ূপ? 
‘সে মন্দিরের মধ্যে আছে অষ্টদণ। শ্রচৈতন্ত প্রভূ ভত্তস্বর্ূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ 
"নান! রহ বিচিত্র সে করে ঝলমল ॥ ভক্তাবতার শ্রীঅতৈত প্রভু ভক্তাখ্যান ! 
অষ্টদলে অষ্ট সখী মধ্যে রাধাকুষ | শেষ £__ 
সোঁসহ জানির! করে সবাই স্লো 1 _. শীতনবরং কৃতরপি মাধুর্য মধুরং ভবে । 
ইশেষ ও ভণিতা £-- ফৃতাস্ত কৃষকৃতভিবৃতং কৃষ্ণ উন্ববণং ॥ 
গ্রীবপ-সনাতিনের পাঁদ্রপল্প করি আঁশ । ইতি শ্রীজীবগোস্বামি-বিরচিতং রগ 
তত্বনিকসণ কহেন এীনরোত্বম দাদ & 
মঞ্জরী সন্পূর্ণ। 
ছাঁত গোস্বামীর তত্বনিকপণ সমাপ্ত | - টি 
ইতি সন ১২২৬ সাল মাহে ফাস্ন। ৫৬। রসকল্পসার-গ্রন্থ } 
ক্ষুদ্র আকাবের তুলট কাগজে দুই পিঠে আরম্ভ £_-৭ প্রীপ্রীরাধারুষ্ণায় নমঃ 
“লেখ! ; পত্র সথ্যা ৫। . দ্বনকব্নসার গ্রন্থ লিখতে । 
পা ইদং বৃন্দাষনং রস্যং নিকুগ্রঘনমধ্যকং | 
৫৪1 গোপীকথা। রসলীলাক্ৃতং নিত্যং শুঙ্গারাদি বিবন্ধনং | 
আরম্ভ ২--্রীপীরাধরুষ্ঠায় নমঃ! শ্ন্দাবন কুণ্ড মধ্য টিক রর 
- পৰম আজম! হৈতে নিজ শক্তি প্ৰকাণিয়া ॥ 
শ্রীধূত রূপগোস্বামী নি শেষ লীলাকালে টন এডি হৈতে ওর আগের বৰি) 
শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীযুক্ত দাস গোস্বা- সেই শক্তি পূর্ণ করে গোধিন্দের কান । 
মীকে নিবেদন করিলেন? শিষানামের শেষ ও ভণিতা ১_ 
প্রসঙ্গ শুনিয়া দাস গোস্বামী কবিরাজ 
গোস্বামীকে ক্রোধ করিলেন, -ভয়- পাইয়া Weis টা সিভার্গরান। 
বিরাজ গোস্বাদী, শীকুও. হইতে শ্রীবৃন্নাবন টি 
bs অতি দীন হীন মুঞি বৃন্দাবন দাস! 
€গলেন পে সকলে শ্রীযুত ভ গোস্বামী রদকলপসার এই করিল প্রকাশ ॥ 
জিউ বৃহৎ সনন্দে সদ্দীপিকা' লিখিতে ছিল 1 জররাধা! সমখ্যাঁত! তত্র দাস গদাধরঃ) 
সে কথা শুনিয কবিরাজ গোস্বামী বড় পুর্ব্বে অনঙ্গমঞ্ররীষ্টেয এতানি জাহুবাদ্থিতি ॥ 
খুনী হইল। লিকটে বিরলে-ডাকিয়! পুস্তক রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ রাধাৰস বিপ্রহং। 
লিখিল। কবিরাজ গোস্বামীটি নাম গোষ্ঠ একোগি জগদ্ব্যাগি কোটী বৰহ্মৎ_বিগ্রহং। 
সহিতে লিখিয়৷ লইলেন। - ইতি রসরষ্লসার প্রস্থ সম্পূর্ণ । 


১৪ 


-১৮৬ সাহিত্য-পরিষখ-পত্রিকা! [ও সংখ্যা 

ইহার পর একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে। মোর ধনরক্ প্রাণ যুগলচরণ । 
তুলট কাগজে ছই পিঠে লেখ! । পত্র সংখ্যা ইনি 

এ ব্‌ রহে যেন মন! 
যকত কিছ উর নোহ বানে নান 

৫৭। জবাঁমঞ্জরী। ৫৯। সিদ্ধিপটল। হু 

আরম্ত ১-- আরম্ভ :-- 

/৭ প্রীবীরাধারু্চ । জবামঞ্ররী গ্রন্থ। /দজীত্রীরাধাকৃফায় নমঃ । 

ক্ষিতি জল বায় আকাশ এই পঞ্চরূপ অথ সিদ্ধিপটল লিখ্যতে । 


হৈতে দেহের প্রকাশ। ইহার রক্তবীজ 
চন্জবীজ আর পুকষের রেত ইহাতে আধার 
হয়। - অধোমূলেতে ইহারে ভূত. আভো 
বলি। ইহার স্থিতি কোথা চতুকুলে 
গুহাকুলে। 
শেষ ও ভণিতা $= - 

জবা মন্রী গ্রন্থ অতি সে সার। 

দীন গদাধরে না পাই পার 

জধাসপ্ররী গ্রন্থ আঁধ। - 

কহে গদাধর পণ্ডিত দাস ? 

সমাপ্ত হইল ইতি %1%1%1১1 জবামঞ্জরী 
গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। কৃপা করি শ্রীনাথ 
প্রদান করিল তার নাম্‌ শ্রীকালাচন্দ ঠাকুর 
বৈষ্ণব। তুলট কাগজে ছুই পিঠে লেখা 
পত্র সংখ্যা ২। সন তারিখাঁদি.নাই।- 


৫৮1 অস্টকালী গ্রন্থ ৷ 
আরম্ভ £-. 
এণহীক্রীকফটৈতন্তচন্ঞায় নমঃ । 
অথ অষ্টকালী গ্রন্থ লিখ্যতে-- 
গুরু-বন্দনা। 


শেষ ও ভণিতা £-. 
অভাগা মোহনদাস তাঁবিতে চিন্ডিতে। _ 
চর্ষিত তাল কিছু আশ! ধরে পাইতে ॥ 
লিভার চরণ ধরি * এই দান। 
চরিত তাত ল সুধা দিয়া রাখ প্রাণ ॥ 


মহাপ্রভুর সিদ্ধিনাম কি-_মনোহর। 
সাধ্যনাম কি-_নায়েক-চুড়ামণি । সঙ্কেড 
নাম কি--গৌরমণি ॥ নিত্যানন্দ গ্রভুর 
সিদ্ষিনাম কি--চক্রবিস্ত। সাধ্যনাম.কি--- 
লীলাবিস্ত। -সন্কেতনাম কি-রাস্বিস্ত। 
অদ্বৈতপ্ৰভুর সিদ্ধিনাম কি--কল্পতরঃ 
সাধ্যনাম কি-রাসপ্তরু | সঙ্কেতনাম কি 
অদ্বৈত গোবিন্দ । পরম সিদ্ধিনাম কি 
মণিমগ্ররী। সাধ্যনাম কি-_রসমগ্ররী। 
সন্কেতনাম কি-_যশোমঞ্জরী | গুরুসিদ্ধিনাম 
কি-_মধুমঞ্জরী। সাধ্যনাম কি--কাম- 
মঞ্জরী। সক্ষেতনাম কি--ভজনমকি ()। 
বৈষ্ণব গোসাঞীর সিদ্ধিনাম কি-_আনন্দ- 
মঙ্গল। সাধ্যনাম কি-_বৈষ্ণব গোসাঞী। 


. সক্ষেতনাম কি--গুরু গোসাঁঞী । সেবকের 


সিদ্ধিনাম কি--প্রেমমঞ্জরী । আশ্রয় প্রেম 
সথী। আলমরস নায়েক-চড়ামণি । 
ভজমের সিদ্ধিনাম কি--রাগবস্ত। সাঁধ্য- 
নাম কি-_লীলাতত্ব। ভাবের সিদ্ধিনাম 
কি-_বিলাসমঞ্জরী। সাধ্যনাম কি-_কপা- 
মঞ্জরী। মালার সিদ্ধিনাম কি--সিদ্ধেশবরী। 
সাধ্যনাম কি--সরস্বতী। তিলকের 
সিদ্ধিনাম কি--উজ্জলরেখা। সাঁধানাম 
কি--ভেকশোভা | সেবার সিদ্ধিনাম কি 
সাধনপ্রতিম!। সাধ্যনাম কি--রাসমণ্ডলী। 
চার কোঠাক নাম কি। ঝাল কোঠাতে বাচ! 


~ 


সন ১৩১৩] 


মার্ঘ কোঠাতে শোভা ভূমর সরল । সার্ঘ 
কোঠা কাখে বলি রদ্ববেদী-_শ্রীরাধিকা- 
জীর সিদ্ধিনাম কি--বৈষ্ণব গোসাঞ্ী । 
সাধ্যনাম কি-হেমমঞ্জরী। সঙ্কেতনাম 
কি--পদ্পনয়নী । সর্বসিদ্ধি ইতি । আর 
খ্বর্ত নাম ছয়। গ্রাম চারি--নন্দীশ্বর ১ 
জাবট ২ আরট ৩ এক ক্রোশ সঙ্কেত এক 
ক্রোশ পিনখুরী। ব্রহ্ম ভাঙ্গপুর এই ছয় 
গ্রাম। দশ বাড়ী চারিদ্ধতেউ সতি হন্দারা । 
কেলার স্থানে জল। ছুই বালিকা । ছয় 
গ্রামে ছয় রিপু। চারি যুগে চারি ধাম! 
সাত উন্ত্র।- সাত পরকীয়। । দশ বাড়ী। 
দশ দৃশা। ছুই বালিক1। এক নিষ্ঠকেশর। 
এক বায়সকেশর। বিলাস নম। প্রকাশ 
সাকার। গোস্বামীর পঞ্চ নাম। কৃ 
কৃষ্ণ"গোঁবিন্দ রাঁধারুষ্ণ এক কৃষ্ণ অঙুমান। 
এক কৃষ্ণ বর্তমান । আর গোবিন্দ রস 
রাধিকাপ্রাধিবর্্ধক স্বরূপ রূপবর্ণ কৈশর। 
প্রাণি উজ্দল। অনুমান কৃষ্ণের দেশ কাল 
পাত কি__দেশ বর্ণ । কাল শব্দ । পাত্র 
গুণ। বর্তমান বৈধ্যব। দেশ কাল পাত্র 
কি--সে সব কয় কালস্তম্তগ পাত্রবর্তে। 
শ্রীরাধিকার দেশ কাল পাত্র কি। শ্রীধর। 
কাল আস্বাদন পাত্র দূতী। কৃষ্ণের দেশ 
কাল পাত্র কি- দেশ বৃন্দাবন! কাল 
মধুর। পাত্র নন্দের নন্দন । ইতি পিদ্ধ- 
পটল সমাড। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং 

| 

সন ১২৩৪ । পত্র সংখ্যা ২। গ্রন্থ" 
খানি ক্ষুদ্র বলিয়া সমস্ত গ্রস্থভাগ নকল 
কর! হইল। 

৬০। ভক্তিবিরচন গ্রস্থ। 
ভণিতা ১. ূ 

গরগুর বৈষ্ণব কৃষ্ণ পদে রক আশ। 

ভক্তি-বিরচন গ্রন্থ কহে কৃষাদাস ॥ 


বাঙ্গাল পুঁথির বিবরণ ১৮৭ 


গ্রন্থখানির নাম ও ভণিতাঁটুকু ব্যতীত 
আর কিছু প্রাপ্ত হই নাই। 


৬১। পূর্য্যমুনি এ 
আবস্ত £--/৭ লীশীরাধাকষ্ণ নমঃ। 
রাধিকার গুহতস্ব কহন না যার। 
রাধিকা হইতে কত কৃষ্ণ হয় ॥ 
রাধিকা হইলে হৈল কৃষ্ণ উপাদান । 
ইহাতে প্রমাণ দেখ অগরো! পুরাণ ৫ 
শেষ £- 
জীর়াধিকার পাঁদপল্র করিয়া সহায়। 
অল্পে কিছু পূর্ধ্যমুমি করিল নির্ণয় ॥ 


প্রীরপধিরচিতং সুরধযসুনি প্রস্থ সমাপ্ত হইল 
কৃপা করি গুরু মোরে প্রদান করিল ॥ 


৬২1 গোবিন্দ-লীলায্ৃত । 
আরস্ত £-- ৮ 

গ্রন্থের প্রথম পত্রখাঁনি প্রায়ই ছিন্ন? 
সেজস্ত ওয় পত্রের প্রথমাংশ উদ্ধত । 


"_ মোর সুখ মরস্থল, বাণী ধিক্ন রগচর, 
গোকুল উদ্মুখী বাক্যগণ। 
যৈফাবেব কর্শনদী,  প্রধেশ কররে হরি, 
পুষ্ট * * হুইবে তখন॥ 
ভণিতা ঃ_ 
খ্রগ্সোবিজ্দম লীলামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত, 
ধেহ ইহ সদ! করে পান। 
তাহার চরণ ধূলী, আপন মন্তকে করি, 
তার পদ-ভ্রল করি পান ॥ 
চৈতস্ভ দাসের দান, . ঠাকুর শ্রীনিবাস, 
আচাধ্যল! শ্রীল হেমলত!। 
ভার পাদপক্ম আশ, এ যছুন্দন দাদ, 
অম্বষ্ঠ প্রাকৃতে কহে কথা ! 


© mere 
চে 


শুন শুন ওরে গোসাই কবিরাজ ঠাকুর ৯ 
কেধল-তোসার আমি উচ্ছিষ্ট কুকুর ॥ 


১৮৮৮ সাহিত্য-গরিষৎ-পত্রিকা 


- দৌষ না'লইহ মের আপনাব গুনে |. 
আমার লিখন যেন গুকের পাঠানে ॥. 
জয় জয় কৃষ্দাঁন কবিরাজ গোঁসাই ॥ 
হামার কৃপাঁতে এবে কৃষ্ণলীল! গাই 0, 
রাধাকৃক্+-পাদপন দেব! অূভিলাবে। 
এ যদুনন্দন কছে গোবিন্দ ঘিলাসে ॥ 


ইতি জীগোঁহিন্দলীলামূতে সাযাহ-লীলা 
বর্ণনং নাম- ত্রয়োবিংশতিস্ব্নঃ সমাগুশ্চায়ং 


প্রীগোবিন্দলীলামৃতহ ৷৷ - 


এগ্রস্থথানি এত সুন্দর যে, ইহার কোন্‌ 
অংশ ছাড়িয়া-কোন্‌ অংশ. উদ্ধৃত কবিয়া 
গ্রস্থখানি 
অতি সুন্দর মনে হয়' সমগ্র গ্রন্থখানি 
স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া সকলকে দেখাই । অনেক 
আ'বস্তকীয় বিষয়ও ইহাতে সয়িবেশিত 
আছে। -সময়াস্তরে ইহার: বিস্তৃত বিবরণ 
সাহিত্য-পরিষণ 
হইতে ইহার পুনঃ মুদ্রণ হওয়া! একাস্ত, 


দেখাইব বুঝিতে পাবি না। 


লিখিবাব ইচ্ছা রহিল। 


আবশ্যক ৷ 


রি হইয়া" 
ছিল.। এখন পাঁওয়া যায় কি না জ্ঞানি না"। 
আলোচ্য গ্রন্থথালি ২৯৪ পৃষ্ঠায় শেষ, 


হইয়াছে, 


৬৩ । কাশীদাসের মহাভারত 


( আদিপর্ব) 


গ্রন্থথানি খণ্ডিত বহু প্রারটীনকালের' 
কাঠের অক্ষরে ছাপা'। ১৫ হইতে ৪৯৪ 
" পৃষ্ঠা অর্থাৎ সমুদ্র মন্থন হইতে- ভুভত্রাহরণ 
পর্যন্ত আছে । নিম্নে. কতকাংশ উদ্ধৃত 


হইল ॥ 


অন্ধ হয়! জন্স-হৈল-উতধ্য নন্দন | 
মৌরি বংশেতে তেঁহ কৈল অধ্যয়ন ৫ 
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[ওয় সংখ 


ক্ৌধর্মপঠন-কৈল গরুর আচ।র। 
বারে পায়-তাঁরে ধরি করয়ে শৃঙ্গার 1, 
তাব কৰ্ম্ম দেখিয়া যতেক খবিগপ |. 
ধিক্কার করিষ! সবে যলিল বচন ॥ 
নিকটে বসতি যোগ্য নহে দুরাচাঁর। 
দুর করি দেহ অন্ধে করি গঙ্গা পার ॥ 
এতেক ঘলিধা তথে ধরে বত ধীরে। 
ভাসাইয়| ছিল তারে জাহবীরা'নীরে ৪ 
ভেলার ঘন্ধনে ভাসি গেল বহু দূর 
দৈবকে দ্রেখিল তারে ঘলি মহাশুব 4 
ধবিধা আনিল ভেল! দেখিল ব্ৰাহ্মণ ।- 
জিজ্ঞাসিল তাহারে যতেক বিবরণ & 
কহিল সকল কথ উতথ্য নন্দন। 

বলে খলি আমি তোমা করিমু বরণ ।৮ 


" তপোখলে প্রভূঃমোর বংশ বৃদ্ধি কর 


শুনি অঙ্গীকার কৈল অন্ধ দ্বিজধর ॥ 
গৃহে আনি মুনিরাজে করিল অর্চন। - 
কুদেফ। রানীর তষে কহে ধিধরণ'& * 
এই ছিলে কর ভক্তি সন্তান কারণ।. 
দ্বিজঙ্থাগী পুত্র শ্রেষ্ঠ কহে মুনিগণঃ॥' 
অন্ধ দেখি নদে] করিল অনাদর। 
শু্রাদামী পাঠাইল যথা! ছিজবরণ 
দ্বিদ্দের বসে তার হৈল পুক্রগণ |; 
চারিবেদ যড় শান্তর করে অধ্যয়ন [ 

হেন কালে ষলি গেল দ্বিজের ভবন: । 
জিজ্ঞ।সিল এই সব আমাব নন্দন | 
দ্বিন্গ বলে নহে-তব এ সব কুমাৰ: 
শু্রাগর্তে জন্ম হৈল কুমার আমার । 
আমারে দেখিযা/অন্ধ তষ পাটেশ্বরী॥ 
ন! আইল মোর স্থানে অনদির করি ॥ 
এত গুনি অন্তঃপুরে গেলেন রাজন । 
সুদেফা' রাঁধীরে বহু করিল ভর্খসন ॥. 
তবে তো যলির রানী স্বামী আন্ঞাযশে ॥ 
পুত্র জম্ম ইল শুন ছ্বিজের গুরনে ॥ 
অঙ্গ ঘঙ্গ কলিঙ্গ যে পণ্ড, অনুপম ।- 
পৃথিবীয় মধ্যে তার! হইল উত্তম ৪ 
অঙ্গদেশ বলি হৈল জেঠ পুত্র অঙ্গ ' 
কলিঙ্গ কজিজ দেশে বঙ্গদেশে বঙ্গ ৪ ' 
পণ্ড নাসেতে দেশ হইল বিখ্যাত। 
উর্বর! হইল ধর! বুলিবশে জাত, , 


সন ১৩১৩] 


৩৬৪1 কাশীদাসের মহাভারত 
( বনপৰ্বৰ ) খণ্ডিত; - 
প্রাচীনকপলের কাঠের অক্ষরে ছাপ! । 
আরস্ত ২-- 


প্রহর শরণং। অথ মহভীরিতীয় 
বনপর্ব। নমো গণেপায় ॥ 
জন্মদয় বলে কহ গুনি মুনিষব। 
পুর্ব পিতামহ কথা অতি মূনোহর ॥ 
কিরূপে কপটে জিনে নিল রাঙ্্যধন। 
ব্‌ ক্রোণ করাল খলি কুবচন £ 
কগহের পথ কুরু করিলে শ্রবণ। 
কহ শুনি কি করিল পিতাঁসহগণ ॥ 
শেষ যুধিঠিরের আক্ষেপ পর্য্যন্ত আছে। 
উহা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইগ। 
এইরূপে নরপতি কান্দে উচ্চস্বরে । 
ভোথা কৃষ্ণ * * রাখহ আমারে! 
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায়। 
কোন দোষে দোষী আমি, নাহি তব পায় 
পত্র সংখ্যা ৩৭৪ । 


৬৫। কাশীরাম দাসের মহাভারত 
( দ্রোণপর্বব ) খণ্ডিত । 


কাঠের অঙ্গরে সেকালের ছাপা। 
অভিমন্থ্যর যুদ্ধষাত্রা হইতে 'ড্রোণের সহিত 
অর্জুনেব যুদ্ধ পর্য্যন্ত আছে। 
'আভিমন্ত্যর যুদ্ধযাত্রা ৷ 
অভমনূ্য বাক্য শুনি সাবঘি সত্বর। 
তুলিল অনেক অস্ত্র রথের উপর ॥ 
জাটে ঝকড়! শেল শূল মুষল মুদগর। 
শক্তি ভিন্দিপাল আদি তুলিল তৎপর ॥ 
সহাদত্ত করি বীর উঠে গিয়া রখে। 
মসরবিজযী শর মহীধনু হাতে ? 
ভীসাদি করিয়! যত মহারথীগণ। 
তাহার পশ্চাতে যয়ি করিবাঁরে রণ & 


বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ 


১৯৯ 


দ্রোঁণের'সহিত অর্জুনের যুদ্ধ ৷ 

মুনি ঘলে মহাশয়, শগুন রাজা জন্মেজর, 
হেন মতে গড়ে ভগদত। 

দেখি রাজ! দর্য্যোধন, শোকে যে আকুল মন» 
আঁরোহধ কৈল গঞ্জ মত্ত ॥ 

অঙ্বখাঁসা হস্তী নীম, সংগ্রােতে অনুপাম, 
তার তুল্য নাহি গ্জধব। 

বৰ্ণ জিনি জরি, ঈশিসম দওধব, 
দেখিতৈ বড়ই ভয়ঙ্ার ৪ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
( অযোধ্যাকীও ) খণ্ডিত। 
আর £__শ্রীশ্রীরামচন্জ্রার় নমঃ ॥ 


ত পালা" 


অথ অধোধ্যাকীণ্ড । 


ব্নিতীর'অযোধ্য! কাও সুন সৰ্ব্বজন 
কৈকেয়ীর চুর বাক্যে রাম গেল ঘন 
অযোধ্যা নগরে দশরধ মহারাজ] । - 
ধেৰলোক নরলোক করে যার পূজা ৪ 
শুকুল অভবণ রাজার শুকুল উত্তরি। 
চন্দনে লেপিত রাফা শুকুল বহুধারী ॥ 
বুড়া বাসে দশরধের পাঁকিল মাধীর' কেশ। 
শুকুল মাল! পরে রাজা শুকুল ল সকল বেশ ৪ 
রঙ্রধার্য্য করে বানা বসিয়া সিংহীসনে। 
চটুদ্দিবেব রা আইলি রাঞ্জিসভ্াযণে ॥ 
হস্তী ঘোড়া বধ কত'নান! আভরণে। 
খিধার যৌতুক বাসে দিল রাজগণে ॥ 
সভায় নসক্কার সে করে যো হাতি । 
মহারাজ পরখ বাকী নাথ £ 
দৃশরধের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ব আছে । 
কতত্াংশ উদ্ধত হইল। 
নার শ্রাদ্ধ কৈল ভয়ত শাস্ত্রের বিধান !। 
পাত্র মিত্ৰ কহে গিয়া ভরতের স্থান! 
হুর্্যবংশের রাজ্য তোমার অযৌধ্যানগরী 
তোমারে বাজ্য দিয়! রাজ! গেল বর্গপুরী ৪ 
সূর্য্যবংশের রাজা অন্তেব-নাহি সাজে । 
ভুমি রাজা না হইলে তৌমাঁর বাপেব রাজা মজে 
ভষত বলে হেন যুক্তি নাহি বল আর। 
জোষ্ঠ খাকিতে কনিষ্ঠরে নাহি অধিকার 8 


নিয়ে 


১৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওর সংখ্যা 
রাজ। হয়! বদি আমি ঘসিলাম পাটে। সোণার জাওয়াস ঘর বিচিত্র গঠন। 
সম বত দৌষ করিলেন আমার তবে ঘটে ॥ রত্নসিংহাসনে পাতি নেতের বসন 1 
সাজার যোগ্য হএন আমার শ্রীরাম ভাই। নারায়ণ তৈল দ্বীপ জালে চারি ভিত। 
রাম রাজ! করে| চল তধা! যাই। পারিজাত পুষ্প পরে গন্ধে আমোদিত | 
জভিবেক যত ত্রব্য লহ রাজা খণ্ড । লৌরভে ভূবন তরে এক পারিমাতে। 
তথা গিয়া রামেরে ধরাব ছত্র দণ্ড! ছেন পুষ্প লক্ষ লক্ষ সিংহাসনেতে পাতে ॥ 
রাম রাজ! করিয়! পাঠাই! দিব দেশে। . আপনি যে ধিভীবণ হইল! প্রহরী । 
শ্রীরাদের বালে আমি যাইব বনবাসে ॥ জাওয়াস বেড়ি। ঠাট রহে মারিসারি ॥ 
ভাগ! ডহর ভাঙগিয়! শোসক কর ঝাট। সাক্ষাৎ যে সীভাদেধী লক্ষ্মী অবতার । 
সুখে পথ ঘহে যেন ধোড়! হাতি বাট সীত! লয়ে রাম গেল! আনন্দে অপার ॥ 
ড়া শ্রীরামের পাশে ধৈসেন সীত! ঠাবুরাদী। 
৬৭। কৃত্তিবাসী রামায়ণ টনি সর? 
ছুই জনে বধিলা রজনী ॥ 
( লঙ্কাকাণ্ড ) করেছে ধানরগণের রাম জয়ধ্বনি ৫ 
প্রাচীনকালের কাঠের অক্ষরে ছাপা । রাম সীতার হার গুনিবে যেই জন। 


ইন্রজিতের লহিত বধ কেরা: জন্মে জন্মে সুখভোগ না বায় খণ্ডন | 


সীতার মিলন পর্যন্ত আছে। নিয়ে প্রাপ্তাংশে ৬৮। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা। 


যখন যে বন্দ তাহা! বিভীষণ জানে । 
অষ্ট এন্ড বুহলে () মেতের বস্ত্র আনে ৪ 


টি আরম্ভ £--শীকৃষ্ণ চৈতনচন্্রায় নমঃ। 
প্রথমাংশ £-- 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলেন হইলাম দৈরাশ। অথ প্রেমভক্তি-চন্দরিকা। 
মেধের আড়ে ইন্দজিত করে উপহাষ ॥ অসজ্ঞানতিমিরাক্কন্ত জ্ঞানাগ্রনশলাকয়া। 
সহশ্রলোচনে না দেখিল পুরন্দর । চক্ষুরন্মীলিতং যেন তথ্যে মীগুরধে নমঃ ॥১ 
ছুই!চক্ষে কি দেখিধি মর আর বানর ॥ প্রীচৈতম্ক মনোকিষ্টং স্থাপিত! যেন ভূতলে। 
রাম আর লক্গণ তোরা মনুব্যের আতি । ব্বয় রূপ কদাসহাং দদাভিস্বপদ্াস্তিকং ॥ 
আজি বুঝি তোদের পোহাইল কালরাতি ॥ অন্তার্থঃ ॥ 
মেদের আঁড়ে থাকি করে খাঁ বর্ধিণ। 
জরজার করিয়া বিশ্বে শ্রীরাম লক্ষণ ॥ রে 
কোথা থাকি জুঝে বেটা দেখিতে না পাই। যাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই, 
সুদিন ছাড়িন হই ভাই । + কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাক! হলে ॥ 
শেষাংশ 2 ওরু যুথ পদ্ম বাক্য, হৃদি করি মহা একা 
ইন্দ্র বলেন যাই বানর যার খাস বখ]। আর না করিহ মনে আশ ॥ 
ুক্নী বঞ্চুল রাম লয়ে দেখী সীতা ॥ শ্রীগুরুচরণে রতি, এই বে উত্তম গতি, 
চৌদ্দ যৎমর বনে বনে গেছে উপবাস। যে প্ৰসাদে পুরে সর্ব্ব আশ! ॥ ইত্যাদি-- 
রামের ব্ৰহ্মা নীতা ] 
কত লু ,, আগোলকনাথ পাদপন্স বিলাস । 
প্রেমভক্তি-চন্সিক! কহে নরোতিম দাস £ 


ইতি ভপ্রেমতক্তিচন্দ্িকা গ্রন্থসমাণ্ত। 


সন ১৩১৩] বাঙ্গালা পু'থির:বিবরণ ১৯১ 
৬৯। দণ্ডাত্মিকা গ্রস্থ। ৭০ | জিজ্ঞাসা-প্রণালী। 
আরস্ত £-/৭ শ্রীপ্ীরাধারুফ্ নমঃ । আরম্ত-/৭ শ্রীত্রীকুষন্দ্রী। 
জিজ্ঞাসা পত্র লিখিত প্রভুর পরিবার । 
প্রাংকালে উঠি শ্রীরাধাঠাকুরাণী। প্র প্রভুর পরিবার 
চত্তধাযন ফ্রিয় করিল! আথনি ॥ চক ত্যান রি আশ্রয়ে 
তবে রহি প্রাতঃগ্রান কৈলা আচরণ । গুরুর । উপাসন! কি কষ্ণমন্ত্। কার 
কিঞ্চিৎ পুরি মিষ্টার করিল ভক্ষণ ॥ অক্ষর বড় অক্ষর। অবলম্বন কি--বৈ 
তবে কৈল! বেশ ভুষণ পরিধান । সাঞি। আলাপনে কৃষ্ণকথা ৷ 
এই সেবাতে জীরাধিকার একদও জান ॥ শেষ £-- প্রবেশ তিন। ,রামরুফণ হরি। 
তবে রাই কৃষ্ণ লাগি রগ্যন করিতে । সাক্সী আগম নিগম।- পুরোহিত রুষচন্্র। 
হত মটক কেশবভারতী । নারদ সভাপতি। 
পাঁচ ও তার পরে কৃষ্ণের ভোজন ॥ সনকাদি মুনি প্রমাণ। জ্ঞাতি ছাদশ- 
সখী লয়! রাধিকার ভোজন একদগড। গোপাল। চৌবটি মুনি মৃহন্ত। কুলদেব 
বিবিধ ব্যগ্রন অমন অসমৃতের খণ্ড নিত্যানন্দ । মানতত্ব কৰ্ম্ম প্রেম উপাৰ্জ্জন । 
| সঞ্চিত বিশ্বাস । লীওরুর আজ্ঞা | নর্ম্মদা 
শেষ.ও ভণিতা £- অকিঞ্চন ভক্তি জিজ্ঞাসা-প্রণালী সমাপ্ত । 
ছই ঘণ রাত্রি ছিল রাই নিত্রা গেলা। একখানি বড় তুলট কাগজের এক 
এহি বন্িশ দণ্ড দিযারাত্র দোহার লীলাখেল|॥ দিকে লেখা । অতি ক্ষুদ্র পু'থি। লিপি- 
এই মত রাধাকৃষ ব্রদ্গে করে নিতা-লীল!। কারের নাম বা সন তারিখাদি নাঁই। 
* যু + * ¥ 
এই মত চৌষটি দণ্ড রাত্র নিক্সপণ! পুঙ্পাঁ 
সেবা অনুসারে ব্রলের গোগীগণ 1! 0৪ চা ঞলী। 
কাধাকৃঙ্ণ ব্রঙ্জে নিত্য লীল। করে অতিশয় । শেষ 2 
স্বাধাকৃঞ্ণ সবার অন্ত কহন না যায়।। 
মক্ষেগে কহিনু এই সেষার নির্পর। বারে বারে কহি 
৮১ তুয়া পদ্দ ধরি 
ফাকা কর সাধ্য সাধন । বৃন্দাবন নী 
সিদ্ধি দেহ হইয়! কর ম।নস ভজন ॥ যদি কৃপা রি 
সাধক যখন দেখ! খৰ্বিছ যুঝিয়! দাসীর উপর 
যে মময়ে যে সেবা করিবে জানিয়া ॥ ln 
শ্রীরপ রঘুনাথ পদে যার আশ । ধর মোর এই বাণী। 
চৌধটি দণ্ডের সেবা! কহে কৃষ্ণদাস। কিশোরী পূজন 
ইতি শ্রীদ্ডিকা গ্র সমাপ্ত । প্রার্থনা ভজন 
তুয়! পরমাদে 
তুলট কাগছ্ছে দুই পিঠে লেখা। পত্র যদি কৃপা কর, 
সংখ্যা ৩। বহু পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। এ দাসীর উপর 


লিপিকাঁরের নাম বা সন তারিখ নাই। 


নিবেদিই দেবি রাধে। 


১৯২ সাহিন্ট্য-পরিষৎ-পত্রিকা! " [অ সংখ্য 


চাটু পুষ্পাঞ্জলি বৃন্দাবনেশ্বরী 
এহি গুবা বলি তায়ে কৃপা করি, 
যেজন'করয়ে গান। দাসীপদ দেয় দান। ইতি 


প্রথমাংশ নাই ; ক্ষুদ্র পুথি পত্র সংখ্য] ২ পদসংখা ২৪, মন তারিখাঁরি নাই। 


 নিক্মলিখিত গ্রন্থ কয়েকানিরখ নায় ও রচয়িতার নাম সংগ্রহ করিবার অবসর 
পাইয়াছিলাম'। | | 


গ্রন্থ এ প্ৰন্থকার, পত্রদংখ্যা আকার 
৭২.। চৈতন্য গণৌদ্দেশ-দীপিক!. রমাই ৩২ ক্ষুদ্র 
৭৩.। হংসদূত যদুনাথ,.নরয়িংহ হুটীরাম ২০. বড় 
৭৪1 স্বরূপ-বর্ণন ক্ব্দাস ৬ বড় 
৭৫'। স্বরণীয় টীকা - সনাতন গোস্বামী ৭ দীর্ঘ ও.বড় 
৭৬ । প্রেমতত্বসার গর € এ 
৭৭। আশ্রয়াবলম্বন নরোত্বম দান ৯. কু 
৭৮। রাধারল্লত দাসের সূচক | 
৭৯ | শিব-মাহাত্ব্য রামরাম দাস 
৮০ 1; লেচিনের পদ্টারলী ৷ 
৮১ । ভক্তি-বিরচন কৃষ্ণদ্বাম-।. 
৮২! লহরীদাঁসের পদাবলী । 
৮৩ । সাধন-দণ্ডিকা'। 


৮৪ | শেখরদাঁলের' পদাবলী । | - 
শ্রীহরগোর্রাল দাঁসকুণ্ড 
মাহিগ্র্জ, রজপুর : 


05 ১৩১৩] - কবি গঙ্গাৱাম ও মহারাষ্ট্র-পুরাণ : ১৯৩) 


কবি গল্গারাম ও মহারাকউরপুরাণ 


আলফাৰ চেঠরাস্্ আবাঁৰ একখানি অশ্রতপূর্র্ব পৃথব বিবরণ প্রকাশ পাইছে রর 

এই শল্য পুথিখানির নাম "মহারাপ্র-পুরাণ ৮ পুথির রচসিতাদ 2৮ কি 
লারমা পুরাণখানি কত বড়, কয় খণ্ডে বিভক্ত, তাহ! কিন্ুই, গানা য'ং” "আমরা 
যে অংশটুকু পছিরাছি, তাহা প্রথম-কাঁও মাত্র। এই কাণ্ডের নাম “ভক্ষিখ-- ৯৬ পুথি" 
খানির ারিখ শক্কান্দা ১৬৭২ দন ১১৫৮ ফাল "লি, ১৪ লোঁহ বে খুলা । এদা 
১১৬৪ সালে পলাশীস যুদ্ধ হয় ; স্তর পুথিখালি পলা বুদেয ছু হুল পুজো লেখ ও 
লেখেন না সাই। ৯৩১১ সালে ময়মনসিংলে যে দিরারুষি-সাহিত্য -2২5লী হইয়াডিক, 
এম্যমনসিংহের ইতিহাব্” প্রণেতা ঈযুক্ত কেবলা এহ্মলাত এডি ০২ এ” কিনে ই 
পুিণানি উপস্থিত করিয়াছিলেন । তিনি কোথায় বিদপে ২3 পূর্ন পাতিলে 


সম 
te 
‘ 


চাহ! দনিবার জন্য তাঁহাকে শত শিখিয়াছি AE 
আলোঁচা এন্থখানি নিহায়া, অভায এট হণেই, সহ? এ ম্খনুখ অভি ভক্ক 
শাতীরভাবে আরম্ভ হয়ছে । শমন্ভাগলতদবাণ নিহিত রা যে কৌশলে 


প্ুুবাগ আরভ্ত করিয়াছিলেন এ বাইপুঝণ-তরজ কৰি শঙ্কা: ঈ- বানা প্রদর্দিত পণ 
ত্যাগ করিবেন কেন ?-- ভিনি = লা-স্তেই লিলি নত চা 


“রাধার নাহি তুঙ্গে পাপমতি হউঞা | শুত্রবিন ক্ৰীড়া কৰে পরস্তরী লই এ ১ 
শুর্সার কোভুকে জীব থকে সর্বক্ষণ । হেন নাহি জানে মেরু শি হযে কথন & 
শবহিংসা টি কনে বাঁত্র দিনে। এই সকল বর্ম বিলে অন্য অভি নে ॥ 
“এত যদি পাপ হইল পৃথিবী উগবে । পাণের কারণে পৃথি "তায় নিতে নাবে 
‘ভদ্ৰ পৃথি চলি গেল৷ ত্ৰদ্মার গোচর 1 কহিতে লাগিলে গুথি ব্রন্গা বরাবর ॥ 
দুদ কারণে পু পৃথি হইল ভার কত ব্যাম.পাব আনি ভাস ইচ্ছে নারি ॥ 
এতেক গুনিঞা ব্ৰহ্মা বোলিছে-রচন। ব্য'ডুল না হইয়া.তুমি ধৈর্য্য কব মন ॥ 
পৃথি সঙ্গে করি ব্রহ্গা গেল্‌ শিবস্থানে। স্ষহিতে নাশিলা ক্র, ভুতি বচনে ॥ 
ডুষি হত তুমি Ee স্থাবর দ্রঙ্গম তুমি তুই নিরছন ॥, 
তুমি মাত৷ তুমি পিতা হুমি বন্ধুজন । এ সইনস্তল প্রভু তোনার তরল ॥ 
এতেক বিনয় যদি মি ব্রচ্মাবর। .হাঁসিএ] তাহারে ভরে বগিলা শর ॥ 
শতেক মিনতি কর হিলের কাবণ । রোল দেখি সুশু)নি, আনি তাঁহার বিবরণ ॥ 


২৫ 


১৯৪ নাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রকা [৪র্থ সংখা) 


তবে এক্মা কহিলেন হাঁসি ত্রিলোঁচানে । পৃণিভার সহিতে নারে পাপের কারণে ৮ 
পাপমতি হইল জীব কবে ছুরঃচার। পালি নারিআ প্রত দূর কর ভার ॥ 
কহিতে লাগিলা হর এতেক স্ুনিঞ|!। পাপিষ্ঠ মারিছি আমি দূত পাঠাই ঞা ॥ 
এতেক বণিলা যদি ব্রহ্গাব গোঁচব। পৃথি সঙ্গে গেলা ব্ৰহ্মা আপন ঘব ॥ 
তবে ব্রহ্মা বিদায় করিলা পৃথ্রে ৷ ভাবিতে ভাবিতে পৃথি আইলা আপন ঘবে ॥ 
ইহাৰ পবে মহাদেব একটু ভাবনায় পড়িলেন। ব্রহ্মা ও পৃথিবীকে ভিনি অভয দিলেন 5 
কিন্ত কিরূপে কাজট| সযাঁধ। করিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে বপিলেন ॥ 
“ত্রহ্ধাকে বিদায় দিয়া শিব রঈলা ধানে 
কতক্ষণ পরে সেই কথা পইল মনে ॥” 
ধ্যানে ভাবিষা চিন্তিয়া কথাটা শিবের মনে উদ্দিত হইল,-_পৃণিবীব ভারনাশের গুণালীট? 
স্থিব হইয়া গেল। তখন, 
নন্দীকে দেখিষা শিব বলিছে বচন। দক্ষিণ সহরে তুমি জাহ ততক্ষণ ॥ 
লাহবাঙ্গা নামে এক আছে পৃথিবীতে । অধিষ্ঠান হও ভাইয়া তাচাব কণঠেতে ॥ 
বিপৰীত পাপ হইল পৃথিবী উপরে । দুত পাঠাইঞ্া জেন পাপিলোক মাবে ॥ 
এতেক সুনিএশ নন্দী গেলা শীপ্রগতি। উপনীভ হুইলা৷ গিয়া সাহুবাঁভা পতি ॥ 
শাহবাজ! বোলে ভবে লথুবাজ।র তবে। অনেকদিন হইল বাঙ্গালার চৌত না দেয় মোরো। 
এইস্থান হইতে আমাদের আলোচ্য মহা রাষ্্র-পুরাণের শ্তিহাদিক অংশ আরম্ভ হুইল ; কিন্তু 
গোছা" গনব। কবি কথায় বলিতে গেলে “দক্ষিণ সহব” নতুবা আসল সেটি কোন ডে 
তাহা ফুভভাবন ভবানীপত্তি ‘ভাবিয়া চিত্তিয়াও বলিয়া দিলেন না। আসল কথা, কৰি গঙ্গা- 
বানের বাড়ী ব্যাঢ়র বে গ্রামেই থ।কুক না, তিনি যে বাঙ্গালাব বাহিবে চতুর্দিকে কোথায় কোন 
দেশ আছে, আব ডাঁহাণ নান কি, তাহার বিশেষ সংবাদ বাখিতেন সা, ডাহা তাহার শিবের 
কথায় ল্ঝ: য|ইতেছে | বাহী। হউক কবির দৃদিষ্ণ সহরেব বাঁঞ্জা সাহুঝাজ। যে কে, তাহ! নির্ণয় 
করিতে পারি নাই; কারণ ভাঁঙব্পণ্ডিত যখন আসেন, তখন মহারাষ্ট্রে বালাজী রাও পেশওয়ং 
বাঘস্ব কবিতেন। যাহা হউক শিব নন্দীকে দক্ষিণ সহরে" যাইতে বলিলেন বটে ; কিন্তু সাহ- 
ঝাজাব অবস্থিতি স্থানট! বেশ সুনিদেণ কবিরাই বলিব! দিলেন না, ‘সাহরাজ্রা নামে এক আছে 
পৃথিবীতে ।” খাঁয' হউক নন্দী বেচারী ঈপ্রগগতি পৃথিবীটা খুজিব) ন্উপনীভ--উল গিয়া 
শাখ্রাজা গ্রতি।” কবি গঞ্গারামের দক্ষিণ দেশেব জ্ঞান বা মহারাষ্ট্র দেখে জর যতই 
'স্পঃ হউক না, শ্রভিহীসিক ঘটনায় তাঁহার অতঃপব আর ভূল নাই। সাহ্রাজার ঘাড়ে বন্দী 
ভর করিলে, সাহবাজ। রঘুবাঁজাকে ছিজ্ঞাসা কবিলেন, বহুদিন বানালাব চৌন্ব পাঁই নাই কেন ?. 
এই বৰুবাজা যে লগপ্াব রখুজী ভৌস্লা তাহা সকলেই বুঝিভে পাবিয়াছেন, আর তখন 
মহারাষ্-ব-। যে লাঁদলার বাঁজস্বেব এক চতুর্থাংশ পাইভেন ভাহাও জানেন । 
আশীবশী খৃ! বিদ্ৰোহী হই যখন সবফরান খাব হাত হইতে বাঙ্গালার নদনদ কাড়িয়, 


সন ১৩১৩] কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র-পুরাণ ১৯৫ 


লন, সেই গোলোযোগে বাঙ্গালার রাজস্ব ছুই বৎসর দিলীতে যায় নাই। মহারাষ্রীয়গণ 
১৭৪৭ সালে দিল্লীর বাদশাহ, মহম্মদ শাহর নিকট বাঙ্গালার সৌধ দাবী করিয়া পাঠান। বাদশাহ, 
সত্য কথা বলিয়া মৃহারাছীয়দিগকে বাঙ্গালায় আলিহদ্দীর নিকট হইতে চৌথ আদায় করিতে 
আদেশ দেন। 
নন্দী ভর করিবামাত্র সাহ্রাজা রঘুরাজকে বলিলেন, বাদশার নিকট একজন দূত 

পাঠাইয়া দাও, জানিয়া আস্থক--বাঙ্গালার চৌথ কেন গাওয়া যাইতেছে না। 'রঘুরাজা 
পত্র লিখে আখর পাঁচ সাতে’ অর্থাৎ সংক্ষেপে পত্র লেখা হইল। দিল্লীপতি ষথাকালে পত্র 
পাইলেন ও তাহার মর্মার্থ অবগত হইলেন। এই দিল্লীপতিটি কে, কৰি গঙ্গারাম তাহা 
আমাদের বলিয়া দিলেন না । কিন্তু তিনি ষে মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ, তাহা আমরা পুর্বে 
বলিয়া আসিয়াছি। তাহার পর দিল্লীপতি একটু কেশল করিয়| জবাব দিলেন, 

“চাকর হইয়া মারিল স্থবারে। জবর হইল লালবন্দি না দেয় মোরে ॥ 

লেক লস্কর তবে নাই আমার স্থানে। হেন কোন নই তারে গিয়া আনে ॥ 

বাঙলা মুলুক সেই ভূঙ্জে পরম স্থথে। ছুই বৎসর হইল লালবন্দি না দেয় মোকে ॥- 

জবর হইযা সেই আছে বাঙ্গালতে। চৌথেব কারণে লোক পাঠাও তথাতে ৷” 

দিলীপতি এই পত্র লিখিয়া কৌশলে ফাঁড়েব শক্ত বাঘে মারিব।র ব্যবস্থা করিষা দিলেন 

বটে ; কিন্ত আপনার অক্ষমতা, দুর্বলতা, হীনতা শক্রর নিকট ষোল আনা প্রকাশ করিয়া 
ফেলিলেন-_কবি গলঙ্গারাম তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার সাহুরাজাও একটু বোক]- 
ধাতুর লোক বলিতে পারা যায়। এরূপ একটা চিঠি পাইয়া সাহরাজাব বাঙ্গালাব সামান্ত 
চৌথ আদায়ে যাত্রা কবা অপেক্ষা দিল্লীর যৌল 'আনাই আদায় করিতে গেলে বোধ হয়, 
ক্ষতি হইত না। যাক্‌ সাহুবাজা বুদ্ধিমান হইবার আশায় তাহা করেন নাই, ইতিহাস বজায় 
রাখিবার জন্য তিনি বাঙ্গালাতে চৌথ আনিতেই গেলেন) অর্থাৎ বাদশার পত্র পাহিয়া! কাহাকেও.. 
চৌথ আদায়েব জন্ত বাঙ্গাগায় যাইতে বলিলেন | রঘুরাঁজা নিকটে বসিয়ছিলেন। তিনি 
নিজে যাইবার অনুমতি চাহিলেন, “তথাস্ত” তাহাই পাইলেন--কিন্তু বঘুবাঁঞ্জা নিজে না গিয়া 
দেওয়ান ভাঙ্কবকে পাঠাইলেন। ভাস্কৰ ডঙ্কা নাগাঁবা নিশান ও ফৌজ লইয়া চলিলেন। 
সেতারা ছাড়িয়া বিজাপুর হইয়া তিনি রওয়ানা হইলেন, বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালাব নবাবী চাল' 
দেখিয়াছেন, নধাবী শেনার কুচ কাওয়াজের প্রথাই তিনি জানেন, কাজেই তিনি মহারাষ্ট্রীয 
কঠোরত।র বিষয় না জানিয়াই পথের বিবরণে বিজাপুরে ভাঙ্করসৈন্তের এক্রাত্রি বিশ্রাম 


বর্ণনার মধ্যে স্বচ্ছন্দে লিখিরা দিলেন, 
“সেতার! ছাড়িয়া জবে, বিজাঁপুর আইলা তবে, 
একরাত্রি বইলা সেই খাঁনে। 
রাগরঙ্গ হইল বত, নটুয়া নাচিল বত, 


. কটক চলিল পর দিনে॥' 


5৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা। 


- যাহা হউক, ভাস্কর ক্রমে গ্রাম উপবন ছাড়াইযা নাগপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন।? 
তখন তাঁহার জানা আবশ্তক হইল, নবাব কোন স্থানে আছেন। চর প্রেরিত হইল। 
শীঘ্র চরমুখে সংবাদ আদিল। বর্দমান সহরে রাণীর দীধীর পড়ে নবাব ছাউনি করিয়া আছেন ॥ 
তখন আবার কুচ আরম্ভ হইল'। বীরভূম বামে রাখিয়া গোয়াল-ভুমের পার্শ্ব দিয়া ভাস্কর 
স্বদলে -বৰ্দ্ধমানে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন ৷ বাত্রিতে ভাস্কর নবাবকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, 
নবাব নিশ্চিন্ত মনে ছিলেন, এ সকল কিছুই জানিলেন না। হরকরা! অর্থাৎ প্রহরীর 
রাত্রিতেই এই বিপদের কথা জানিতে পারিল এবং রাজারামকে সংবাদ দিল । এই নবাবটিরু 
নাম কি, কবি গঙ্গারাম তাহাঁও আমাদ্নেব কোথাও বলিলেন না। বাঁজারাম লোকটা যে 
কে, তাঁহারও কোন পরিচয় তিনি দেন নাই, তবে একটা তাবিথ তিনি আমাদের এই সময় 
বলিয়া দিয়াছেন 
“বৈশাখের উনিশাষ, বরগী আইল! তায়, 
মহা আনন্দিত হইযা, মনে 1; 
5৯শে বৈশাখ বরগী বর্ধমান ধিরিল; কিন্তু কোন্‌ বৎসর তাহা কবি গঙ্গারামের মনেই 
রহিয়া গেল, কলমে ফুটিল না। পরদিন প্রাতে রাজাবাম সংবাদদাতা হরকরাকে যঞ্চে 
লইয়া নিজের সতর্কতার কথা জাঁনাইয়া অঙ্লানবন্ধনে নবাঁবকে বলিলেন ১ * 
ইহা আমি না জানিল, আচৰ্বিতে সৈন্য আইল; 
আসিয়া ঘেবিল লঙ্করে ৷” 
নবাবটী এ সংবাদে রুষ্ট কি তুষ্ট হইলেন, বাঁজাবামকে কর্তব্য পালনের জন্য অথবা' ভাঁহাক 
সবল সত্য কথার জন্ত কোন আদর আপ্যায়ন করিলেন কি না, কবি তাহা কিছুই লেখেন 
নাই) কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে নবাকটকে একটু বুদ্ধিমান্ঠ কর্মতৎপর লোক 
বলিয়া! বুঝা যাঁয়। কবি লিখিয়াছেন-- 
'রাঁজারামে এত কয়, নবাব শুনিয়া বয়, 
তৎপরে দিলেন উত্তর | 
হরকরা পাঠাইয়া, হকিকৃত আমাইয়া, 
কোথা হইতে আইল লঙ্কর ॥' 
গতানুশোচন! ত্যাগ করিয়া নবাব উপস্থিত মত কাধ্যের ব্যবস্থা করিষা দিলেন! চর গিয়া 
সংবাদ আনিল; 
চব্বিশ জমাদার, ভাস্কর সরদ্দার, 
চল্লিশ হাজার ফৌজ লইঞা। 
সেতাঁরা গড় হইতে, ব্রগী আইল চৌথ নিতে, 
সাহুরীজার হুকুম পাইঞা ॥৮ - 
শঝব শুনিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলে মুস্তাফা খা বলিলেন, একি কথা, যখন সুজা খঁ 
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নবাব ছিলেন, তখন বাঙ্গালার বাদশাহী খাজনা দিল্লী যাইত, সেখান হইতে মাহারাষ্টরা চোথাই 
পাইত, এখান হইতে কখন দেওয়া হয় নাই। 
তাহার পব নবাব উকীল পাঁঠাইয়া ভাঙ্করকে দিলী হইতে চৌথ নিবার জন্য অন্থুরোধ করি- 
লেন। ভাস্কর বলিলেন, দিল্লীর বাদশাহ্‌ব হুকুমে যখন আসিয়াছি, তখন রাজ্য নষ্ট করিয়াও 
চৌথ লইনা যাইব। নবাব আশায় পড়িয়া চৌথ দিবার জন্য ইতস্ততঃ কবিতে লাগিলেন, 
‘এতেক শুনিয়া যবে, নবাব জানিল তবে, 
ডাক দির জমাদাঁরে কহে। 
যত জমাদার ছিল, তারে নবাব কহিল, . 
চৌথাই চাহে বারেশিরে? 
জমাদার অর্থাৎ ষেনাপতিরা নবাবেব মনোভাব বুঝিয়া বলিল, 
“সেই টাকা দেহ সিশাএরে। 
আমরা যত লোকে, মারিব বরগিকে, 
দেশে যেন আইস্তে নাই পারে ॥” 
সৈন্তগণের বেতন পাঁওনা ছিল, তাহারা দেখিল টাকাঁটা কেন বাহিরে যায়, নবাব, 
কথাটা ছাহ করিলেন, কারণ দিল্লীপতির স্তায় তাঁহার আর তখন “হেন কোন জন নাই তারে 
গিয়া আনে” বলিষা নাকে কীদ্িবাব অবসর রহিল না। নবাব তার পব, “পানবাটা কাছে 
ছিল, পান তুইলা! সভারে দিল ।”-_যুদ্ধের উদ্যোগ পড়িযা গেল । 
এদিকে ভাস্কর পণ্ডিতও সাঁজিতে লাগিলেন। যে সকল সর্দার সজ্জিত হুইল, কবি 
গঙ্গারাম তাহাদের নামের একট! তালিক! দিয়ছেন,-- 
খামধমা মাত্র আর হিরামন কাশী। গঙ্গাজি আমজ জাএ আর সিমন্ত জোশী ॥ 
বালাজি জাঁএ আর সেবাজি কোহেড়া ৷ সন্তুজি জাএ আর কেশোঁজী আমোড়া ॥ 
কেশব সিংহ মোহন সিংহ এ ছুই চামাঁব। যার সঙ্গে জাএ ঘোড়া পাঁচ হাঁজার ॥ 
এই দশজনা জাঁএ গ্রাম লুঠিতে । আর দশঙ্গন! থাকে নবাবের চারিভিতে ॥ 
বালারাও শেষরাও আব শিশু পণ্তিত। সেসস্ত সেহড়া, আর হিরামন মণ্ডিত ॥ 
মোহন রায় পীতরাএ আর শিশোপত্ডিত। হার সঙ্গে আছে বরগী মহা বিপরীত ॥ 
শ্বাজী সামাঁজি আর ফিরক্সরাঁএ। লুটিতে যাহার সঙ্গে বরণী দ্রুত ধাঁএ ॥ 
তাঁদি « * সুনন্দন খা! আর ভাঁঙ্কর। এই চৌদ্দ জনাতে ঘেরিল লস্কর |” 
কবি গঙ্গারাম এই বরগিসর্দারদের নামাবলি না দিয়! যি নবাবের সেনাপতি অমাদার- 
দিগের নামাবলি শুনাইতেন, তাহ! হইলে আঁ্.বাঙ্গালার ওঁতিহাসিক তত্বান্বেধীদিগের বেশী 
তৃপ্তির কারণ হইত। - . | 
যাহা হউক, ভাস্কর একদিন ছুই দিন করিয়া সাত দিন বর্ধমান অবরোধ করিয়া বসিয়া 
রহিলেন, তখন নগরের অবস্থাটা কবি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শুনাইতেছি,-৮ . 
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“একদিন দুইদিন করিয়া সাতদিন হইল। চতুদ্দিগে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল ॥ 

মুদি বাণিঞা জত বারাইতে নারে। লুটে কাটে মারে ছমুতে পাএ জারে ॥ 

বরগীর তরাসে কেহ বাহির না হএ। চতুদ্দিকে বরগীব ভরে রসদ নাহি লএ॥ 

চাউল কলাই মটর মুষরি থেসারি। তৈল ঘি আটা চিনি লবণ একসের করি ॥ 

টাকা সের হইল আনাজ কিন্তে নাহি পাঁএ। ক্ষুদ্র কাঙ্গাল যত মইরা মইরা জাঁএ ॥ 

গাঁজা ভাঙ্গ তামাক না পাঁও কিনিতে। আনান নাহি পাওয়া জাএ লাগিল! ভাবিতে ॥ 

কলার আইঠা যত আনেন তুলিয়া । তাহা আনি সবলোকে খাঁএ সিজাইয়া ৷ 

ছোট বড় লঙ্করে যত লোক ছিল। ক্লু'র আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল ॥ 

বিষম বিপত্য বড় বিপরীত হইশ। অন্ত'পরে কাকথ! নবাব সাহেব খাইল? 

কাজেই আর ধৈর্য্য রহিল না। নবাব আক্রমণের হুকুম দিলেন; কিন্তু দিলে কি হইবে শাহী 
ফৌজ _নবাবী সেনা নড়িতে চড়িতে নবাবী করিতে চায়, কাজেই নিশান উড়।ইয়া ডঙ্কানাগার 
বাজাইয়৷ তাহারা উদ্ভোগপর্কা আরম্ভ করিল। মহারাষট্রারা বুঝিল, নবাবসৈন্ত নড়িতেছে, 
তাহারা অবসর দিবে কেন? তাহাঁরাও চারিদিক হইতে চাপিয়া আসিল-_ 

“তখন নবাবের সেনাঁতে পড়িলা হড় বড়। হেন বেলাতে বহইলাতে ধরিলা ডেহর ॥ 


হাজার হাঁজার ঘোড়া উঠাএ একবারে । হারা হারা কইরা আসে কাছাইতে নারে ॥” | 


কাজেই আর বিলম্ব কর! চলিল না, 
“তবে মুস্তাফা খা চাইর হার ঘোড়া লইয়া । ববগি খেদাইয়া জাএ ডেহর মারিয়া ॥ 
তবে সামনে হইতে বরগী পলাইল। আর কত বরগি আসি পিছাড়ি ঘেরিল ॥ 
মীর হবিব তবে পিছাড়িতে ছিল। বে-কাবুড়ি সইরা সেহ মিসাইল ॥ 
পেছাড়ি লুঠিল বরগি আসিয়া বকত। -গোড়াইল ডেরা ডাগ্া তাবু আদি জত ॥ : 
খজনাব গাড়ী অত সাতে ছিল। চাইরদিগের বরগি আইসা লুঠিতে লাগিল ॥" 
এই সময়ে নবাবের সেনাপতি মুসাহেব খা সদলে মহাঁরাট্রাদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ 
ক্রিয়া একদিগের পথ করিয়া দিলে নবাব সসৈন্তে সেই দিক দিয়া কাটোঞায় উপস্থিত হইলেন। 
হাঁজী সাহেব নৌকা করিয়া নবাবের জন্ত' কাঁটোঞায় খাছ্ছাদি প্রেরণ করিলেন। শিকার পলাইল 
দেখিয়া ভাস্কর বুনে মন দিলেন। গ্রামের লোকজন ভয়ে পলাইতে লাগিল। কবি গঙ্গারাম 
অতি উজ্জল ভাষায় এই পলায়নের বিবরণ দিয়াছেন, 
‘ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পল।এ পুধিব ভার লইয়া ৷ সোণারবাইনা পলাঁএ কত নিত্তি হড়পি লইয়া ॥ 
. গদ্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত। তাঁমাপিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত ॥ 
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি। জাউলামাউছা পলাএ লইয়া! জাল দড়ি ॥ 
গন্ধবণিক পলাএ করাত লইয়া কত। চতুর্দিগে লোক পশাএ কি বলিব কত ॥ 
1. কায়স্থ বৈদ্ধ জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥ 
ভাল মানুষের স্ীলোক জত হাটে নাই -পথে। বরন পনানে পেটারি যা মাথে॥ 
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ক্ষেত্তি রাজপুত অত তলয়ারের ধনি। তনয়ার ফেলাইয়া তারা পলান অমনি ॥ 
গোসাঞি মোহস্ত জত চৌপালাএ চড়িয়া । বোচকাবুচুকি লয় জত বাঁহুকে করিয়া ॥ 
চাসা কৈব্র্ভ জত জাএ পলাইঞা। বিছন বজ্দের পিঠে ঘাড়ে লাঙল লইয়া ॥ 
সেক সাইয়দ মোগলপাঠান জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম সুইনা সব পলাইল ॥ 
গর্ভবতী নারী জত ন! গারে চলিতে ! দাকণ বেদনা পাইয়া প্রসবিছে পথে ॥ 
সিকদার পাটআরি জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম সুইনা সব পলাইল ॥ 
দসবিস লোক যাইয়া পথে ভা-ড়াইলা। তা সভারে সোধায় বরগি কোথায় দেখিলা ॥ 
তারা সব বোলে মোরা চক্ষে দেখি নাই। লোকের পলান দেইখা আমোর! পলাই ॥ 
কাঙ্গাল গরিব জত জাঁএ পলাইঞা। কেথা ধোকড়ি কৃত মাথা এ করিঞা ॥ 
বুড়াবুড়ি জাঁএ জত হাতে লইয়া নড়ি। চাঞি ধান্থক পলাএ কত ছাগলের গলায় দড়ি ॥ 
ছোট বড় গ্রামে অত লোক ছিল। বরগির ভয়ে সব পলাইল ॥? 
তারপর বরগি পলাতক জনের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। লুটপাট ছাড়! 
কৰি বলিতেছেন,-_ 
‘কাক হাতি কাটে কারু কাটে নাক কাঁন। একি চোটে কারু বধএ পরাণ & 
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ। আদ্গুষ্ঠে দড়ি বাধি দেএ তাঁর গলাঁএ ॥ ' 
একজন! ছাড়ে তারে আব জনা ধবে। * * * + * * 
এই মত বরগি কত পাঁপকর্ম্ম কইরা । সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেএ সব ছাইড়া ॥ 
তারপর গ্রামে চুকিয়া গৃহদ্বার পোড়াইতে আরস্ত করিল। তখন অনেকে গঙ্গা পাব হইয়া 
রক্ষা পাইল। ভাস্কর কাটোঞার নিকট যে সকল গ্রাম পৌঁড়াইয়! দিয়াছিলেন, কবি গ্গান্নাম 
তাহার একটি ফর্দ দিয়াছেন, 
চন্জরকোণ! মেদিনীপুর আর দিগনগর। ক্ষিরপাই পৌঁড়াএ আর বর্ধমান সহর ॥ 
নিমগাছি সেড়গী আর সিমইল1। চ্ডীপুর শ্যামপুর গ্রাম আনাইলা! ॥" 
তারপর 
‘এই মতে বৰ্দ্ধমান পোড়াএ চারিভিতে। পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে ॥ 
পির খা! ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল। তাহার কারণে বরগি লুটিতে নারিল ॥» 
-এই পীর খা! ফৌজদার কি কৌশলে বরগীকে বিমুখ করিলেন, কবি সেটুকু লিখিলেন না, 
ইহা ক্ষোভের কথা বটে ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় নাই। ইতিহাসে আমরা জানিতে পারি, 
ভাম্করেব সেনাপত্তি শিবরাও হুগলীতে প্রবেশ করিয়া বলপুর্ব্বক রাঁজন্ব আদায় করিতে আরম্ভ 
করেন। এই রাজস্ব আদায়ের সংবাদ শুনিয়াই কলিকাতায় ইংরাঁজেরা ১৭৪১ থুষ্টাকে কলি- 
কাতায় মহারাক্টা-নালা খনন করান এবং সহরের সমস্ত ফিরিঙ্গী ও আরমানিিগকে লইয়া 
অবৈতনিক সৈন্য দল গঠন করেন। ভলান্টিয়ার সৈন্ের,উৎপত্তি.এইরূপে হয়। 
তারপর ভাস্কব রাঁঢ়ের যে সকল গ্রাম ছারখার কবেন, কবি তাঁহার একটি তালিকা; 


২০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা [৪ সংখ্যা । 


দিয়াছেন। এই তালিকায় বর্ধম।ন, মেদিনীপুর, মুরশিদাবাদ, বীরভূম এবং হুগলী জেলায় 
বিস্তর গ্রামের নাম দেখা যায়। মে তালিকা! অতি দীর্ঘ, সেম্রন্ত এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না। 
কাগামোগা নামক স্থানে ওলন্দাজের কুঠি ছিল; তাহাও লুটয়া লইয়াছিল। শেষে বরগিরা 
জেমোকান্দী ডাহাপাড়া পোঁড়াইয়া হাজিগঞ্জের ঘাটে পার হইয়া বরগির! মুবশিদাবাদে ঢুকিয়া 
অগৎশেঠের বাড়ী লুটিল। হাজি আহম্মদ ও নোয়াঁজিদ মহম্মদ কেবল মাত্র কোন ক্রমে 
নবাবের কেল্লা রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন, 

হাজি আয় ছোট নবাব উপরে ছিল। বরগির নাম সুইনা কিল্লাএ সাধাইল ॥' 

নবাব তখনও কাটোঞায়। মুরশিদাবাদ লুঠের কথা শুনিয়া তিনি শীঘ্র সহরে আসিলেন। 
নবাবের আগমন জানিতে পারিয়! ভাস্কর সরিয়া পড়িল । জগৎশেঠের বাড়ী লুঠিয়া ভাঙ্কর বড় 
(কৌশলে নগর ত্যাগ করেন। কবি গঙ্গারাম বলিতেছেন, 

‘তবে ববগি পার হইল! হাজিগঞ্জের ঘাটে । শীঘগতি আইলা জগৎসেঠের বাড়ী-লুটে ॥ 
7 আঁড়কটি টাকা অত ঘরে ছিল। ঘোড়ার খুবচি ভরি সব টাকা নিল। -- 
"তবে সও দুই তিন টাকা ছিটাইঞা। শীত্রগতি গেলা বরগি গল্গাপার হইয়া ॥ 

তৰে ফকির ফকির! গিরস্ত জত ছিল। সেই সব টাকা তারা লুঠিতে লাগিল ॥', 

এইরূপে নগরের লোককে অন্তমনস্ক রাখিয়া নিজামত কেল্লার আক্রমণ হইতে বীচিবার 
জন্ত ভাস্কর গঙ্গ। পার হুইয়া গেল! এক জগৎশেঠের কুঠি লুটিয়া আড়াই কোটা টাকা পাওয়ায় 
আর অতি লোভে তাঁতি-নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া ভাস্কর এই কৌশলে পলাইল। 

নবাব কাটোএএ ছাড়িয়া আমিবার পর ভাস্কর সদলে কাটোঞায় গিয়া জমিল এবং 
কাটোঞা, ভাঁওসিংহের বেড়া ও দাইহাট জুড়িয় ছাউনি করিয়া বমিল। তখন র্যা আসিয়া 
, পড়িয়াছে, আর লুটপাট চলে না, কাজেই ভাস্কর তখন চারিদিকে খানা আদায় করিতে 
লাঁগিল। জমীদারেরা আসিয়া মিলিল এবং 


গ্রামে গ্রামে চর ভাগিদায় গেল। তাঁরা সব জহিয়া খাঁজান! সাদিতে লাগিল 1” 

ইহার পূর্বে মীর হবিব বর্ধমানের যুদ্ধে বরগির হস্তে বন্দী হন। তিনিই এখন ভাস্করের বন্ধু ও 
প্রধান মন্ত্রী। তাহার পরামর্শে গঙ্গায় নৌকার “পুল বান্ধিয়া সন্ত পারের ব্যবস্থা হইল। 
দীইহাটের-ঘাট পর্য্যন্ত পুল বাঁধা হইল। ইহা আশ্বিন মাসের পুজার সময়ের কথা । বাঙ্গালায় 
ঘরে ঘরে তখন ‘দর্গোৎসবের ধূম দেখিয়! ভাস্কর পণ্ডিতও "ছুর্গোৎসবের "আয়োজন করিল। 
জন্ীদারদিগকে ডাকিয়া-পমস্ত ব্যবস্থা করিয়া মহা ধুমধামে পুজার আয়োজন আরম্ভ হইল। 
একদিন রাত্রিছত বরগিরা সেই পুল বাহিয়া এপারে ফুটিদাকো নামক স্থানে আসিল, নবাব 
সেকথা গুনিলেন। “তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া-_- 

“যাট হাজার ঘোড়া আর ডেড় লাখ বহনিয্াা। তারকপুর'আইলা নবাব এত-ফৌজ লইয়া ॥ 
এই সকল ফৌঝেত সঙ্গে যে সকল ফৌন্দদার আসিয়াছিলেন)তম্মধ্যে ঠাকুর সিংহ নামে একজন 
হিন্দু ঘেনাপতির নাম আছে । এত বৃহৎ নবাবী সেনা তাঁরকপুরে আসায় -ভাস্কর সদলে 


'সন ১৩১৩] কবি গঙ্গারামি ও মহা রাষট্র-পুরাঁণ ২০৯ 
পিছাইতে লাগিল। নবাবী সেনা পশ্চান্ধাবন কবিল। পলাশী পর্ধ্যন্ত তাড়া করিয়া গেলে, . 
পলাশীর বরগীরাঁও পলাইল এবং পুলপার হইর| পুল কাটরা দিয়া গেল। "নবাব নিজে 
ব্রহনপুরে পহথছিয়া চারিদিকে তোপ সাজাইয়! “মুরচা লাগাইযা” বসিলেন। পূর্ণিয়া হইতে ছোট 
বাব বাহাদুর ও পাটনা হইতে জইমুদ্দীন আহম্মদকে সসৈন্তে আসিতে লেখা হইল। তীহারা 
আসিলে জইনুদদীন অবিলম্বে আক্রমণ কবিবাব প্রস্তাব কবিলেন, নবাব কিন্তু বর্ষার জলকাদা 
শুকাইবার অপেক্ষা করিতে বলিলেন। জইনুদ্দীন বলিলেন, 
জলকাদা সুকাইলে বরগীর হবে বল। চতুর্দিকে লুটিবে পোড়াবে সকল '॥ 
ফৌজ পার কইরা দি নৌকাএ কবিয়া। রাতাবাঁতি যেন বরগি মাবে গিয়া ॥ 
সীর হবিব এ সংবাদ পাইয়া নবাবকে ফৌজ পারের অবসর-না দিয়াই 
রড় ঘড় কামান আইন! থুইলা থরে থবে। হুগলি হইতে সুলুক আনে তার পরে ॥ 
"তবে গোলন্দাজে গোলা দ্বাগিতে লাগিল । মোচা ছেদিয়া গোলা ফৌজে পড়িল? 
জেইমাত্র গোলা আইস! ফৌজে পড়িল । তখন নবাব সাহেবের লোক উমনি পিছাইল ॥ 
মীর হবিবের কৌশল সফল হইয়াও হইল না, কামানটা ফাটিয়া গেল, সুলুকের তলা ফুটা 
হইয়া 'গেল। এ সংবাদ নরাব শিবিবে যেসন পৌছিল, অমনি নবাব ফৌজ অগ্রদব হইতে 
“আদেশ দিলেন। মশাল জভ্রালিয়! সেনা কুচ করিয়া ন্দীব তীরে আসিয়া পৌছিল। জইনুদ্দীন 
উদ্ধারণ পুরে আসিয়া বড় বড় পাটেলি নৌকা "্জুড়িন্দা” বান্ধিয়া *গুদারা” লাগাইপ্না দিলেন॥ 
ফৌজ তহার উপর দিয়া পার হইয়া অজয়ের তীরে গেল। সেখানেও আবার ছুড়িন্দ' 
বীধিয়া লইল। রতন হাজারী বাইশ শত ফৌজ লইয়া "পাঁটেলি” চড়িয়া যখন পার হইত, 
স্মমনি কতকদুরে পাটেলি গুলা! ফাটিয়া ডূষিয়া গেল। তখনও বরণী নিশ্চিন্ত, তে তাঁহারা 
সংবাদ রাখিতে ছিল। রতন হাঁজারির দল সীত্যারাইয়া ডাঙ্গার উঠিবামাত্র হঠাৎ ধরঙীয় 
শিবিরে “বহনিয়!”-দলে মোগল আসিল বলিয়া একটা কলরব উঠিল) সকলে ভীত হুইয়া 
শ্বলাইতে লাগিল, ভাস্কৰ পণ্ডিত সে পলায়নে বাধা দিতে পারিবেন না । অষ্টমীর রাত্রিতে 
ভাস্কর প্রতিম! ফেলিয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন নবাব সে ধাত্রা কাটোঞা হইতেই 
ফিরিলেন। ভাস্কর পুনরায় সসৈন্যে চৈত্রমামে আসিলেন। এবার আসিয়া লুঠের অপেক্ষা 
হত্যার মাত্রা বাড়াইয়! তুলিলেন। কবি এখানে নিজের কাব্যের সুত্রপাতের সঙ্গে পবিশামে 
সামঞ্জন্ত রখিতে চেষ্টা করিয়া লিখি 'গিক্াছেন,_- | 
ব্ৰাহ্মন বৈষ্ণব যত সন্তাসী ছিল । গোহত্য! স্ত্ীতত্যা শত শত কৈল।৷ 
হাঁঙ্গার হাঁজাব পাঁপ করিল ছুর্মতি। লোকের বিপত্য দেইখ্যা রু্ষিলা পার্বতী ॥ 
পাপিষ্ট মারিভে আদেশিলা পশুপতিণ ব্রাক্ষন বৈষ্ণব হত্যা কৈলা পাঁপমতি ॥ 
ব্রাহ্মণ রৈয়রের হিংসা দেখিবারে নারি। এতেক কহিয়া তবে রুষিলা শঙ্করী ॥ 
‘ভৈরবী জোগিনী যত নিকটে ছিল। জোড়াহস্ত কইবা তার! ছমুতে দাড়াইল ॥ 
বে দুর্গা কহে শুন জতেক ভৈরবী । ভাস্করকে বাম হইঞা নবাবকে সদয় হবি ॥ 
২ নু 


২০২ *  সীহিত্য-পরিষৎ-পন্জ্রিকা [৪র্থ সংখ্য! ৷ 


এতেক বলিয়া! দুর্গা করিলা গমন এখন যেবপে ভাস্কর মইল শুন বিবরণ ॥ - 
আমরাও তাই বলি যে-_দেবতাদের ব্যবস্থা দেবতারা যাঁহাই করুন আর ততবার! কৰি 
গাঙ্গারামের কাব্যশক্তি যতই কেন প্রকাশ হউক না, এখন ইতিহাঁসটা! শেষ কর! আবশ্যক । 
ভাস্কর এ যাত্রাতেও আনিয়া কাটোঁঞায় ছাউনী করিলেন। নবাব শুনিয়া মনকরাতে 
আসিয়া ছাউনী করিলেন। আলীভাই নামে একব্যক্তি ভাস্করকে পরামর্শ দিলেন এবার 
আর লুঠে কান্দ নাই। বারবার আসিয়া সৈন্তক্ষয় করিয়া কি হইবে? নবাবের সঙ্গে একটা 
বন্দোবস্ত করিয়া ফেল। ভাস্কব সম্মত হইলেন। আলীভাঁই পঁচিশ জন সওয়ার লইয়া ফুট- 
সাকোতে আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া নবাব-শিবিরে লোক পাঠাইলেন। নবাব নিরন্তর হইয়া 
আলীকে আসিতে আদেশ দিলেন, নিরন্তর হইয়া সওয়ার লইয়া আলিভাই আসিলেন ও বন্দো- 
বস্তের প্রার্থনা করিলেন। নবাব বর্ধমানের কথা তুলিয়া বলিলেন, আমি যখন সন্ধির প্রস্তাব 
করিয়/ছিলাম,» তখন তোমরা এ কথাটা কাঁণে তুল নাই। শুনিয়া 
“আলিভাই বোলে জাহা হবার তা হইল। বইলা 
ছুই সরদাব তূমি-দেহ আমার সনে। ভাস্করকে মিলাইয়া আনি এইস্থানে ॥ 
- ইহা শুনিয়া নবাব জানকীরাম ও মুস্তাফা খাঁকে সঙ্গে দিলেন। ভাস্করও আসিতে 
সন্মত নহেন, মীর হুবিবও পরামর্শ দিলেন না। শেষে মুস্তফা খ। নিজে কোরাণ ও 
জানকীরাম গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া জামীন হওয়ায় ভাস্কব স্বীকৃত হইলেন । ১ল| বৈশাখ 
শুক্রবারে ভাস্কর কাটোঞা হইতে যাত্রা করিলেন। ২রা তারিখে মনকরা-শিবিরে দরবারে 
নিরস্ত্র হইয়া উপস্থিত হইলেন। নবাব পুরাতন কথা পাড়িলেন। 
“এতেক গুনিঞা ভাই আলি কহিল। এতদিন যাহা হবার তাহা হইল ॥ 
ভাস্কর পণ্ডতিত'যদি মিলু তোমার স্থানে । কিছু দিঞা বন্দবস্ত কর ইহার মনে ॥* 
তার পর কবি যেটুকু লিখিয়াঁছেন সেটুকু বেশ হাসির কথা, 
“এতেক শুনিয়া নৰাব কহিলেক হাঁসি। খানিক বিলম্ব কর লধ্যি কইরা আসি ॥” 
এইকপে নবাব “ল্য” অর্থাৎ please let me go ০৷এর ছুতা করিয়া উঠিয়া গেলেন। 
ষড়যন্ত্র পূর্বেই স্থির ছিল। কতক্ষণ বসিয়া ভাস্কর বলিলেন, তবে আমিও দ্ানপুজায় যাই। 
মুস্তাফা খ বলিলেন, চল সকলেই-যাই, “সে-পহরে আসিব নবাবের ঠাঞ্ি।* তাহার পর-_ 
জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়াএ চড়িতে । তলয়ার খুলিয়া তখন মারিলের তাথে॥ 
সেইক্ষণে তবে খটাবটি হইল। যতগুল! আইসা ছিল সবগুল! মইল || 
তারপর নবাব শিবিরে আনন্দ হইল, ফকীর ফকরাণ খাইল, বাজনা! বাজিল, নিশান উড়িল 
আর কবি গঙ্গারাম গ্রন্থ সমাপন করিয়া বলিলেন, 
মনকরা! মোকামে জদদি ভাস্কর মইল। মনসুর! দউড়াইয়! কবি গঙ্গারামে কইল ॥ 
ইতি মহারাষ্ট্রপুরাগে প্রথমকাণ্ডে াঘরপরাভব। শকাব্দ ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল 
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কবি গঙ্গারামের কাব্য-কথা এই পধ্যস্ত। ইহা তাঁহার প্রথমকাঁও এই পুরাণেক্ 
দ্বিতীয়াদি কাণ্ড আর লেখা: হইয়াছিল কি-না জানি না। ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খৃঃ) আলীব্দচ 
খা নবাবের সময়ে ভাঙ্কর পণ্ডিতের প্রথম আগমন হয়। ভাস্করের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে এক" 
বৎসরেই বিদ্রোহ দমন হয়) সুতরাং আমাদেব আলোচ্য কাব্যখানি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই লিখিত 
বলিলেও বলা যায়! বর্তমান পুঁথিখানিও ঘটনার ভাট বৎসরের মধ্যে লেখা ১ সুতরাং এ পুথি- 
খানি কবির নিজের মূল পুস্তক না হইলেও তীহার সমসাময়িক গ্রন্থ । কবি গঙ্জারাম এই কাবেছ 
যাহা কিছু লিথিয়াছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত তাহার বিশেষ অসামপ্রন্ত নাই। একট! 
প্রধান, ঘটনা কেবল মিলিল না। বর্ধমানসহরে নবাব সসৈন্ঠে যে ভাক্কর পণ্ডিতকর্তৃক সাত দিন; 
অবরুদ্ধ ছিলেন, তাহা মুতাক্ষরীণ, তারিখী-বাঙ্গাল! বা হলওয়েলের বিবরণীতেও নাইচ 
আমাদের কালীপ্রসন্ন বাবুও তাঁহার নবাবী আমলের ইতিহাসে সে কথা বলেন না: তবে 
নবাব সৈম্ত যে অন্নহীন হইয়া কলাগাছের এঁঠে সিদ্ধ করিয়া খাইতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা 
অতিশয়োক্তি. নহে। পাঁচ হাজার সেনা লইয়া নবাব বর্ধমান হইতে সত্তর ক্রোশ দুরে: 
কাটোঞাতে যে কষ্টে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অপূর্বব বীরত্ব দেখাইয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং 
নিরন্ন অবস্থায় যেরূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন, তাহ! ভারিখী-ইউন্থ্কীরগ্রস্থকারু ইউস্ুক আলীর, 
কথা হইতে কালী প্রসন্ন বাবু যেরূপ লিখিয়াছেন, এস্থলে সংক্ষিপ্ত বিববণ প্রদত্ত হইল,*__ 

বাদ্দালা ১১৪৮ সালে (১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ) আলীবর্দি খান, বাঙ্গালার - নবাবী অধিকার, 
করেন। একবৎসরেব মধ্যে রাজকাধ্য পরিচালনের অন্ত নিজ মনোমত লোকজন নিযুক্ত 
করিয়া সুজাউদ্দীনের . জামাতা মুরশিদকুলী খান্কে (২য়) কটক হইতে উচ্ছেদ করিবার, 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক মাস অবরোধের পর মুরশিদকুলীর জামাতা বাকর খান 
একদিন নুদ্ধে আহত হইলে, মুবশিদকুলী পরাজিত হইয়া মছলীবন্দরে পলারন করিলেন ॥ 
আলীবদ্দির জামাতা সৈয়দ আহশ্মদ উড়িষ্যার শাসনকর্তা হইলেন কিন্ত তাঁহার অত্যাচারে 
উৎপীড়িত হইয়া মুর শিদকুলী খাঁনের অন্ুকূলপক্ষ আবার বিদ্রোহী হয়। নবাব আবার 
উড়িষ্যায় গিয়া তাহা দমন করেন এবং জামাতাঁর সঙ্গে মাসুম খান্কে প্রতিনিধি রাখিয়া 
আসেন। ১১৪৯ সালের শেষে নবাব মন্দ-গমনে রাজধানীতে ফিবিতে লাগিলেন। পাঁচ 
হাজার সেন! সঙ্গে রাখিয়া নবাব আর সকলকে বিদায় দিলেন! মেদিনীপুরের দক্ষিণে আসিয়} 
নবাব শুনিলেন, পঞ্চকোটের পার্বত্যপথ দিয়া চল্লিশহাঁজার সেন! লইয়া নাঁগপুবের অধীশ্বর 
রঘুজী ভোৌস্লের রণনিপুণ সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত - বাঙ্গালার রাজন্বের “চৌথ” আদায়ের 
অছিলাঁয় বর্ধমানেব দিকে চলিয়াছে। উভয়দলের মধ্যে কেবল কুড়িক্রোশ মাত্র ব্যবধান» 
পরদিন হয়ত ম্হীবাট্ার! সন্ধ্যার পূর্বেই নবাবের শিবিরের কাছে আসিতে পারে। নবাব 
মনে মনে চিন্তিত হইয়াও মুখে সাহস প্রকাশ করিলেন। মহারাষ্রীয় ইতিহাসে জানা বায়, 
আন পাব খাদ ই ই হীন দস 
“বঙ্গে বগী” নাসে একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে খানিও ভরষ্টব্য। 
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উ়িষ্যার দেওয়ান মীর হবিব খাঁন্‌ মাঁহাবাট্রা্দিগকে বাঙ্গালা আক্রমণের অন্ত আহ্বান করেন । 
হলওঙয়েলের বর্ণনা হইতে জানাযায়) মাহারাটটাযুদ্ধের সন্ধি অনুসারে মাহারাট্টরাগণ দিল্লীর বাদশাহ, 
মহম্মদ শাহর নিকট ছুই বৎসরের বাকী চৌথ চাহিয়া পাঠায়, কিন্তু বাদ্শাহ, বলেন, . বাঙ্গালার' 
স্ুবাদার: বিদ্রোহী; মে কোন রাক্সন্বই এখানে পাঠায় না, অতএব তোমরা গিয়া সুবাদারকে 
দমন করিয়া চৌথ আদায় করিয়া লইতে পার । টা সালে (৪:৪৭ জালে 
হয়।' ইহাল্প'ছই বৎসর পরে ভাস্করপত্ডিত বাঙ্গালায় আসেন ।* 

- নবাব’ তাঁহার পর বুঝিলেন যে" যদি মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে'শ্ব্লে আক্রান্ত হইতে হয়ঃ 
তরে' অবরোধে পড়িয়া খাগ্ভাতাঁবে মার! পড়িতে হইবে ।: তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুত বর্দ্ধমানে' 
রওয়ানা হইতে আদেশ' দিলেন।- বর্ধমানে' আসিয়া দেখিলেন, বরগীরা তাহার পুর্ব আসিয়া। 
নগরের একাংশ পুড়াইয়া' দিয়াছে । নবাব আসিতেই, তাহারা একটু দূরে সরিয়া গেল ॥ 
শেষে উঁভয় দলে যুদ্ধ হইতে লাগিল-।' জয় পরাজয় নাই, প্রত্যহ প্রাতে যুদ্ধ হয়, সন্ধ্যার উভয়ং 
দল যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া শিবিরে ফেরে।' ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের যুদ্ধরীতি দেখিয়া জয়ের আশা; 
ছাড়িক্াঃকিছু টাকা:লইয়া ফিরিবাঁর ইচ্ছা করিলেন! তিনি নবাবকে আঁনাইলেন, মহাঁরাট্রারা? 
বহদুর' হইতে অর্থের আশায় আসিয়াছে, নবাব দশলক্ষ টাকা দিলেই ফিরিয়া যাইবে ।: মুস্তাফা! 
খান্‌ তখন নবাবের সঙ্গী সেনাদলের সেনাপতি । তাঁহার প্রস্তাবে নবাব ইহাতে সন্মত “হইলেন! 
না!। কাজেই লঘুযুন্ধ যেমন চলিতেছিল, চলিতে লাগিল । একদিন নবাব সমস্ত সেনা' লইয়া. 
বিপুলবেগে আক্রমণ করিলেন ; কিন্তু সৈন্তচালনায় বিশৃঙ্খলা হওয়ায় মহাঁরাউ্টাগণের সুবিধাই” 
হইতে লাগিল।' তাহারা কৌশলে নবাব-বেগমের হস্তী খিরিয়া ফেলিল। মুসাহেব খান 
নামে একজন সেনাপতি অশেষ" বীরত্ব দেখাইয়া! বেগমর্দিগকে উদ্ধার করেন। নবাব লক্ষ্য: 
করিলেন, মুস্তাফা. খান্‌ যুদ্ধে তেমন মনোযোগী নহেন। নবাবী-শিবিরের দ্রব্যাদি সমস্ত শত্র- 
হস্তগত হইয়াছে।' যুদ্ধের যে অবস্থা তাহাতে অগ্রসর হইবার বা.ফিরিয়া শিবিরে যাইবার: 
উপায় নাই।. একটি তান ও তিন চাৱিখানি শিবিকা' ভিন্ন তখন নবাবের নিশাষাপনেব অন্ত্য 
আশ্রয়. নাই, কাজেই নবাব দশলক্ষ টাকা-দিতে সন্মত হইলেন । ভাস্বর অবস্থা বুঝিয়া এককোটী' 
টাকা: চাহিলেন এবং নবাবের অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিয়া প্রচাল্প করিলেন, নবাবপক্ষের যো 
(রহ সহারাট্রার দলে আসিতে চাহ, এস, আঁমি আশ্রয় দিব। সন্ধ্যার সময়ে নবাবের দলের? 
অনেকে বরগীর দলে গিয়া মিলিল.। উড়িষ্যায় যুদ্ধের সময় আলীবর্দি খান্‌ মুস্তাফা খানের, 
কয়েকটি অনুরোধ রাখেন নাই বলিয়া মুস্তাফা খান্‌ আর্লীবদ্দির-উপর চটিয়া' ছিলেন। এই 





- কে এই পৰ্্যস্ধ.কযি গঙ্গারাসের বর্মনাঁর সহিত সতিছানের মিল আছে, কিন্তু মহাযা্্রীয ইতিহাসেৰ বিধরপটাওঁ 
একটু বিচার করিয়া দেখিধার কথা। মহারাষ্ট্র যুদ্ধে যাদ্শহির সঙ্গে যে সন্ধি হর তাহা পেশবার সহিতই 
হইয়াছিল ; চৌথের দাবী করিলে তিনিই করিবেন, নাগপুরের ভোনূলে রধুজী তাহার অধিকারী নহেন সুতরাং 
চৌদের ভন্ড .ভাহ্ছরের আগমন ঠিক নহে, তবে ক অছিলার মীর হধিব খানের আহ্বান রক্ষা! করা একবারে! 
সম্তন- নাহইতে রে 





সন ১৩১৩] কবি গঙ্গারমি ও মহারাষ্ট্র-পুরাঁণ ২০৫ 


তাহার শোধ লইবার সময় ।- আলীবর্দি ইহা! বুঝিতে পারিয়া, সেনাপতিকে শীস্ত করিবার জন্ 
বালক সিরাজকে লইয়া! রাত্রিতে মুস্তাফা খানের শিবিরে উপস্থিত হইলেন ও নিজ দৈত্য জানাইয়া 
তাহার সাহায্য চাহিলেন। মুস্তাফা অন্ঠান্ত সেনাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া নবাবকে ভরসা 
দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে নবাঁব অমিততেজে বিপক্ষ মধ্য দিয়! স্বদলে যুদ্ধ করিতে করিতে 
কাটোয়ার দিকে যাত্রা করিলেন। পাঁচ হাজার সেনা লইয়া! নবাবের প্রত্যাবর্তন ব্যাপার 
অতীব ভীষণ ব্যাপার । পূর্বাদিন সেনারা অনাহারে যুদ্ধ করিয়াছে, রাত্রিতে মাহারাষ্টার 
বিজিত কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তাহার উপর দশ বার ক্রোশব্যাপী লুষ্টিত ভস্মীভূত 
গ্রামনগরাদির মধ্য দিয়া অনাহারে যুদ্ধ করিতে করিতে ফিরিতে হইতেছে { এই দুর্দশার অবস্থা 
বুবিয়া বর্ধমানরাজের দেওয়ান রাজা মাঁণিকটাদ প্রত্যুষেই পলায়ন করিলেন। গ্রামনগরে 
লোক নূই, সকলে বরণীর ভয়ে পলাইয়াছে, কাজেই আহাধ্য মিলিবার কোন উপায়ও নাই। 
অগত্যা অনেকে বৃক্ষপত্র, বন্ধল, পিপীলিকাদি ধরিয়া খাইতে লাগিল) নবাব তিনদিন 
উপবাশী ; তৃতীয় দিবসে তিনপোয়! মাত্র খ্চুড়ী সংগৃহীত হইলে তাহা সাতজনে ভাগ 
করিয়া থাইতে হইল। একদিন নবাবীসেনাদল রত্ষননিযুক্ত মহারাসরয়গণকে আক্রমণ 
করিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি খাইয়া ফেলিল। তিনদিন পরে সকলে কাটোদ্ায় পঁহছিয়া 
দেখিলেন, মহারাট্টারী আগে আসিয়া নগর ও শশ্তভাগার পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। 
নবাবীসেন! সেই দণ্ধশস্ত অমৃত মনে করিয়া খাইতে লাগিল । এই সময়ে মুরশিদাবাদ হইতে 
আহীধ্য ও সাহায্য আসায় নবাবীসেনার অবস্থা ফিরিল। এই সময়ে বর্ধাও আসিয়া পড়িল 
মীর হবিব খান্‌ ইতিপূর্ক্রেই মহারাষ্্রদলে প্রকাশ্ততঃ বোগ দিয়াছিলেন। নবাব খন কাটোয়া়, 
তখন পরামর্শ ফবিয়া মীর হবিব খাঁন একদল সেনা লইয়া! মুরশিদাবাদের পশ্চিম ডাহাপাড়ায় 
গিয়া অগ্নিদান ও লুঠন আরম্ভ করিলেন; পরে গঙ্গাপার হইয়া জগৎশেঠের কুঠি লুঠিয়া 
ছুইকোটী টাকা ও অনেক বহুমূল্য দ্রব্যাদি হস্তগত করিলেন। হাজী আহাম্মদ ও নওয়াজিস 
কেবল কেন্লাটি রক্ষা করিতে পারিলেন, আর কিছু পারিলেন না। পরদিন প্রাতে নবাব 
মুরশিদাবাদে আসিয়াছেন জানিয়াই মীর হবিব সদলে কাটোয়ায় ফিরিয়া গেলেন। ইহা 
১১৪৯ স'লে ( ১৭৪২ খৃষ্টাবের ) প্রথমে ঘটে । 

মহারাট্টার৷ কাঁটোয়ার উত্তরে অজয় পারে সাকাই নামক পল্লাতে এক মুষ্ায় দুর্গ ও 
গড়বেষ্টিত ফৌজদারেব বাড়ী অধিকার করিয়া বর্ধী কাটাইবার ব্যবস্থা করিল। এখান 
হইতে তাহার! মধ্যে মধ্যে বর্ধমান, হুগলী, রাজ্রশ হী, রাঁজমহল প্রভৃতি স্থান লুঠিতে লাগিল। 
মুরশিদাবাদের লোকেরা, মালদহ, রাঁমপুর-বোয়ালিন্নায় চলিয়া গেল। নবাবও পরিবাঁরবর্কে 
পদ্নাপারে গোদাগাড়ীতে পাঠাইলেন। বর্ধমান অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকেরও ব্যবসা- 
বাণিজ্য বন্ধ হইল। কাটোয়! ও বর্ধমানের দক্ষিণ লোকাভাবে জঙ্গল হইয়া' উঠিল। 

হুগলীতে ব্রগীরা একটা প্রধান আড্ডা করিল। মীরহ্বিব খানের পরামর্শে শিবরাও 
নামে, চ্হারাট্টা সর্দার রাজস্ব আদায় আবন্ত করিতে লাগিল। ভাগীরখীর পশ্চিম পারের 


২০৬ সাহিত্য-পরিষৎ পন্তিক! [ওর্থসংখ্যাট 


লোকের! কলিকাতায় ইংরাঁজের আশ্রয়ে আসিয়া বাঁ করিতে লাগিল। ইংরাজেরা এই 
সময়ে কলিকাতার তিন দিকে গড় কাটাইতে লাগিলেন। ইহাই মহারাষ্্রনালা । এই কাজে 
মঙ্গুরের! "বেতন লয় নাই। অন্তান্ত- ব্যয় নগরবাসীর চাদ! করিয়া দিয়াছিল। ইংরাজেরা 
এই সময়ে সহরের . ইউরোপীয়, আর্মাণী এবং ফিরিঙ্গীদিগেকে লইয়া.ভল্টিয়ার সেনাদল.গঠিত 
করিলেন . চাঁদা ও.ভলপ্টিয়ারের এই হুত্রপাঁত। - 

ইতিমধ্যে . বেহাঁর হইতে: নবাবের - কনিষ্ঠ জামাতা জৈনুদ্রীন সমৈন্তে বোধ নিরী। 
বর্ষাশেষে নবাবী সেন! কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হইল। রাত্রিতে নৌসেতু করিয়া নবাবী 
সেন! -কাটোয়া পার হইল। - হুই তিন হাজার সেন! পার হইলে সেতু ভাঙ্গিয়! গেল। যাহা 
হউক - আবার সেতুনির্শ্মিত .ও মহারাস্ীয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পঞ্চকোটের পথ দিয়া 
উড়িষ্যায় পলাইল। ইহা! ১১৪৯ সালের আশ্বিনের ঘটনা । এই যুদ্ধে মুস্তাফা খান্‌ বিশেষ 
বীরত্ব প্রদর্শন করেন। . মহারাষ্ট্রীয়েরা -উড়িষ্যায় মান্ম খানুকে নিহত করিয়৷ দেশে চলিয়া 
গেল৷ * হুলওয়েল বলেন শিবরাও ধর! পড়েন এবং তাঁহারা সাহায্যে পেশবা.বালাভীরাওএর 
সহিত.সদ্ধি হয়। - ইহার, পর'১১৪৯ সালের শেষে ( ১৭৪৩ খৃষ্টাবে ) বালাজীরাও স্বয়ং ১১লক্ষ 
টাকা চৌথের জন্য বেহারের দিকে - অগ্রসর . হইলেন। রধুক্তী তৌসলেও এই সময়ে নিজে 
বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইলেন। বালাজীরাও সন্ধি অনুসারে নবাবকে সাহায্য কঁরিতেই 
আঁসিতেছিলেন। - বেহারের চৌথ দিয়া আলীবর্দি তাঁহাকে সন্তষ্ট করিলেন। এই সময়ে 
রখুজী- বর্ধমান অঞ্চলে আপিয়! পড়িয়াছিলেন। নবাবী-সেনা ও বাঁলাজীর মহারাষ্্রীয় সেনা 
একত্র তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্র! করিল। রঘুজী এবার অসুধিধা বুঝিয়! বর্ধমান হইতেই পলাইলেন। 
পরবর্ষে- রখুলী -ভাস্কর পণ্ডিতকে পাঠাইলেন, ভান্করের উদ্দেস্ত -চৌথ আদায় নহে, লুষ্ঠুনে 
উপার্জন, কাজেই ভাস্কর বেশী অগ্রসর না হইয়া পশ্চিম-বাঙ্গালার নানাস্থানে দুঠিতে লাগিল। 
- আলীবর্দী- ইহাতে বিপন্ন ও হতাশ হইয়! পড়িলেন, কারণ এবার ভাস্কর যুদ্ধ করিতে চাহে না, 
এক স্থানে তাড়া - দিলে অন্ত স্থানে সরিয়া গিয়া লুঠ করে। কাজেই মন্ত্রী জানকীরায় ও, 
মুস্তাফাকে পাঠাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা নবাবের শিক্ষান্থসারে কৌশলে 
ভাস্করকে মনকরা নামক স্থানে নবাব দরবারে লইয়া আসিলেন। ভাস্কর দরবারে আসিলে 
লুক্ধায়িত সেনারা তাহাকে হত্যা করিল | বাহিরে ভাস্করের অঙ্কচর মহারাষ্ট্রসেনাদল 


অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার! নবাবী সেনাদ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়! পলাইল। ১১৫০ সালে 
(১5৪৪ খৃষ্টাব্দে ) ভাস্কর নিহত হন। | 

ইতিহাসের এই পর্য্যন্ত আমাদের মহারাষ্ট্র-পুরাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জরি 
ইহার সহিত কবি গঙ্গারামের একটা কথারও অমিল নাই। 


-গঙ্গারামের কবিতার মধ্যে -যে সকল নামেব, উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে. অনেকের 
পূরিচর. উপরের লিখিত বিবরণে পাইয়াছেন।:. বাকী কয়েক. জনের মধ্যে রাঁজারাম সিংহ 
নবাবের চরের অধ্যক্ষ ও মেদিনীপুরের : ফৌজ্দার ছিলেন। -.ইহারই নিযুক্ত (লোকে দেশের” 


মন ১৩১৩] কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ ২০৭ 


সর্বত্র ঘুরিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। সমশের খান্‌ আলীবর্দীর একজন সেনাপতি ছিলেন। 
মে যুদ্ধে সরফরাজ খানেব পতন হয়, সেই যুদ্ধে মীরহবিব খান্‌, - রাজা গন্ধর্ব সিংহ ও সমশের 
খাঁন বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মীর উমের খানও একজন প্রসিদ্ধ 
সেনাপতি ছিলেন। সিরাজের সময় যে দিলীর খান্‌ ও আসালত খান্‌ সওকত জঙ্গের যুদ্ধে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহারা এই মীর উমের খানের পুত্র। এতন্তিম আর কাহারও পরিচয় 
তেমন কিছুই পাওয়া যায় না। 
ভাস্করের ছুর্গোথনবের কথা কোন ইতিহাসে নাই, কিন্তু তাহা যে ঘটে নাই, তাহা 
বলিবারও কোন প্রমাণ নাই, কারণ কবি গঙ্গারাম হিন্দু এবং' সমসাময়িক কৃৰি। 
তাঁহার সাক্ষ্য এ বিষয়ে অধিক গ্রহণীয়। সময়লাময়িক মুসলমান ইতিহাঁসলেখকের পক্ষে 
এ পুতুল-পূজার ব্যাপার অকিঞ্চিৎকব বোধে - লিপিবদ্ধ হওয়ার পক্ষে অগ্রাহ হওয়! কিছু 
অন্যায় নহে। 
গ্রন্থে কাব্যাংশের শ্রেষ্ঠতা বিশেষ কিছু নাঁই। বর্গীর অত্যাচার বর্ণনা করিতে তিনি 
বে আলঙ্কারিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কাব্যরস না ছড়াইয়া' সাদাসিধা কথায় ঘটনার সুক্্াসুক্ 
ব্যাপারগুলি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে বিশেষ ধন্তবাদার্থ। তবে তাস্বরের 
দ্বিতীয়বার আক্রমণে তাঁহাকর্তৃক গো ব্রাহ্মণ বৈশুব ও স্ত্রী হত্যার যেরূপ অবাধ ব্যবস্থা 
কবিয়াছেন, তাহা বেন অতিমাত্র অতিশয়োক্তি নলিয়াই বোধ হয়। 
অতঃপর এই গ্রন্থের ভাষাতত্ব সম্বন্ধে ছুই চারিটা কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পুথি- 
খানির অধিকাংশ স্থানেই রাঢ়ের উচ্চারণস্থলভ আহ্কনাসিক ক্রিয়া পদের বহুল প্রয়োগ 
দেখিয়া কবিকে রাঢ়ের লোক বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায় আর সে অনুমান আমার. 
নিজের পক্ষে এতটা দৃঢ় যে, আমি তাহাকে রাঢ়ীয় লোক বলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেছি 
না। একটা কথা শ্ররণ করা কর্তব্য,__পুথিখানি আমরা ময়মনসিংহে পাইয়াছি, সুতরাং 
এখানি যে পূর্ব বাঙ্গালার কোন লোকের নকল করা পুথি তাহাতেও সন্দেহ নাই আর 
তাহার প্রমাণও ইহাতে বর্তমান আছে। অধিকাংশ স্থলেই বাড়ীয় উচ্চারণনথলভ আম্ুনানিক 
ক্রিয়া পনের মধ্যে মধ্য ছুই চারিটির বানান আবার পূর্ববঙ্গ-সুলভ স্বরবিস্তৃতি যুক্ত। স্বর" 
ব্যত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদেরও প্রয়োগ আছে যথা, 
(১) লোকের বিপত্য দেইখ্যা কিলা! পার্কতি। 
(২) যেই মাত্র গোঁলা আইসা ফৌজে পড়িল । 
(৩) বরগির নাম সুইনা সব পলাইল 1 : 
পুর্ববঙ্গীয় লোকের হাতে নকল হওয়াতে রাঢ়ীয় উচ্চারণের অনেকগুলি ক্রিয়াপদের 
বাঁনানও পবিবত্বিত হইয়া গিয়াছে যথা, 
(১) বোঁচা বুচুকি লয় যত বাহুকে করিয়া! । 
(২) বিছন বলঙ্দর পিঠে ঘাড়ে লাঙ্গল লইয়া! 


২০৮ সাঁহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা | [৪র্থ সংখ্য। 
আর একট ভাঁষাতত্ব সম্বন্ধে রহস্ত আমি এই গ্রন্থে লক্ষ্য করিয়াছি। Co 
অধিকাংশ স্থলে এই পুথিতে শ ও য এর স্থানেই স ব্যবন্ধত হইয়াছে। “ভর” প্য” স্থানে 

সর্বত্র “জনই ব্যবহৃত হইয়াছে। ই-কারের প্রয়োগই বেশী । ণ-কারের প্রয়োগ নাই বলিলেই 

চলে; কিন্তু “কার স্থানে ‘অ’কারের প্রয়োগ তত বেশী নহে। প্রথমভাগে কিছু কিছু 
আছে শেষের দিকে আঁদৌ নাই। 
'কা'কারাস্ত অসমাপিকা ক্রিয্াপরগুলি রাড়ীয় উচ্চারণে সর্বত্র এ তে আকার দিয়া লেখা 
হুইয়াছে--পাইঞা করিঞা পাঁঠাইঞা ইত্যাদি । কোন কবির সময়ের এত নিকটবর্তীকালের 
কান পুস্তক অমিরা এপধ্যন্ত পাইয়াছি বলিয়া! মনে হয় না। এই পুথিতে অধিকাংশ কথার 
রাচীয় উচ্চারণ অঙ্ুসারে বানান দেখিয়া আমার মনে হয়, রাচীয় কবিরা ব্যাকরণে লক্ষ্য রাখা 
অপেক্ষা উচ্চারণের প্রতিলক্ষ্য রাখিয়া বানান লিখিতেন। আবার রাঢ়ীয় পুস্তক পূর্ক'বঙ্গবাসীর 
পঠনার্থ লিখিত হইলে বোধ-সৌকৰ্্যার্থে তাহার বানান পরিবর্তন করিয়া লেখা হইত। তাহার 
আভাস ও প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যায়। 
- প্রাচীন পুথির ছাপার সময় বানান নির্ণয় করিতে বড় বিপদে পড়িতে হয়। একখানি 
পুথির সর্বত্র একই শব্দের একই প্রকার বানান পাওয়া যায় না। পরিষদে যে স্রুল গ্রন্থ 
আজ 'প্যস্ত ছাপ! হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ ব্যাপার যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায । এই পুথি- 
খানিতে য়ামি ও আমি দুইরূপ প্রয়োগই মাছে। বরগি ও বরগী দুইরূপই আছে। আবার 
দেইখ্যা, দেইখা, দেখিয়া দেখিএ এই চতুর্বিবধরূপই আছে,_-এ সকলের সামগ্জন্ত করার 
উপায় কিছু হয় কিনা, আর্মি জানি না। নকার স্থানে সর্বত্র ‘ন’ কাবের প্রয়োগ এবং 
জকার স্থানে সর্বত্র ‘জ’ফারের প্রয়োগ ও শকার স্থানে সর্বত্র 'স+কারের প্রয়োগ,ধাহারা! প্রাচীন 
রীতি বলিয়া- ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি কি আমি তাহা জানি না, কিন্তু কোন: 
পুথিতে তাহা ুবসত্য বলিয়া দেখিতে পাই না । এ পুথিতে অধিকাংশ স্থলে তীহাদের মত: 

. সমধিত হইয়াছে বলিতে পারি; কিন্ত সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত বা দেশজ পরিবর্তন না ঘটিলে 

ব্যাকরণসিদ্ধ বানান পরিবর্তন -করিয়া মুদ্রিত করা উচিত কি না তাহা মীমাংসার বিষয়; যেমন 

- এই পুথিতে “্ষদি’” শব্দটি সৰ্বত্ৰ “জদি” এই বানানে লিখিত হইয়াছে। ইহার পরিবর্তন বা 

রক্ষণ কোনটা প্রার্থনীয়, ভাহা বিবেচনা সাপেক্ষ । 
যাক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উপর আর বেশী বাক্যব্যর করিবার আবশ্যক নাই। পরিষৎ- 

পত্রিকায় এই পুিখানি যেমন আছে সেইমত বানানে ছাপাইয়া দিলাম, এখন এসববন্ধে 
মনীষীর! আলোচন! করিলে সুখী হইব। | | 
A: _ শ্রীব্যেমিকেশ মুস্তফী। 


০০ রি = 2০, পট ৩ 


ভিত অত হু ০ হি: ্ সা 
. নি 


শন ১৩১৩) 


'এহারাষ্ট্র-পুরাণ ২০৯, 


উত্রকৃক | 
কাধাকুষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা " 
পাত্র দিন কৃড়া' করে পঃন্ত্রী লইঞা ॥ 
শতীঙ্গার” কৌতুকে জিব" থাকে সর্বক্ষণ 
“হেন নাঁহি জানে সেই কি হবে কখন ॥ 
“পরহিংসা পরনিন্দ! করে রীন্র দিনে! 
এই সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে ॥ 
এত জৰি পাপ হইল পৃথিবী উপরে 
পাপের কারনে" পৃথি' ভার সহিতে নারৈ 1 
"তবে পুথি চলি গেলা ব্রহ্মার গৌঁচর 1 
হিতে লাগীলা” পৃথি ব্রহ্মা বরাবর ॥ 
পাপের কারনে প্রভু পৃর্থী' হুইল ভাঁরি। 
. কত ব্যাম” পাব আমী৯ ভার সহিতে নাঁরি ॥ 


্ ১। না রা ( পশ্চিমরাট ) দেশের উচ্চারণে প্রা” অসমাপিকা ক্রি, 
গুলির আকার “ঞা” হইয়া যায় এবং সেই নোসিক উজ? “এ” বর্ণহবারা প্রাচীন পুথিতে 


লিখিত হইয়া থাকে। 


২। ক্বড়া_ ক্রীড়া ৩। শ্রীঙ্ষার-গৃঙ্গার। ৪। জিব--দ্রীধ। 
৫। জদি--যদি। এই পুথিখানির অধিকাংশ স্থলৈ ‘‘্য” স্থলে প্ৰ” ব্যবহৃত হইয়াছে! 
৬। কারনে--কারণে সর্বত্র "্পস্কীর স্থানে “ন” ব্যবহৃত হয় নাই, তৃতীয় চরণে 


ক্ষণ” শব দ্রষ্টব্য ! 


(৭) পৃথি-পৃথ্ী ৷ 

(৮) লাগীলা--লাঁগিলা । এরূপ হত্ব-ইকার স্থানে দীর্ঘ-ঈকারের প্ররৌগ খুব অল্প 
প্রত্যুত অধিকাংশ ঈ-কার স্থানেই ই-কার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা তৃতীয় চরণে “জিব” শব ও 
স্বাদশচরণে “আসী” শব্দ দ্য । 

(৯) পৃথী-পৃথ্যী, এখানে ঈ-কারের সুপ্রয়োগ বলিতে হইবে। 


(১০; 


ব্যাম-ব্যাসোহ । (১১) আমী--ভামি। 


২৭ 


২১৩ সাঁহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [৪র্ঘ সংখথা। 


এতেক হ্থনিঞ1৯ ব্রহ্মা বোলিছে* বচনা 
ব্যাকুল না হয়» তুমি ধর্ধ্য কর মন ॥ 
পৃথী সঙ্গে করি '্রন্ধা গেলা শীব* স্তানে ৷” 
কহিতে লাগিলা ব্রহ্ম স্তুতি বচনে ॥ 
তুমি কর্তা তুমি হর্ভা তুমি নারায়ণ । 
স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি নিরঞ্জন ॥ 

তুমি মাতা তুমি গীতা” তুমী” বন্ধুজন ৷ 
এ মহি* মণ্ডল প্রভু তোমার শ্রিজন ॥ 
এতেক বিনয় কৈলা" ব্রঙ্গাবর 
হাসিঞা তাহারে তবে বলিল! সঙ্কর'*॥ 
এতেক মিনতি কর কীসের* কারণ । 
বোল" দেখি স্থনি আমি তাহার বিবরণ ॥ 
তবে ব্রহ্মা বলিলেন হাঁসি ভ্রিলোচনে । 
পুরী ভার সহিতে নারে পাপের কারণে ॥ 


(১২) সুনিঞা- শুনিয়া । অধিকাংশ *“শ৮-স্থানে “সপ ব্যবন্ধত হইয়াছে। 

(১৩) ঘোলিছে--বলিছে। বাঢ়ীয় উচ্চারণে ওকার দেওয়া হইয়াছে । 
70১৪) হইয়--হইও। এ পুথিতে কোথাও অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়ায় ”ও*-কারের 
ব্যবহার নাই। সর্বত্র “য়” দেখা যাঁয়। আধুনিক সাহিত্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাবৌধক্‌ ক্রিয়ায় “যন”কার ব্যবহার-করেন। 

(১৫) ধর্যয--ধৈর্য্য | 

(১৬) শীব_শিব। 

(১৭) স্তানে- স্থানে । ইহা স্পষ্টতঃ বিপিকর প্রমাদ, কারণ রি ণ্হ্থাবর” শবে 
পস্থ্কারের বর্তমান আঁকার স্পষ্ট লিখিত আছে। 

- (১৮) পীতা--পিতা। (১৯) তুমী--তুমি। (২০) মহি--মহী। (২১) শ্রিজন-__ 
হুজন | (২২) কৈলা--করিল!। (২৩) সঙ্কর--শঙ্কর। 

(২৪) কীসের.-কিসের ৷ রাঢ়ে “কি” অর্থে “কিসের” শব্দও প্রচলিত আছে, কিন্ত 
পূর্ব বঙ্গে ইহার সমধর্ম্মা (0০-:1801%9 ) “ইসের” শব্দ “ইহার” অর্থে প্রচলিত আছে। 
" (২৫) বোল-বল। অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়া, ধাতুর উপান্ত অ-কারের এরূপ ওকার 
উচ্চারণ রাঁড়ে নাই, হিন্দী ও বঙ্গভাবীব মধ্যবর্তী দেশে শুনিতে পাওয়া যায় । 


সন ১৩১৩] মহারাষ্ট্র-পুরাণ ২5৯ 


পাঁপমতি হইল জিব করে ছুরাচার । 
পাপীষ্ট* মারিআ* প্রভু দুর" কর ভার ॥, 
কহিতে লাগিলা হর এতেক সুনিঞা। 
পাগীষ্ট মারিছি* দুত” পাঁঠাইঞা ॥ 
এতেক বলিল! জদি ব্রহ্মার গোঁচর 1 
পৃথী সঙ্গে ব্রহ্মা তবে গেলা আপন ঘর ॥ 
তবে ব্রহ্ম! বিদাএ” করিলা পৃথীরে। 
ভাবিতে ভাবিতে পৃথী আইলা! যাপনস ঘরে ॥ 
ব্রহ্মাকে বিদাঁএ দিয়! শীব রইলা” ধ্যানে । 
কথোক্ষণ পরে সেই কথ" পইল* মনে ॥ 
নন্দীকে ডাকীয়া” সিব* বলিছে বচন। 
দক্ষিন” সহরে তুমি জাহ” ততক্ষন ॥ 





(২৬ ) পাগীষ্ট-_পাপিষ্ট । SE 

(২৭) মারিআ--মারিয়া। প্রাকৃত শব্দে “য়”্কারের স্থলে সর্কত্র "অ*্কার ব্যবহৃত হয়, 
কিন্তু বাঞ্গালায় “য়” গ্রহণাবধি “অস্কার পরিত্যক্ত হইয়াছে। “মরিয়া” শব্দ “মরিঞা* হইজে 
প্রাচীন উচ্চারণ ঠিক থাকিত, কিন্ত “মারিআ* ব্যাকরণ-সম্মত।। প্রাচীন পুথিতে এরূপ 
বানানের খুব অনেক দেখা যায় । 

(২৮) ছর-দুর। (২৯) মারিছি--মারিতেছি। (৩০) ছত-দূত। 

(৩১) বিদ্(এবিদায়। ইহা “মারিঅআ* শবের স্তায় নহে। পবিদাএ” সংস্কৃত, শব, 
প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মামুসারে ইহার বানান পরিবর্তন হইলে *বিদাঁএ” হয়। 

(৩২) য়াপন--আপন । আপন শব্দই বাঙ্গালা, তাহার “আ? প্র” হইতে পাঁরে না ॥ 
কিন্তু এরূপ ব্যবহার প্রাচীন পুথিতে বিরল নহে। 

(৩২) রইলা-রহিলা' । এই শব্দটী আরও সংক্ষেপে “রলা” হয়। প্তুমি রহিলে” অর্থে 
*তুমি রলে” বা তুমি “্রল্যা” এইরূপ য-ফলাস্ত পদ হয়। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে য-ফলাজ্জ 
পদই অধিক চলিত । | 

(৩৩) পইল--পড়িল। (৩৫) ডাকীয়া--ডাকিয়া ₹ (৩৬) সিব--শিব। 

(৩৭) দক্ষিন-দক্ষিণ । (৩৮) জাহ--যাহ। ইহাঁও প্ৰাকৃত ব্যাকরণের পরিবর্তন £ 
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সাহুরাজা. নামে এক আঁছে পৃথিবিতে 1 
অধিষ্ঠান হয়” জাইয়া” তাহার দেহেতে ॥ 
বিপরিত” পাপ: হইল পূর্থীবি* উপরে | 

ভুত পাঠাইঞা জেন** পাপি লোক মারে ॥ 
এতেক শুনিএগ নন্দী গেলা সিগ্রগতি” ॥ 
উপনিত" হইল. গিয়! সাহুরাজ! প্রতি ॥ 
সাহুরাজা বোলে তবে রঘুরাজার তরে। 
অনেক দিন হইল. বাঙ্গালার** চৌত*"ন/ দেএ মোরে ৪ 
হুত পাঠাইয়া দেয়” বাদসার” স্থানে! 
বাঙ্গালার চৌথাই না দেএ কীসের কারণে, ॥ 
একখানি পত্র লিখ বাদসা প্রতি । 

ভুত জেন তাহা লইয়! জাএ সিগ্রগতি ॥ 


(৩৯) হয়_হও। এই বর্তমান অন্ুজ্ঞাবোঁধক “হও” *খাঁও” প্যাও” প্রভৃতি পদ হইতে 
অনুন্তারবিভক্তির আকার, য়ে “ও”, পয» নহে তাহা বুঝা যায়। হইও, করিও,* বলি 
প্রভৃতি স্থলে “হইয়ে!”, “বলিয়ে””, “করিয়ে!” (ইহার বলিহ, করিহ্‌ প্রভৃতি রূপও আছে ) 
য়ে” ঝা “য়” কে বিভক্তি স্থলে লইলে “হইও” প্রভৃতি “ইও”কারাস্ত পদে ই+ও হইয়া, 
সন্ধির যে আশঙ্কা থাকে তাহা নিবাগিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালায় ওবপ- বিতজ্িজাত নিকটবর্তী 
হুই দ্বারের সন্ধি দেখা যায় না, ব্যপ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে হয় বটে। অতএব “বলিয়ে” “করিয়ে?” 
ইত্যাদি আধুনিক ভাবে বলিও করিও প্রস্থৃতি শব্দের বানান পরিবর্তনের আবশ্যক দেখা. 
বায় না? 

€ ৪০) জাইআ--যাইয়া। “ইও” বিভক্তিব যুক্তি অনুসারে এই “ইআ+৮ বিভক্তিও না. 
বদ্‌লাইলে চলিত, কিন্তু বহুপূর্ক হইতে এই দল. চলিয়া গিয়াছে এখন কি কবা যাইবে। তকে 
যদি কেহ বলেন, তবে “ইআ” বদ্লাইয়া যখন “'ইয়া”” লইলে তখন “ইও” বদ্লহিয়া, “ইয়ো!” 
লাঁও বেদবপট! একরপেই হউক । এই যুক্তি মানিলেও চলে কিন্তু বর্তমান অনুস্তায় শুদ্ধ “ও” 
বিভক্তি স্থানে মিশ্র“য়ো” গ্রহণ করা সুবিধাজনক হইবে না,। অর্থস্তর ঘটিয়া যাইবে 
হও-_““হয়ো” নহে; “হয়ো” অর্থ হইও 1 

(৪১) বিপবিত--বিপরীত। (৪২) পৃর্থীবি--পৃথিবী। (৪৩) জেন-_য়েন।, 

(8৪) সিগ্র-নীত্র। (৪৫) উপনিত--উপনীত ৷ 

€ ৪৬) বাহ্বালার--বাঙ্গাল!” দেশের' নাম লিখিত প্রাচীন প্রয়োগ এইরূপ অতএব 'বাঙ্গলা 
দেশ” এনপ লেখা ভুল ॥ (৪৯) চৌত--চৌথ । (৪৮) দেএ--দেফ। 

€ ৪৮ ) নের--দেহ, দটও । (৫০) বাঁদসা--বাদশাহ£ 
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রঘুরাজা পত্র লিখে আখর+ পাঁচ” সাতে! 
পত্র লইঞা ছুত তবে বাঁধিলেন” মাথে ॥ 
রজনি” প্রভাতে দুত জাএ সিগ্রগতি ৷ 
পত্র আমি“ দিলেন জেখানে দিল্লিপতি ॥ 
উজিরকে য়াজ্ঞা** তবে দিলা দিল্লিশ্বরে" । 
সিশ্রগতি পত্র পড়ি শুনায়” আমারে ॥ 
উজির পড়েন পত্র বাদসা স্থনেন । 
সাহুরাজ। লিখে বাঙ্গালার চৌথের কারণ ॥ 
বাদস! তবে আঁজ্ঞ। দিল! উজিরেরে 1 
পত্র লিখহ তুমি সাহু রাজারে ॥& 
চাকর হুইয়া! মারিলে স্থবারে । 
জবর হইল লালবন্দি না দেয় মোরে ॥ 
লোক-লক্ষর তবে নাই মামার স্থানে । 
হেন কোনজন নাই তরে গিয়া আনে ॥ 

| বাঙ্গালা মুলুক সেই ভুঞ্জে পরম সুখে 1: 
ছুই বৎসর হুইল লালবন্দি না দেএ মোকে ॥ 
জবর হইঞা সেই আছে বাঙ্গালাতে ৷ 

" চৌথের কারণে লোক পাঠায়” তথাতে ॥ 

এতেক বচন পত্রে লিখীলা” উজির ! 
পত্র পাইঞা ছুত তবে নোঞাইল সির” ॥ 
ছুত তবে বিদাঁএ হইল! তরিতে । 
সিগ্রগতি য়াসি* পহুছিলা সেতারাতে ॥ 
সভা করিঞা রাজা বইদা** আছে দঘ্যানে* 
হেনকালে পত্র ছুত আনে সেইখানে ॥ 
পত্র আসি দিলা দুত রাজার গোঁচর । 
ডাড়াইল! এক ভিতে করি জোড়কর্‌ ॥ 


- (0৫১) আখর-_অক্ষর। (৫২) পঁচি--পাঁচ। (৫৩) বাঁধিলেন--বাঁধিলেন। 
(৫৪) রজনি--রজনী। (৫৫) আসি--আনি (})। (৫৬) যাজ্ঞা--আজ্ঞা। 
(৫৭) দিল্লিশ্বয়ে--দিল্লীশ্বরে ॥ (৫৮) গুনায়-শুনাও | (৫৯) গাহি 
€( ৬") লিখীল1--লিখিলা।। (৬১) দির--শ্বি। 

(৬২) য়াসি--আসি। (৬৩) বইসা-বসিয়!। 
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আজ্ঞা দিল! দেওয়ানকে পত্র পড়িবারে। 

পত্র পড়িয়া দেওয়ান সুনান রাজারে ॥ 

জবর-হইল স্ব! বাঙ্গাল৷ সহরে | 

ছুই বৎসর হুইল খাজানা না দেএ তারে ॥ 

আজ্ঞ।-দিল৷ বাদসা ফৌজ পাঠাইঞ্া । 

চোথাই নেএন* জেন জবর করিঞা ॥ 

এতেক স্নিঞা রাজা লাগিলা কহিতে । 

কোনজনাকে পাঠাব মুলুক বাঙ্গালাতে ॥ 

রঘুরাজ! নিকটে আঁছিলা বসিআ**। 

কহিতে লাগিল! তিনি হাসিয়া হাঁসিয়া ॥ 

আজ্ঞা কর বাঙ্গালা মুলুকে আমি জাই । 

জবর করিয়া তথা আনিব চৌখাই ॥ 

তবে' তাঁরে'আঁজ্ঞ! দিলেন রাজন! 

তিনি পাঁঠাইলেন দেওয়ান ভাক্করণ* ॥ 

রঘু তবে আজ্ঞা দিল! ভাক্করে। 

তৎপর করিয়া চৌথাই আনি দিবা মোরে ॥ 

রাজার আদেশ পাইয়! ভাস্কর চলিল ধাইয়! 
জন্য” সঙ্গে করিয়। সাজন । 
ডন্কা নাগারা কত নীসান” চলে সত সত” 

সন্য মধ্যে বাঁজিছে বাঁজন ॥ 


গ্রাম উপবন কত লস্কর এড়াএ জত 
নাগপুর আসি উপনিত” । 


(৬৪ ) দ্বানে--দেওয়ানে, দেওয়ানখানায়, দরবারে। 
(৬৫) নেএন--লয়েন। (.৬৬).বসিআ--বসিয়া। (৬৭ ) ভাস্করণ_ভাস্কর পণ্ডিত 
(৬৮) সন্ভ--সৈম্ত। (৬৯) নীসান-নিশান। (1৭০) সত সত--শ্ত শত । 
(৭১) উপন্ত-উপনীত । 


[৪ সংখ্যা 


সন ১৩১৩] মৃহারাষ্ট্র-পুরাণ i 


সেখান ছাড়িয়া জবে লস্কর যাইলা তবে 
পঞ্চকোটে আসিলা তরিত'* ॥ 
ডাঁক দিয়া ছতকে ভাস্কর কহিল তাঁকে 


নবাব আছে সেইখানে ॥ 

দুত মুখে স্থনি কথ! ভাস্কর চলিল তথা 
লক্ষর লইয়া! নিসাঁতে'১। 

লক্কর নিসব্দে" জাঁএ কেন" নারি 
আইলা বৈলাখ"* উনিশাতে ॥ 

বৈসাখের উনিশ! জাএ বরগি আইলা তাও 
মহা য়ানন্দিত” হুইয়া মনে । 

০০০৪ গোআলা ভূইর কাছ হইয়া 

আসিয়া ঘেরিল বদ্ধমাঁনে ॥ 

তবে বরগীর লক্ষরে চতুদ্দিগে” আসি ঘিরে 
হরকার।” কেহ নহি জানে । 

ছুই প্রহর রাইতে” হুরকারা আইলা তাথে 
আসী” কৈল রাজারাম স্থানে ॥ 

রজনি” প্রভাত হইল রাজারাঁম হরকারা আইল 
আসিয়া কহিল নবাবেরে | 

ইহা য়ামি”” না জানিল আচম্বিতে সন্ত আইল 
আসিয়! ঘেরিল লক্ষরে ॥ 


. (৭২) তরিত--ত্বরিত। (৭৩) নিসাতে--নিশাতে। 

(৭৪) নিসবে-_নিঃশব্দে। (৭৫) কেনু-_কেহ। (৭৬) বৈসাখ--বৈশাখ। 
(৭৭) যানন্দিত--আনন্দিত । (৭৮) চতুদ্দিগে--চতুর্দিকে। 

(৭৯) হরকারা-_প্রহরী অর্থে ব্যবন্ৃত। (৮০ ) রাইতে-_রাত্রিতে। 

(৮১) আমী--আসিয়।। (৮২) রজনি-র্জনী । (৮৩) যামি--আমি। 


২১৬ 


স|হিত্য-পরিষত-পত্রিকা 

রাজারামে এত কএ নবাব সনিয়া রএ 
তদপরে”* দিলেন উত্তর | 

হরকারা পাঠাইয়া হকিকত” আন জীঁয়া* 
কোথা হইতে য়াইল লক্কর ॥ 

এতেক স্থনিল জবে হকার! পাঠাইল তবে 
ফৌজের নির্ণয় জানিবারে ৷ 

সাজিঞা হরকারা লগ্ষরে ফিরে তারা 
আনিয়া! কহিল নববেরে ॥ 

চব্বিশ জগাদ।র ভাস্কর সরদার 
চল্লিম হাজার কৌ লইঞা। 


সেতার! গড় হইতে বরগী মাইল চৌথ নিতে 
সাহুরাজার হুকুম পাইঞা ॥ 

খতেক কথা স্থনিয়! জমাদার আনে ডাঁকদ্দির! 
কহিতে লাগিল! নবাব | - 

সেতার! গড় হইতে বরগী আইলা চৌথ নিতে 
ইহা কি বোলহ জবাব ॥ 

বাদশাই খাজানা জাইত শেখানে সেথাই পাইত 
সজা খ আছিল জখন । 

মুস্তফা খা এত কএ জাহা তোমার চিন্তে লএ 
তাহা তুমি করহ এখন ॥ 

উকীলকে কহিল সন্য সাইঞ্জা”' কেন আইল 
এই কথা বল জাইয়া তারে। 

উকীল কহেন কথা ভাস্কর হ্ুনেন তথা 
তবেত কহিল তার পরে ॥ 

সাহুরাজা! পাঠাঁঞ মোরে চৌথাই নিবার তরে 
তেকারণে আইলাম আমি । 

জাইয়া বোল নবাবেরে চৌথ জেন দেএ মোরে 
নি গ্রগতি চলিজাহ তুমি ॥ 


(৮৪) তদ্পরে--তৎপরে। (৮৫ ) হকিকত-_মুলতথ্য। 
(৮৬) আয়া যহিক্কা। (৮৭) সাইলা-_সাজিয়া। 


[ওর সংখা; 


মূন ১৩১৬] 
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এতেক সনিয়া জবে উকীল কহিল তবে 
অন্যাএ কথা কেনে বোল। 

কোনকালে বাঙ্গালাতে বরগী আসে চৌথ নিতে 
এইত অন্যাএ* বড় হইল ॥- 

ভাঁক্কর বুলিল” তারে কেবা য়ন্তাএ করে 
মনেতে কৈলে ভাবনা । 

কাহার হুকুম পাইয়া! মুলুক নিল! মারিয়! 
বাদসাই খাঁজানা ভেজ না ॥ 

স্থনিয়া উত্তর দিল! চৌঁথ নিতে ন! জানিল! 
উকীল পাঠাইত! তাঁর কাছে। 


ভাক্কর তবে কএ বাসার. হুকুম হএ 
চৌথ নিবার কারণ ৷ 

চৌথাই না দিবে জবে রাধ্য* নষ্ট হবে তবে 
তাঁর সনে করিব আমি রন ॥” 


এতেক বচন স্থুনি উকীল কহেন বানি 
ভদ্র তুমি কিসে দেখায়" তারে । 
তোমার জতেক সেন! চত্তদিগে দিল থান! 


তারা সব কী” করিতে পার ॥ 
তুমি যেমন এক জনা এমন আইসে সহশ্র” জন! 
তব” তার ভূরক্ষেপ নাই। 


(৮৮) ফন্তাএঅন্তায়। (৮৯) বুলিল--বলিল । 
€৯০) নবাব তরে-_নবারের পক্ষ হইয়া! । (৯১) তিনী--তিনি। (৯২) রাধ্য-_রাঁজয। 


(৯৩) রন-রণ। (৯৪) বানি-বাণী। (৯৫) দেখায়-_দেখাঁহ- দেখাও । 


(৯৬) কী-কি। (৯৭) সহশ্ৰূসহজ্ৰ। (৯৮) তব তবু 


২৮ 
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চৌখুটা যুলুকে সবাই জানএ তাকে 
নবাবের সমান কে আছে সিপাই ॥ 
উকীল বুলিলা জবে ভাক্কর জানিল! তবে 


(৯৯) সিপাএরে--সিপাহীকে। (১০৯) দেসে--দেশে। 
(১০১) আইস্তে--আসিতে (58 a iS la 
(১০৩) জায়-স্যাহ, যাও। 


সন ১৩১৩] 


* ইতিপূর্বে বানানব্যত্যয়ের A শত উদাহরণ দ্রেওয়া হইয়াছে, তাহ! হইতেই বুঝ! 
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ধাম্ধরমা জাএ আরগ্রুহিরামন কাসি 1% 
গঙ্গাজি আমড়া জাএ আর সিমস্ত জোসি ॥ 
বালাজি জাএ আর সেবাজি কোহড়া। 
সম্ভূজি জাএ আর কেসজি আমোড়া ॥ 
কেসরি সিংহ মহন শিংহ এ ছুই চামার । 
জার সঙ্গে জাএ ঘোড়া পাঁচ হার” ॥ 

এই দশজনা জাএগ্রাম লুটিতে । 

আর চৌদ্দজন৷! থাকে নবাবের চাইর ভিতে ॥ 
বালারাও সেশরাও আরসিস পণ্ডিত । 
সেমস্ত সেহড়া আর হিরামন মণ্ডিত ॥ 
মোহন রাও পিত রাও আর. সিসোঁ পণ্ডিত । 
জার সঙ্গে আছে বরগি মহা বিপরীত ॥ 
শিবাজি সামাঁজি আর ফিরঙ্গ রাঁএ। 
লুটিতে জাহার সঙ্গে বরগি দ্রিত' ধাঁও ॥ 

& * * স্বনতান খাঁ আর ভাক্কর | 

এই চৌদ্দ জনাতে ঘেরিল লক্ষর. ঘর - 
একদিন ছুইদিন করি সাত দিন হইল । 
চতুদিকে বরগীতে রষদ বন্ধ কৈল ॥ 


২১৯ 


যাইবে, বানান-বিভ্রাট কিরূপ বিপুল । অতঃপর আর তাঁহার উদাহরণ দিবার আবশ্যক মনে 


করি না। বিভ্রাটগুলি পাঠকের দৃষ্টিতে আপনিই 


উল্লেখ করিব। 


(১) পাঁচহার--পাঁচ শ্রে 


হাঁজ/র শব্দের 'জপ্ট পড়িয়া গিয়াছে! (২) দ্রিত--দ্রত। 


পড়িবে, তযে বিশেষ বিশেষ স্থলে 


নী, পাঁচ দল ( Riva Companies ০01 6007৪ ) অথবা পাচ 


২২৮ 


(5) ছমুভে-_সম্মুখে, সমুখে । (২) আইঠা--এঠে, কদলী বৃক্ষের গোড়ার অংশ ॥ 


সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ধর্থ সংখ্যা 


- মুদি বানিঞা জত বারাঁইতে নারে ৷ 


লুটে কাঁটে মারেছমুতে* পাঁঞ.জারে ॥ 


. বরগির তরাসে কেহ বাহির না হএ.। 


চতুদ্দিকে বরণির তরে রসদ ন! মিলএ | 
চাউল কলাই মটর মুঘরি খেসারি । 

তেল ঘি আটা চিনি লবন একসের করি ॥ 
টাকা সের হৈল আনাজ কিন্তে নাই পা ॥ 
খুদ্র কাঙ্গাল জত মইরা মইরা জাএ ॥ ' 
গাঁজা ভাংগ তাঁমাকু না পাএ কিনিতে। 
আনাজ নাহি পাওয়া যাঁএ লাগিল ভাবিতে ॥ 
কলার আইঠা"জত আনিল তুলিয়া 
তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া* ॥ 
ছোঁট বড় লক্করে যত লোক ছিল। 
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল ॥ 
বিসম বিপ্রত্য বড় বিপরিত হুইল । 


অন্য পরে কা কথা নবাবসাহেব খাঁইল ॥ 


এই মতে লক্কর আছিল চৌদ্দ রোজ । 
তবে নবাব কুচ কৈল! লইয়া সব ফৌজ ॥ 
ঘোঁড়ার উপরে কত নিশান চলিল।। 

তবে ডঙ্কা লাগারা কত কাজিতে লাগিল ॥ 
ঝাকুড় ঝাকুড় কত সাদিয়ান! বাজাএ। 
সাহিসরূ তবে নবাবের আগে জা ॥ 
চাঁইদিগে' লক্কর চলে নাই লেখাজোখা । 
হেনকালে চতুদ্দিকে বরগী দিল দেখা ॥ 
চাঁইরদিগে-ররগী আইল কত আর! 

ত! সভার হাঁতে দেখি লাহাঙ্গা. তলোয়ার ॥ 


(৩) সিনাইয়|--সিঞ্ক করিয়া." (৪) চাঁইদিগে-্চাইরদিকে, চারিদিকে 


fs 
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তখন নবাবের লক্করে পইল হড়বড় 

হেন বেল! তেরহইনাতে; ধরিল!:ডেহড় ॥ 

হাজারে হাজারে ঘোড়া উঠা এ একিবারে। 

হারা হারা” ফইরা আইসে কাছাইতে নারে ॥ 
তবে মুস্তাফা খা চাইর হার ঘোড়া' লইয়া! 
বরগি খেদাইয়া! জাএ ডেহড় মারিয়া ॥ 


পিছাড়ি লু্টিল বরগি য়াসি আর কত। 
পৌঁড়াইল ডেরাডাণ্ড! তাম্বু যত ॥ 
খাঁজানার গাড়ি জত সাতে ছিল। 
চাঁইর দিগে বরগি আইস! লুটিতে লাগিল ॥ 
হাতি ঘোড়া কত লুইট! লইয়! জাঁঞ। 
বড় বড়'সিপাই জত অমনি পলাএ ॥ 
দউড়া দউড়ি' আইলা তবে নিকুলসরাঁএ। 
মোসাহেব খা তবে পড়িল ঘেরাএ ॥ 
ডেড় হাত্বির সাইর* হইল তার সাঁএ। 
পচিশ ঘোড়া হুর্দা' খেত আইল তাথে ॥ 
মোমাহেব খা! জদি পইল নিকুনেতে ৷ 
যল্দি নবাব সাহেব যাঁইল কীটয়াতে ॥ 
এথাতে হাজি সাহেব রসদ লইঞা । 
পাঠাইঞ্া দিল কত নৈকায় করিয়া ॥ 


(১) তেরইনাতে-৫)। (২) ডেহড়--দ্যাওড়, অবিশ্রাস্ত গতি। = 
(৩) হার! হারা-_“হারারারা/ করিয়া আসিয়া পড়িল, কোন বাধা মানিল না। 

€ ৪) চাইর হাব ঘোর--চারি দল অশ্বারোহী সৈন্ত (০য় Companies of Horse) 

(৫) দউড়াদউড়ি_-দৌড়াদৌড়ি। 

(৬) ডেড় হাত্বির সাইর--কোনরূপ ব্যুহের অর্থাৎ সৈল্ত যোজনার যায 
(৭) সু্দা--শুদ্ধ। 


০৯ 
নি 
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তবে রসদ আসিয়া কাটঞাতে পহচিল। 
নবাব সাহেবের লোক খাইয়া বাচিল ॥ 
ঘেরাও হইতে নবাব আইল কাটএাতে। 
শুনিয়া ভাস্কর তবে লাগিল ভাবিতে ॥ 
ছিছিছি হাএ হাএ গেল পলাইয়! ৷ 

এতদিন ব্রথ!১ আসিয়া ছিলাম ঘেরিয়া ॥ 

তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল । 

জত গ্রামের লোক সব পলাইল ॥ 

ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া! 
সোনার বাঁইনাং পলায় কত নিক্তি হড়পি লইয়া ॥ 
গন্ধবণিক পলাঁএ দোকান লইয়! জত ! 

তামা পিতল লইয়া কাসারি পলাএ কত ॥ 
কামার কুমার পলাঁঞ লইয়! চাক নড়ি | 
জাউলা* মাউছ।" পলাএ লইয়া জাল দড়ি ॥ 
সঙ্ক বণিক পলাঁএ কর! লইয়া যত। 
চতুন্দিকে লোক পলাঁএ কি বলিব কত ॥ 
কাএন্ত বৈদ্য জত গ্রামে ছিল। - i 
বরগির নাম স্থইন! সব পলাইল ॥ 

ভাল মানুষের স্ত্রীলোক জত হাটে নাই পথে। 
বরগীর পলাঁনে পেটারি লইল মাথে ॥ 

ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলয়ারের ধনি। 
তলয়ার ফেলাইঞা তাঁরা পলাঁএ য়মনি ॥ 
গোশাঞি মোহাম্ত জত চোপালাএ' চড়িয়া। 
বোঁচকা! বুচকি লয় জয বাহুকে* করিয়। ॥ 
চাঁস। কৈবর্ত জত জাএ পলাইঞা। 

বিছন"' বল্দের পিঠে লাঙ্গল লইয়া ॥ 





(১) ব্রথা-_বৃথা। (২) সোনার বাইনা_ সোণার-বেণে। 

(৩) জাউলা--জেনিয়া, কেলে। (৪) মাউদ্থা-_মেছো, মতহ্যব্যবসায়ী।  - 
0৫) চোপালাএ-_চৌপায়ায়, ভুলিতে । (৬) বাহকে_বাকে, ভারে |. 

(৭) lel অথবা বিছানা (?) 
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মহারাষ্ট্র-পুরাণ. . 
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল। 
বরণির নাম স্থইনা সব পলাইল ॥ 
গর্ভবতি নারী যত না পারে চলিতে, 
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে ॥ 
সিকদার পাটআরি জত গ্রামে ছিল। 
বরগীর নাম স্থুইন! সব পলাইল ॥ . 
দস বিস লোঁক য়াইসা পথে দাড়াইলা! ৷ 
তা সভারে সোধাঁএ বরগি কোথাঁএ দেখিলা ॥ 
তাঁরা সব বলে মোর! চক্ষে দেখি নাই। 


"লোকের পলান দেইখা আমোঁর! পলাই ॥ 


কাঙ্গাল গরীব জত জাঁএ পলাইয়া। 

কেথা ধোকড়ি কত মাথাএ করিয়া ॥ 
বুড়াবুড়ি জাএ জত হাতে লইয়া নড়ি । 
চাঁঞি ধান্ুক' পাঁলাএ কত ছাগলের গলায় দড়ি ॥ 
ছোট বড় গ্রামে জত. লোক ছিল । - 
বরগির ভএ সব পলাইল-॥ 

চাইর দিগে লোক পলা ঠাঞি ঠাঞি। 
ছর্তিস বর্ণের লোক পলাএ তার অন্ত নাঞ্ডিঃ ॥ 
এই মতে সব লোক-পলাইয়! জাইতে। 
আচঘ্িতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে ॥ 
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া । 

সোনা রুপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া ॥ 
কার হাত কাটে কার নাক কান। 

একি চোটে কাধ বধএ পরাণ ॥ 

ভালং স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাঁএ। 
আঙ্গু্ঠে দড়ি বাঁধি'দেয় তার গলা'এ ॥ 
একজনে ছাঁড়ে তারে আর' জন৷ ধরে । 
রমনের ভরে ত্রাহি: শব্দ করে ॥, 

এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম কইরা। 
সেই সব স্্রীলোকে জত দেয়.সব ছাইড়া ॥ 


(১) চাঞি-ধায়ক--সওতাল জাতীয় -পশুপালক- অসভ্যঙ্গাতি। - 
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সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক! 


তবে মাঠে লুটিয়! বরগী গ্রামে সাধাঁএ। 
বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ ॥ 
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণু মোগ্ডব। 
ছোট বড় ঘর আদি পোঁড়াইল সব ॥ 

এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়। । 
চতুদ্দিগে বরগি বেড়াএ লুটিয়া ॥ 

কাহুকে বাঁধে বরণি দি! পিঠমোড় ! 
চিত কইরা মারে লাথি পাঁএ জুতা চড়া ॥ 
রূপি দেহ২ বোলে বারে বারে । 

কপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে ॥ 
কাকে ধরিয়! বরগী পখইরে ডুবাএ । 
ফাঁফর হইঞা তবে কার প্রাণ জাএ ॥ 
এই মতে বরগি কত বিপরীত করে | - 
টাকা কড়ি না আইলে তারে প্রাণে মারে ॥ 
জার টাক! কড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে। 
জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে ॥ 
ব্রেতা জুগে রাজা ভগীরথ ছিল! । 

অনেক. তপস্যা করি গঙ্গা আনিলা ॥ 
পৃথিবীতে নাম তার হইল! ভাগিরথী ৷ 


তার পার হইয়া লোকে পাইলা অব্যাহতি ॥ 


[ হর্থ সংখ্যা । 


তবে কোন কোন গ্রাম বরগি দিলা পোড়াইয়া। 


সে সব গ্রামের নাম সন মন দিয়া ॥ 
চন্দ্রকোন। মেদিনিপুর আর দিগনপুর | 
খিরপাই পোড়ায় আর বর্ঘমান সহর ॥ 
নিমগাছি সেড়গ! আর সিমইল! । 
চণ্ডিপুর শ্যামপুর গ্রাম আনইল! ॥ 

এই মতে বৰ্দ্ধমান পৌঁড়ীএ চাইর ভিতে । 
পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে ॥ 
সের:খ৷ ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল । 
তাঁহার কারণে বরগী লুটিতে নারিল ॥ 
সাঁতসইকা রাজবাটা আর চাঁদপুর । 
কাখারা.সরাই ভামদৈ জতুপুর ॥ 


৯৯৬ এ 
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'ভাটছাঁলা পোড়াএ আর মেরজাঁপুর চান্দড়1॥ 
কু্ড়বন পাঁলাসি য়ার বউচি, বেড়ড়া॥ 
সমুর্্ধরগড়' জার্গগর’ আর নদিয়া 1 
মাহাতাপুর সুনণ্টপুর থইল পোড়াএ গিয়া ॥ 
পরাঁণপুর ভাটরা পোড়াএ আর মান্দড়া । 
সরভাঙ্গ। ধিতপুর আঁর শ্র:* চান্দড়া ॥ 

| জাঁগিরাবাঁদ সকল পোড়াইঞা 
কুমিরা বউলতলি নিমদা পোড়াএ গিঞ্ঞা ॥ 


' কড়ই বৈথন পৌঁড়াঁএ আর চাড়ইল । 


সিঙ্গি বাস্কা ঘোড়ানাস মস্তইল ॥ 
গোটপাঁড়া টাদপাড়া আর য়াগদিয়] 1 
রাতারাতি পাটলি দিল পৌঁড়াইয়া ॥ 
আতাইহাট পাতাইহাঁট আর ডাঞ্চিহাঁট। 
বেড়া-ভাওসিংহ পোড়ীপ্র আর বিকীহাট ॥ 
এইরূপে ইন্দাইল পরগণা বরগি লুটি | 
কাগাএ মোগাণ্ড লুটে ওলন্দেজের কুটি ॥ 
এইরূপে কাঁগা মোগা পোঁড়াইঞা। 
রাতারাতি পহচিলা জাঁউমাকান্দি গিয়া ॥ 
তবে বিরভূই* পরগণ! বরগি দিল পোড়াইয়া!॥ 
আমডহর! মহসেরপুর থানা কৈল গিগরগ ॥ 
গোঁয়ালাভুঞ্জি সেনভুঞি সব পোড়ীইলা ॥ 
চতুদিগ পোড়াইয়া বিষুপুর আইলা ॥ 
তবে বোনবিষ্ণুপুর' গোঁপাল রক্ষা করে। 
য়লাদ্য” বরগির তবে কি করিতে পারে ॥ 
সহর লুটিতে বর্গী তবে আইল ধাইয়া । 
নৈাট উদ্ধানপুর কাঁটাঁঞ ডাইনে খুইয়া ॥ 
বাবলা নদী বরগি তবে পার হইল ৷ 
মাঙ্গনপাঁড়া সাঁটই কামনগ্রর আইল ॥ 





(১) বৈচি। (২) সমুদ্রগড়। (৩) জাননগর ॥ (৪9).ছুননপুর? 
(৫) জেমুয়া কান্দী। (৬) বীরভূমি। (৮-)'য়সাস্ব-অসাধ্য। 
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সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক। [ ৪ৰ্ঘ সংখ্যা | 


মহুলা চৌরিগাছা আর কাঠালিয়া। 
আধারমানিক আইলা বরগী রাঙ্গমাইটা” দিয়া ॥ 
গোয়ালজান বুধইপাঁড়া আর নেয়ালিসপাড়া । 
সিত্রগতি আসিয়। পহচিল দাহাপাড়া ॥ 
হাঞ্জি ছোট নবাব উপারে' ছিল। 

বরগির নাম স্থইনা কীলাএ সাঁধাইল ॥ 
তবে বরগি পার হইল হাজিগঞ্জের ঘাটে। 
শীঘ্রগতি আইসা জগৎ সেটের বাড়ী লুটে ॥ 
আড়কাঁট" টাকা যত ঘরে ছিল। : - * 
ঘোড়ার খুরচি' ভইরা! সব টাকা নিল ॥ 
তবে সও" ছুই তিন টাকা ছড়াইয়!। 
শীত্রগতি গেলা বরগা গঙ্গা পার হইয়া ॥ 
তবে ফকীর-ফকীরা* গিরস্ত জত ছিল। 
সেই সব টাকা তার! লুটিতে লাগিল ॥ 

তবে কাটঞাঁতে নবাব সাহেব হ্থনিল1.. 
জগত সেটের বাড়ী বরগি লুইটা গেল ॥ 
এতেক কথ! জদি হরকর] কহিল । : 
কাটঞ1 হইতে নবাব' শীঘ্র চলিল ॥ 


- রাতারাতী 'তবে নবাব আইলা মোনকরা। 


ভোর হইতে হইতে তবে পহছিল! ডেরা ॥ 
তবে হাঁজি সাহেবকে নবাব অনেক বুলিল । 
এতেক লক্কর রইতে বাড়ী লুইটা গেল ॥ 
নবাব সাহেব যদি আইলা কীল্লাতে । - 
তবে সব বরগি জড় হইল কাটঞাতে ॥ 
আসাড় মাসের দেওয়া ঘন” বরিষণ। 
অজএ ভাসিয়! গঙ্গা 'ভরিল তখন ॥ 

গঙ্গা ভরিল যদি ইপার উপার। - - 
তবে বরগী লুটিবারে নাহি পাও আর ॥ 


(১) রাঙ্গামাটী। (২) উপারে__ওপাঁরে, অপর পারে। (৩) আড়কাট-_আড়াই কোটী! 
(৪) খুরচি-_ঘোড়ীর খাঁস খাইবার ছোট থলি, ভোমড়া। (৫) সও--শৃত। : 
(৬) ফকীর-ফফীরা--ফকীর-ফক্রাণ, ফৃকীরাছি। (৭)"দেৰ্তা, মেখ। (১) ঘন-.অবিরল। 


সন ১৩১৩ ] 


মহারাষ্ট্র পুরাণ- - 


কাটঞা ভাওসিংহ-বেড়া ডাইহাট নিয়া৷ 
চাইরদিগে বরগি ছাঁয়নি কৈল গিয়া ॥ 
গ্রামে-গ্রামে জত জমিদার ছিল। 

তারা সবে আসি ভাক্ককে মিলিল ॥ 

গ্রামে গ্রামে যত তাগিদার গেল | -. 
তারা সব জাইয়! খাজন সাদিতে লাগিল ॥ 
এথা মির হুবিব লইয়া কিছু স্থন-বিবরণ। 
ফরাসবদ্দির, পর্তন করিল! তখন ॥ 

বড় বড় নৌকা যেখানে যত ছিল। 
বেগার ধরিয়া সব নৌকা আনিল ॥ . 
ইপাঁরে উপারে লাহাঁস দিল তানাইয়া*। 
নৌকা সব তার মধ্যে রাখিল বান্ধিয়া ॥ 
গ্রামে গ্রামে হইতে আনে জত বাস: । 
নৌকার উপর বিছাইয়। বান্ধেন ফরাস ॥ 
ঘাস চাটাই তার উপরেত দিল। 
পাইছাএ পাইছাঁএ মাঁটী ফেলিতে লাগিল ॥ 
মাঁটী ফেলিয়া তবে করে বরাবর । 
হাজারে হাজারে ঘোড়া জাঁএ তার.উপর ॥ 
ডাঁঞিহাটের ঘাটে যদি পুল বাঁধা গেল। 
কত সত বরগী তার! লুদিতে চলিল ॥ 

এথা ভাস্কর লইয়। কিছু সুন বিবরণ। 
জেরুপে" ডাঁঞিহাটে কৈলা পুজা আরস্তন ? 
তবে গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল। 

তাঁ সভারে-ডাক.দিয়! নিকটে আনিল ॥ 
কহিতে লাগিল তবে তা. সভার ঠাঞি। 
জগতজননি মায়ের পূজা করিতে চাই,॥- 
এই কথা ভাস্কর কহিল তা সভারে। 
শ্রদ্ধা পাইয়া তারা সব উর্জোগ* করে ॥ 


২২০ 





(১) ফরাসবন্দি--পুলবন্ধি। (৩) লাহাস--৫)! (৩) তানাইয়া--টাঙ্গাইযা, বাধিয়া £ 


(৪) বাস-বাশ। (৫) জ্রেকপে-যেরূপে। (৬) উর্জোগ-উদ্ভোগ। 


হর 


সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা চি ৪্ঘ সংখ্যা 


ঘটকপূুর” আনে কেহ করিয়া সন্মান ৷ 
আসিঞ প্রতিমা তার! করেন নির্মান ॥ৎ 
এইরূপে কুমার প্রতিমা: বানাইয়া । 
ভাক্করের ঠাই তারা গেল বিদায় হইয়া ॥ 
তারপর উপাদএ সামগ্রী আইল জত ৷: - 
ভার বাঁহাঁস্ধিতে বোঝাএ কত শত ॥ 
ভাক্কর করিবে পূঞ্জ। বলি দিবার তরে ।' 
ছাগ মহিষ আইসে কত হাজারে হাজারে ॥ 
এই মতে করে ভাস্কর পুজা আরম্তন ৷ 
এথা মির হুবিব বরগী' লইয়া' করিল গমন ॥ 
তবে বরগী ফরাসবন্দিতে পার হইয়া । 
রাতারাতি ফুটাসীকো -উঠিলেন গিয়া ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর রাইতে হড়বড়ি হইল। 
ফুটিসীকো! বরগি আইল নবাব শুনিল ॥ 
তবে নবাব সাহেব নকিব পাঠাঁএ। 
দ্বিতীয়প্রহর রাইতে নকিব শীঘ্র ধাএ ॥ 
নকিব আঁসিঞ তবে বোলে বার বার । 
হুকুম নবাবের সোয়ারি করহ তৈয়ার ॥ 
এতেক কহিল জদি নকিব আসিয়া'। 
তবে সব ঘোড়ায় জিন দিল চড়াইয়া ॥ 
একে একে জমাদীর লাগিল সাঁজিতে ৷ 
ভঙ্ক! নাগারা কত লাঁগিল-বাজিতে ॥ 
ুস্তাঁফা খা-সমসের খু! ছুই জমাদার । 
জার সঙ্গে যায় ঘোড়া বিস হাজার? 
রহম খা করম খা দ্ুইজনাতে জাএ ॥ 
দশ হাজীর ঘোড়া জার সঙ্গে ধাঁ ॥ 
আতাউল্ল' মির-জাঁফর দুইজন! সাজিল 
পোনের হাঁজার'ঘোঁড়া সঙ্গে চলিল ॥ 
উমর খা আসালত ছুই জনাতে গেল ৷ 
পাঁচ হাজার ঘোড়া সঙ্গে কইরা নিল ॥ 


(১) খটবপূর্ব--ঘটবর্পর, গর্তিমানির্খীতা, কুস্তকার ৷ 


~~ পির 


~~ 


সন ১৩১৩] 'গহারাষ্ট্রপুরণি 


ঠাকুরসিংহ জাএ আর বক্ি'বহনিয়া”! - 
চল্লিশ হাজার বহনিয়! সঙ্গেত করিয়া ॥ 
ফতেহাঁজি ছেদনহাঁজি দুই জনাতে গেল । 
পেএতিশ' হাঁজার বহনিয়া সঙ্গে চলিল ॥ 
সাইট হাজার ঘোড়া ড্ড়েলাক বহনিয়! | 


তবে বরগি পিঠ দিয়! শীত্র চইল1 জাএ। 
নবাব-সাহেবের ফৌজ পিছে পিছে ধাঁঞ ॥ 
পলাসিতে জত বরগির থানা ছিল৷ 

নবাব সাহেবের নাম স্থইন! অমনি পলাইল ॥ 
সিম গতি আসি বরগি পুলে পার হইল। 

পার হইঞা পুল তবে কাটঞাত দিল | 
এখা৷ নবাব রাতারাতি আইল রহনপুরে । 
দেখে বরগির ছাউনি কাটিঞাত" উপরে ॥& 
রহুনপুরে নবাব সাহেব মোরচা দিল । 
চতুদ্দিগে তোপ খা রুপিয়া রাখিল ॥ 

পুরনিয়া* পাটনাঁএ লেখিলেন খত । 

চলিলা দুইজনা শুইনা হকিকত ॥ 

হেথা জয়ন্দি' আহম্মদ খা আইলা পাটনা হইতে । 
বার হাঁজার ঘোড়া ফৌজ লইয়া সাথে ॥ 
নবাব বাহাছুর আইলা পুরনিয়া হতে । 

পাঁচ হাজার ফৌজ সেহ লইয়া সাথে ॥ 

তবে জয়ন্দি আহম্মদ বোলে নবাবকে ৷ 

পূজা না হৈতে.আগে মার ভাঙ্করকে ॥ 

নবাব বোলে আগে দর! জাঁউগ । 

চাঁইর দিকে জল কাদা সকলি স্থখাঁউগ ॥ 


পা 


(১) বহনিয়া-_ভারবাহী। (২) পেএতিশ-_পঞ্চভ্রিংশ। 
(৩) কাটিঞাত--কাটিরা, ভাঙ্গিয়া । (৩) পুর্ণিয়া। (৪) জয়ন্দি--জৈমুদ্দীন্‌। 


পা 


২৩৪ 


সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [€র্থ সংখা 


এত যদি নবাব বুলিলা তার তরে।, 
জয়ন্দি আহম্মদ খা! বোলে নবাবেরে ॥ . 


. জল কাদা -শুকাইলে বরগির হবে বল। 


চতুদিগে- লুটিবে পোঁড়াবে স্কল-॥ 
ফৌজ পার কইরা! দি নৌকায় করিয়া 1, 
রাতারাতি য়েন-বরগী মারে গিয়া ॥ 
জয়ন্দী আহম্মদ নবাব এই মনম্থবা করে। 
মির হরিব লইঞা'কিছু শুন তার পরে ॥ 


- হুগলি হইতে সুলুফ’ আনে তার-পরে ॥ 


তবে গোলন্দাজে গোল দাগিতে লাগিল | 


- মোরচা ছেদিয়া গোঁলা-ফৌজে-পড়িল ॥ 


জেই মাত্র গোলা আইস! ফৌজে পৈল। 
তখন নবাব, সাহেবের অমনি:প্রিছাইল ॥ 
গোল! দাঁগিতে-কামান গেল ফুইটা । 


' স্ুলুফ 'ডুবিল তলা -তার ফাইটা ॥ 


দস বিষ লোক তারা নিকটে ছিল। 

কামান খাটীয়া ছুই.চাইর জনা:মইল ॥ 
সুলুফ.কামান' ষদি ছুই তবে গেল । 

শুনিয়! মির হবিব. তবে ভাঁবিতে লাগিল ॥ 
ফতে নাই নাই বলে বারে বারে। 

এতেক উর্জোগ করিলাম নারিলাম জিনিবারে ৷ 
সূর্য্য অন্ত গেল সন্ধ্যা হইল তখন । 

এথা নবাব লইঞ কিছু সুন বিবরন ॥ . 
সম্বাদ লইয়া হরকারা আইলা হাইিটাং। 

কহিল নবাবে কামান গেল ফাইটা ॥ 





(১) সুলুফ-সুলুক--একপ্রকার বাণিন্য-দ্রব্যবাহী দুরগামী বৃহৎ নৌকা। ১৯শ শতা- 


"আবীর প্রথম ভাগেও এই. সুলুর নৌকা কলিকাতা, হুগলী, টি মাজাজ, 


চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত রুরিত। 
(২) হাইটা--হাটিয়া ৷. : 


~~ 


সিন সি 


সন ১৩১৩ ] 


মহারাষ্ট্র-পুরাঁণ 
এতেক শুনিয়া! নবাবে হৈল বল। 
হুকুম করিল! ফৌজে আঁউগাঁউক সকল ॥ 
জত লক্কর তার! পিছে হইটা ছিল: 
আপন আপন মৌরচাএ সভাঁই আইল ॥ 
তবে বল মহাভাব' সব জালিয়াত দিল । 
বরকন্দাজের পরা" মোরচাঁএ লাগিল ॥ ' 
হাজারে হাজারে আওয়াজ হঙ একিবাঁরে। 
ডাড়াইয়! বরগি সব দেখে উপারে ॥ - 
এই মতে নবাবের ফৌজ আছে বরাবরে । 
এথা জয়ন্দি আহাম্মদ খাঁ আইলা-উদ্ধারণ পুরে ॥ 


. বড় বড় পাটেলি' সাথে আইসা ছিল । : 


জুড়িন্দা' বাধিয়া গুদার!* লাগাইল ॥ 
উ্ধরনপূরে জত ফৌজ পার.কৈলা। 
য়জগর ধারে: আইস! সব দাড়াইলা ॥ 
পুনরপি জুড়িন্দা আইন! লাগাইল। 
দশ হাজার ফৌজ নিসবে পার হৈল ॥ = 


তখন ঘোড়ায় চড়িয়া বরগি জাএ দউড়! দউড়ি ॥ 
বরগির লক্করে জদি পইল হড়বড়। 
হেনকালে বহইনাঁতে ধরিলা ডেহড়॥ - 

এক এক ঘোড়ায় ছুই ছুই বরগি চড়িয়া। 
দ্রব্য সামগ্রী কত জাঁএ ফেলাইয়া ? 


(১) আউগাউক--অগ্রদর-হুউক 1 
(২) মহাতাব--মশাগ, বৃহত্'আঁলোঁক। (৩) পরা---€) 6) নাদ মৌকাবিশেষ।" 
৫ ) ভুড়িন্দা--বীধিয়া, জোড়া গীথিয়া। (৬) ওদাব!--অনস্থায়ীসেতু। 
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সপ্তমী অষ্টমী ছুই পূজা করি। 

ভাক্কর পলাইয়া জা প্রতিম। ছাঁড়ি 
মিষ্টান্ন সামগ্রী যত ছিল কাছে। 
বহুনিয়! লুটিতে লাগিল তাঁর পাঁছে ॥ - 
ছাগ মৎস্য মহিষ জাহা যত ছিল । 
বহনিয়া আসিয়া সব লুটিতে লাগিল ॥ 
এই মতে সামগ্রী লুটে বহনিয়!। 
হোঁতা ফৌজ লইয়! ভাস্কর গেল পলাইয়া ॥ 
ভাস্কর পলাইয়া যদি গেল অনেক ছুরে 1 
জয়ন্দি আহাম্মদ খঁ সুনিল তাঁর পরে ॥ 
সাদিয়ানা নহবত+ কত বাজে থরে থরে। 
ফকির ফুকুবাকে খএরাঁত কত করে ॥ 
আশ্বিন মাসে ভাস্কর গেল পলাইয়!। 
চৈত্রমাসে পুনরূপি আইল সাজিয়া ॥ - 
জেই মাত্ৰে পুণরূপি ভাস্কর আইল। 
তবে সরদার সকলকে ডাকিয়া কহিল ॥ 
স্ত্রী পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা। 
তলয়ার খুলিয়া সব তাহারে কাটিবা ॥ 
এতেক বচন জদি বলিল সরদার । 
চতুদিকে লুটে কাঁটে বোলে মারমাঁর ॥ 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল। 
গোহত্যা। স্ত্রীহ্ত্যা সত সত কৈল ॥ 
হাজারে হাজারে পাপ কৈল ছুর্মতি । 
লোকের বিপত্য' দেখি রুষিল! পার্বতী ॥ 
পাপিষ্ট মারিতে আদেশিল! পহ্থপতি । 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হত্যা কৈল পাঁপমতি ॥ 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হিংসা দেখিবারে নারি। 
এতেক কহিয়া তবে রুসিলা শঙ্করী ॥ - . 
ভৈয়বি জোগিনী জত নিকটে ছিল। 
জোড়হস্ত কৈরা তার! ছমুতে* ডাড়াইল ॥ 


দাশ স্থ 
(১) সাদিয়ানা নহবত-_অস্বারোহী সৈন্তদলসঙ্গী-নহবত বাঁদ্ধ। 


(২) বিপত্য--বিপত্তি, বিপদ । (৩) ছমুতে--সন্মুখে। 
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মহারাষ্ট্র-পুরাণ -. . 
'তবে দুর্গা কহে স্থন যতেক ভৈরবী ৷ 
'ভাক্করকে বাম হইয়া নবাবকে 'সদয় হবি ॥ 
এতেক বলিয়! হুর্থী করিল! গমন | 
এখন জেরূপেতে ভাস্কর মৈল গন বিবরণ ॥ 
ভাস্কর পণ্ডিত যদি আইল কাটঞাঁতে । 
স্থনিঞা নবাবের ডের! পইল মোঁনকরাতে ? 
পাল চাই ধুম.পইল সহরেতে ! 
মুদি বানিঞা চলে নবাবের সাথে ॥ 
'মোনকরাতে নবাবের ফৌজ হুইল আমার ৷ 
ভাস্কর লইয়া কিছু শুন তবে আর ॥ 
তবে আলি ভাই বলে ভাক্করের তরে । 
এইরূপে কতবার আসিব! বারে বারে ॥ 
ফৌজকে মান! কর গ্রাম লুটিতে।. 
আমি জাইয়া বন্দোবস্ত করি নবাবের সাথে ॥ 
এতেক হুনিয়! ভাস্কর কহিলেন তাকে । 
সাবধান হইয়া তুমি মিল নবাবকে ॥ 
তবে আলি পচিশ ঘোড়া লইয়া সাথে । 
নবাবের সাতে মিলিতে আইল মোনকরাতে ॥ 
ফুটিসীকো যদি আলি ভাই আইলা? 
সেইখানে থাকিয়া উকিল পাঠাইলা ॥ 
উকিল আসিয়া তবে কহে নবাবেরে। 


আলিসাঁহেব আইসে নবাব সাহেবকে মিলিবারে ॥ 


তবে নবাব বোলে বোল যাইয়া তারে। 
হাতিয়ার থুইয়া আইসা মিলুক আমারে ॥ 
উকিল আসিয়া তবে কহিলেন তাঁকে । 
হাতিয়ার থুইয়! যাইয়া মিল নবাঁবকে ॥ 
আলি ভাই য়াইলা তবে হাতিয়ার ঘুইয়া। 
পচিশ ঘোড়া সন্ধা মিলিল আসিয়া ॥ 
নবাব বোলে তুমি আইলা কি কারণ! 
আলি ভাই বোলে বন্দোবস্তের কারণ ॥ 
ভাক্করের সাথে বিবাদ কেনে কর। 

দুই জনাতে মিই কিছু বন্দোবস্ত কর ॥ 


২৬৬ 
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তবে নবাব সাহেব -বুলিলেন তারে । 
ভাস্কর আসিয়া নাঁকি মিলিবে আমারে ॥ 
জে সময়ে পূর্বে ঘেইরাছিল বর্ধমানে । 
সে সমএ উকিল আমি পাঠাইলাম তীর স্থানে ॥ 
বন্দবস্ত করিতে যদি থাকিত তাঁর মনে। 
সেই সমএ উকিল পাঠাইত আমার স্থানে ॥ 
মুলুক পোড়াইল লুটিল বারবার । 
কাউয়ার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিব য়ার ॥ 
আঁলি ভাই বোলে যাহ! হবার তা হৈল। 
কদাচিত উকথ মুখে আর না বুইল '॥ 
ছুই সরদার তুমি দেহ আমার সনে। 
ভাস্করকে মিলাইয়া আনি এই স্থানে ॥ 
তবে নবাবসাহেৰ কহিল ছুজনারে ৷ 
আলি ভাইএর সঙ্গে যাইয়া আন ভাক্ষরে ॥ 
জানকীরাম মুস্তফা খ'! ছুজনে চলিল ৷ 
কাটোঞায় যাইয়া ভাক্করকে মিলিল ॥ 
. ভাক্করকে আলি ভাই কহিতে লাগিল। 
হা 
নবাব সাহেব পাঠাইল দুই জনারে 
সঙ্গে ইয়া লইয়া জাই সিলাবে তোমারে ॥ 
এতেক শুনিয়! তবে মির হবিব কয়। 
'কদার্চিত ভাক্করকে জীইতে মত নএ ॥ 
মির হবিব কিছু তবে কহে ভাস্করে। 
কর্দাচিত 'জাইয়! তুমি না মিল তাহারে ॥ 
মৌগলের ফের তুমি করিবা মৌনস্থবা। 
অমির কথা শুন জদি কদাচিত না যাবা ॥ 
তবে মুস্তাফা খাঁ কহিতে লাগিল । 
এতেক কথা তুমি কেনে কহিল! ॥ _ 
আমরা ছুই জনাএ তবে সঙ্গে কইরা 'নিব। 
'বন্দবস্ত কইরা! পুন এইখানে আনিব ॥ 
কিছু কিন্ত জদি মনে কর তুঁমি। 
কোঁরাণ দরমান কইরা কিরা খাইছি আমি ॥ 
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জানকীরাম কহে গঙ্গাজল সাঁলগ্রায় লইয়া | 
কিছু চিন্তা নাই তোমাকে আনির মিলাইয়া ॥ 
এতেক শুনিয়া ভাস্কর বোলে ভাল ভাঁল। 
মুস্তফা খা বোলে তবে শীন্্ কইরা চল ॥ 
ভাস্কর বোলে সাথে ফোঁজ নিব কত । 
জানকীরাম বোলে তোমার মনে লয় জত ॥ 
আলি ভাই বোলে ফৌজে নাহি কাম । 

জন দশ বারো লোক সঙ্গে রইরা জান ॥ 
মির্ভ.কাল হইলে যেন মভিচ্ছন্ন পাএ । 
আলি ভাইএর কথায় ভার সুইলা যাএ ॥ 
প্রথমে বৈশাখ মাস শুক্রবার দিনে । 

ভাস্কর চলিল মিলিতে নবারের সনে ॥ 

আলি ভাঁই আদি করি বাইস জনা য়াইল। 
পলাসি য়াসিঞ ভাস্কর ডেরায় থাকিল ॥ 
তার পরদিনে ভাস্কর করিল গমন । 

এথা! নবাব লইয়! কিছু শুন বিবরণ | 
হরকারা বোলে নববাঁকে ভাস্কর য়াইসে । 
এতেক শুনিয়া নবাব সভা কৈরা বৈসে ॥ 
সোটাধর্দার খা সদ্দার নবারের আগে। 

বড় বড় জমাদার বসিলা চাইর দিগে ॥ 
ছুসরঞি বৈশাখ মাস শনিবার-দিনে । . 
ভাক্করকে লইয়া আইল নবাবের স্থানে ॥ 
বিধাতা বিপত্য হইল বুধ্য, গুইলা" গেল । 
হাতিয়ার থুইয়া আইসা নবাবকে মিলিল ॥ 
ভাক্ষর পণ্ডিত জি মিলিল নবাবকে । 

তাঁর পরে নবাব কহেন কিছু তাঁকে ॥ . 
আমার মুলুক তুমি লুটিল! বারে বারে । 
বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইলা আলি ভাইএর তরে ॥ 
ষে-কালে আসিয়। তুমি ঘেরিল! :বর্দমানে । 
সে সমএ উকিল আমি পাঠাইলাম তোমার স্থানে ॥ 


পনস 


(৯) বৃধ্য-_বদ্ধি। (২) খুইলা--খুলাইয়া। | 
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বন্দোবস্ত করিতে যদি খাকিত তোমার মনে । 
' সেই সময় উকিল তুমি পাঠাইতে আমার স্থানে & 
তবে এতেক শুনিয়া ভাই আলি কহিল । 
এত দিন জাহা হবার তাহা হইল ॥ 
ভাস্কর পণ্ডিত যদি মিলে তোমার সনে 
কিছু দিঞা বন্দবস্ত কর ইহার সনে ॥ 
এতেক শুনিয়! নবাব কহিলেন হাঁসি 
খানিক বিলম্ব কর লখ্যি কইর! আসি” ॥ 
পূৰ্বেৰ সমারি মন স্বা ছিল। 
সেই মন স্থবাঁএ নবাব উঠা গেল ॥ 
নবাব উঠিয়াঁগেল হইল অনেকক্ষণ । 
ভাস্কর পণ্ডিত কিছু কহেন তখন ॥ 
ছুই ডণ্ড বিলম্ব হইল কহে মুস্তাফার ঠাই ॥ 
এখন তবে আমি সান* পূজাএ জাই ॥ 
মুস্তফা খা বোলে চলো সভাই মিলে জাই ॥ 
সেপহরিতে' আসিব নবাবের ঠাঁই ॥ 
এতেক বুলিয়া মুস্তফা খা! উঠিল। 
তাহার দেখনে তবে ভাস্কর উঠিল ॥ 
জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়ায় চড়িতে। 
তলোয়ার খুলিয়া তখন মারিলেক তাথে & 
সেইক্ষণে তবে ঘটাচার্ট হইল । 
জত জনা য়াইসা ছিল সব জন! মইল ॥ 
তারপরে নবাব সাহেব সঙ্গীচার স্থনে $ 
' স্থুনি' য়ানন্দিত নবাব হইল সেইক্ষণে ॥ 
সাদিয়ানা নহবত কত বাজিতে লাগিল । 
ফকির ফুকুরাকে খএরাত কত দিল ॥ 
মোনকরা' মৌকাঁমে জদি ভাস্কর মইল 1 
মনস্থবাদ উড়াইয়! কবি গল্গারাষ কইল ॥ 
ইত্তি মহারাষ্টা পুরাণে প্রথম কাণে ভাস্বর পরাতব ॥ সকাঁবা ৯৬৭২৮ 
সন ১১৫৮ সাল ॥ তারিখ ১৪ পৌস, রোজ শনিবার ॥ 
€৩) শখ্ি কইরা, আসি-_ প্রনাব করিয়া আসি, ‘ল্য’ শব্দের অর্থ প্রস্রাব নছে। সভাস্থলে 
এই সাঞ্চেতিক শব ব্যবহার করে । ইহ! ঠিক ইংরাজী Please let me go oUt হিসাবের কথা । 


(৪) সান--স্ান। (6) সে পহরিতে-তৃতীয় প্রহরে ॥ ' 


সন ১৩৯৩.) চাক্মাঁদিগের ভাঁষান্তথ্য ২৩৭ 


চাকৃমাদিগের ভাষা-তথ্য 


চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্তযবিগুরা় চাক্মা নামক জাতিবিশেষের বাস। ইহাদের 


সংখ্যা প্রায় অর্থলক্ষ হইবে। শারীরিক গঠনপ্রণাঁণী অনেকটা! মঘ-ত্রিপুরাদি অপরাপর 
পার্ধত্য জাতির অন্ুক্ূপ। পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণেন . মতে ইহারাও “লোহিত” অর্থাৎ ব্রন্দপুজ 
(যার-কিও-সাংপো! ) নদের তীরভূমি হইতে আগভ। এতৎসন্বদ্ধে নানাবিধ জনশ্রুতি শুনিতে 
পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের ছুইটা মাত্র প্রাচীন নিদর্শন সেই-সমুদয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ৷ 
প্ধনপতি রাধামোহনের উপাখ্যান” এবং “চাটগাঁ-হড়া” আখ্যায়িকার সাক্ষ্য স্বীকার করিলে 
প্রাগুক্ত মত অগ্রাহ করা যায় না; সুতরাং ইহাস্বাও “লোহিতিক্‌” বা! পতিব্বতীব্রন্ধা” শ্রেণীর 
অন্তর্গত *। কিন্ত বর্তমানে তাহার! বৌদ্ধদলতুক্ত হইয়াছে 11 ] I 
দেশভেদে ভাষার বিভিন্নত! স্বতঃসিদ্ধ । হদ্ধি সমগ্র - পৃথিবী ব্যাপিয়া একমাত্র ভাষায় 
ভাবের আদানপ্রদ্ধান চলিত, তবে কত যে সুখের ও সুবিধার আশ! ছিল,তাহা পরিমাণ কর! যায় 
না; কেননা, প্রত্যেক দেশের সুধীসমপ্রদার বহুশরনার্জিত তত্বরাশি স্ব স্ব দেশজ ভাষায় লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। সে সমুদয় আয়ত্ত করিতে হইলে তত্তৎভাষায় পারদর্শী হওয়া সর্বাগ্রে 
ধা আবশ্তুক ) সুতরাং পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় অধিকার ন! থাকিলে 
সমস্ত রহস্তও উদঘাটিত করা ছরহ। পরস্ত তাদৃশ সার্কভৌমিক শিক্ষা 
সামান্ত মানবঙ্ীবনে লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব । তাই বলিতেছিলাম, সমগ্র পৃথিবীর এক সাধারণ 
ভাষা হইলে উপকারের পরিসীমা ছিল না। এক সময়ে এ ভারতের প্রায় সর্কাংশে হিন্দিতে 
কথোপকথন চলিত) কালক্রমে তাহ! বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি কতিপয় বঙ্গীয় 
কৃতবিষ্ক বাঙ্গালাভাষাকে ভারতের - সর্বত্র প্রচলিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাদের 
মনোরথ সিদ্ধ হইলে-_দেশের এক গুরুতর অভাব নিরারুত হইবে। 
ভাষাতত্ব আলোচনা কালে দেখা যার, দেশের অবস্থানের উপরই ভাষার প্রকৃতি সম্পূর্ণ- 
রূপে নির্ভর করে। ইহা আবার বিবিধ কাঁবণে খটিয়া থাকে। প্রথম--দেশবাসীর কর্ম্ম- 
- তৎপরতা, দ্বিভীম্ব__প্রতিকেণী অপরাপর ভাবার সংঘর্ষণ এবং ভৃতীয়তঃ-_. 
টি দেশের অবস্থানুসারে আবহাওয়ার প্রকৃতি । যে দেশের লোক- সাতিশয় 
কর্ম্মতৎপর ( যেমন বদ্দরাদিতে ) এমন.কি একটু ভালরূপে কথাটি বলিবারও অবকাশ পায়না, 


তথাকার ভাষা . সংক্ষিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক =অনেকস্থলে সক্ষেত্রমাত্র অবলম্বনে কার্ধ্য চালাইতে 


* ইহাদের জাতীয় পরিচয় এবং গ্রাচীনকাহিনী লট! ‘আযাঢ়' এঘং ‘মাঘ (১৩১৩) সংখ্যার "ভারভীতে 


-খিস্ত/রিত আলোচন! কর! হইয়াছে। | 
+ এতৎসন্দ্েও “যৌদ্ধবন্ধু'র ধৈশাথ হইতে কার্তিক সংখ্যায় ( ১৩১৩ ) বিস্তৃত বিবরণী বাহির হইবাছে 


En 


২৩৮ ্‌ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা ৷ : 


বাধ্য হয়। পার্কত্যপ্রদেশের পক্ষেও এই ব্যবস্থা খাটে; কারণ এখানকার জীবনকেও' 
পরিশ্রমের কঠোর শাসনে পরিচালিত করিতে প্রন্কতিই বাধ্য করে। বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে 
আসিলে ভাষাও একটা! খিচড়ী ন)' হইয়া যায় না। অধুনা আমর! অনেকগুলি ইংরাজী 
শব্দ একেবারে খাসদখলে আনিয়া ফেলিয়াছি। এই যে “দখল শবটী প্রয়োগ 
করিলাম, তাহাও নিজস্ব নহে। গ্রস্থলে তৎপরিবর্তে “অধিকার” বসাইলে 'ঠিক উপযুক্ত 
(i০৪০) প্রয়োগ হইল না বলিয়া! সম্ভবতঃ অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। এইবপে 
সকল ভাষাই কিছু না কিছু পরিমাণে বিভিন্নভাষা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে 
অতদ্যতীত দেশেব জলবায়ু এবং পীতাতপের বিভিন্নতা ও ভাষাবিচ্ছে ঘটাইবার পক্ষে সামান্ত, 
কারণ নহে। কিঞ্চিৎ "অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, কোন কোন দেশের আবহাওয়ায় 
জিহ্বার এত জড়তা জন্মে যে, উচ্চারণে নিতান্ত বিকৃত ঘটে । কোথায়ও বা কেবল অনুনানিক' 
উচ্চারণই 'ভাষার প্রকাশক । এইরূপ উচ্চারণ বৈষম্যে অবোধ্য ভাষার স্থষ্টি হইয়া থাকে। 
চাক্মাদিগের মূলভাষা বাঙ্গালা ; তবে ইহা আধুনিক বাঙলার তুলনায় নিতান্ত 
বিকৃত এবং সংক্ষিপ্তও কম নহে। হংরাজরাজপুরুষের! ইহাকে *চাঁক্মা-বাঙ্গালা” (175 
language is Chakma Bengali) নামে অভিহিত করিয়াছেন * } 
বস্তুতঃ বঙ্গদেশের ক্রমেই পূর্বদিকে ভাষা বিকৃত হইয়া আসিয়া । 
এতৎসন্বদ্ধে প্রধানতঃ দুইটা কারণ অনুমান করা যায়। (১) এ সকল দেশে পুর্বে মঘের 
বমতি ছিল। পরে যখন পশ্চিমবঙ্গ হইতে বাঁজাপিগণ এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন 
করিতে আসে, তখন তাহাদের সেই প্রাচীন অর্থাৎ প্রারুতবহুল বান্গলামাত্র সম্বল ছিল । 
(দৃষ্টাস্তস্বরূপ-চট্টগ্রামে “প্রচলিত অনেক কথা “চৈতন্তভাগবভ”, “চৈতন্তম্জল' ও “প্রাচীন 
পদাবলী’ প্রভৃতি হইতে তুলিয়া দেখাইতে “পারা যায় তা'ছাড়া এখানে এমতও অনেক কথা 


আছে, যাহ! পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন অপর কোঁথায়ও -ব্যবহার নাই! এ সকল এবং আরও অন্তান্ত - 


কারণে বর্তমান চট্ট গ্রামবাসী অধিকাংশ হিন্দুই যে দক্ষিণ 'রাঁড়জ,তাহা! সুদৃঢ়রূপে প্রমাণিত হয় । ) 
পরবর্তী যুগে নবদ্বীপ সংস্কৃত 'আলোঁচনার কেন্দ্রস্থল হওয়াতে তৎপার্খবর্তী দেশ সমূহের 
ভাষার বহু নবস্কত-শব "প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তথা হইতে বাঙ্গালার যে অংশ যত অধিক 
দুরে অবস্থিত, তথাকার বাঙ্গালায় সংস্কত শব্দের পসার তত অল্প। (২) অপরতঃ বিভিন্ন 
ভাষার 'সংঘর্ষেও যে কোন ভাষা 'বিক্নৃত এবং নিক্নষ্ট হইয়া পড়ে। চাক্মাভাষার মূল বাঁজল! 
হইলেও মগ, ত্রিপুরা এবং মুসলমানী ভাষার সহিত সংমিশ্রণ অতিশয় বিস্তৃত। ফলক্থা, 
ইহারা বিজাতীয় সমাজ ' হইতে ‘যাহ! যাহ! অনুকরণ করিয়াছে, ভাষা তন্মধ্যে সাধারণ। 
মাঁটামুটি 'বলা যাইতে "পারে, চাক্মাগণ হিন্দুদ্ের*হইতে ‘ভাষা ও দেবদেবী ; মঘদিগের ধর্ম, 


ব্যবহার, ভাষা, এমন কি অক্ষয়গুলি পর্যস্ত ; ত্রিপুরাদের ভাষা, পৃজাপদ্ধতি. ও -.আচার- 
ব্যবহার ; এবং যুসলমানদিগের ভাষা ও খাঁ প্রভৃতি উপাধি ইত্যাদি পার্শ্ববর্তী প্রায় সময় 


Vide Appendix Vii ; Part SLA (Bengal code,of cencus procedure) | 


1 
bl 


1 


সন ১৩১৩] চাক্মাদিগের ভাঁষা-তথ্য ২৩৯ 


জাতি হইতে কিছু কিছু করিয়া গ্রহণ করিয়াহে। এই নিমিত্ত ইহাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত 
সাতিশয় জটল হইয়া পড়িয়াছে এবং ভাষাও এত ছুরূহ হইয়াছে যে, অপর কোন জাঁতিরই 
সহজবোধ্য নহে। পরস্ত ধীরে ধীরে বলিলে সাধারণ চাক্মাও সরল বাঙ্গালা বুঝিতে পারে, 
এবং প্রায় বোধযোগ্য করিয়! উত্তর প্রদান করে। আবার ইহাদের মধ্যে “গোছা” বিশেষেও 
কথার পার্থক্য রহিয়াছে; কোন কোম “গোছার” কথার টানও বিভিন্ন। ' 

ইহারা কতিপন্ন সংস্কৃত শব এমনি অবিক্বৃতরূপে গ্রহণ করিয়াছে যে, ভাবিলে আশ্চর্ধ্ 
হইতে হয়। তন্মধ্যেঁদয়া, ধৰ্ম্ম, শক্তি, ভক্তি, দান, মান, কৃপা, 
পীড়া, চিৎ, অমৃত, সুখ, গুণ, উপকার, সম্পত্তি, বন্ধু, মন, বিপদ, 
আপদ, ধন, ধনী, মিত্র, বিচার, অন্তর, অকুল, শাঁক, গুড় প্রভৃতি শব্মগুলি সুপ্রথিত। এত 
সংস্কৃযুলক কোন কোন শবদ সামান্ত বিকৃত ভাঁবে ব্যবন্ধৃত। যথা: 


সংস্কৃত শব্দ 


সংস্কৃত -  চাকৃমাভাবার সংস্কৃত চাক্মাভাষার 
ছায়া .. ছাবাও গুচ্ছ: গোছা 
প্রত্যয় পাত্যায়; . 'আৰ্ধ্য আয়ু; 
হু | দুখ ; | বটিতি ঝাঁ্দি; 

. বাদ (গন্ধ) বাচ, ; "কলুষ কুলুক ; 
পিচ্ছিল পিচ্ছিল; হৃদয়ে “হিদৎ ; 
সন্দেহভাবা ছন্দভাষ ) "কুত্ৰ কুছ 
শন্শালা - দববাছাল) কুত্রাৎ (কল্মাৎ ) কুয়ৎ) 
শাল! ( গৃহ ) ছাল) মে দেহি মে দেহি; 
গোশালা _ গোছাল ; কর্ম কাম। ইত্যাদি 


ধর্ম বৌদ্ধ 'বলিরা শাস্রগ্রস্থসমূহ দ্বভাবতঃ প্রাক্কত-বহুল, তাছাড়া প্রচলিত কথায় 
প্রাকৃত প্রভাব তাদ্বশ অধিক নহে। সচরাচর কথোপক্নে--*উজু” ( উজ্জু ), *এজ্যা” 
পালিশ ( অজ্জু ); “লড়ি” (টুঠী), “পাথর” (পখর ), “দুয়ার”, “বর” 
“হিয়াজ্য ( শিয়াস ), পিছু” (জট্‌ঠা ), বাবন (বঙ্ষণ ), “দঢ়", "আত্ধান” (অন্তঃ) 
প্ছুনা* ( দুণ! ), “বুরা” ( বুড্‌ড ), “তেল”, "মৌ"! মহ ) রূপা” (রগ্সা ), “মাছি” (মছি ), 
“্হলৈধ” ( হলদ। ). প্পুবি* ( পোখি ) প্ৰভৃতি মূল এবং “ঈযষদ্বিকিত পালি শব্দের ব্যবহার 
পাওয়া যায়। So | 

আর অবিরুত বাঙ্গালা শব্দও কম নহে। তন্মধ্যে ফুল, ভাল, মন্দ, ঢাক, গরীব, 
নিজ, চোখ, ওঝা, প্রাণ ইত্যাদি শব্দগুলি সাধারণ, আবার উচ্চারণ "বিকৃতি দোষে 

_যাঙ্গগা পন্ব  _ কতকগুলি বাদলা শক সামান্ত 'রপাস্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। 
যেমন,-"দুষ" ( দোষ ), “বিহাং" ( বিচ্ছসি ), “ভাপ” (ভাব), *কদা* ("কথা ), -পরিগুণ” 
( বেণ্ডণ ), “ভেজা” (ভাজা), “বিছমলাগা" (বিষম লাগা ) ইত্যাদি। 'এ হাড়া;কোন 


২৪৯ - সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক | ৪র্থ সংখ্যা। 


টা এবং কোনটা ব! অর্থান্তরিত হইয়া গিয়াছে। - কয়েকটা উদাহরণ 
থা,--“অবুৰ’ ( অবোধ ), "আভোতা” ( অভুক্ত ), “বারিজা” (বর্ষা ), “কমনে” (কোন 
BBY ১৬7 ঃ 
এ. সম্পর্ক নামে বাঙ্গালীদিগের বিশেষতঃ:  হিলগেশের যথেষ্ট অন্ৰদণ পরি হত 
কোন কোন ছুলে নামা. বিরতি মাছে সাম। বথা--পিতা বা শ্বগুর--"বা” মাতা বা 
চি শান * মাতা বা শ্বগুড়ী--”মাঠ পিভ্ব্য-_*জিছ* “জেদাই” (জ্যে্তাতগরী) 
রর -- খধুরী” “কাকী”; জোন্ঠত্রাতা- “দাদা”; আোষ্ঠা ভগিনী-_“বেই” 
বি ভাইভরিনী ('্লেহহুচক "লক্ষ" ) জ্যেষ্ঠ ক্রাতৃবধূ--“কুজি”* ; মায়ের কনিষ্ঠা 
» ; মায়ের জ্যেষ্ঠা :ভগিনী__“জেদাই” ; “যুঝি’পতি_-“মইবা?” এবং 
ot পতি পজিছ”, ‘পিনী ,“পিঁনাই”; “লিমা”, মামা--“মামু";_মামী”; পিতামহ 
মাতামহ--“আযু”, “ৰা”; পিতামহী মাতামহী--“বেই”, “নাৰী”; ভিনীপতি-“যোনই”+। 
রর্ববোপরি ইহাদিগের সংখ্যাগণনা এক অভিনব ব্যাপার] মোট কুড়িটী রাশি আছে, 
কিন্তু প্রতযেকটারই অভিধা বিভিন্ন । ততোধিক গণনার আবশ্যক হইলে, ‘এককুড়ি এত’ বা 
সংখা গানঃ ‘চুই কুড়ি এত’ বলিয়া প্রকাশ করে। অর্থাৎ পাঁচবার কুড়ি 
কুড়ি গণনার পর তবে এক শৃতের সাক্ষাৎ পাওয়া-যায়। ‘বলিতে 
কি, এতাদৃশ প্রথা অগ্তাঁপি চট্টগ্রামের অশিক্ষিত সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ ইহা 
তাহারই সংক্রমণ ফল) কিন্ত এই সংখ্যাগুলির নাম প্রায় বাঙগলা-প্রস্থত হইলেও কোন্‌ 
অর্থে স্থিরীক্কত- হইয়াছে, নির্ণয় করা হুরূহ। যথা £--১ একথ, ₹ দিথ, ৩ তিতিরি, ৪ তিথ, 
৫ কাচ,.৬.কতম, ৭ বোলাই, ৮ নিল, ৯ রাজা ১৪ দিন, ১১ হাত, ১২ গাঁৎ, ১৩ ব্রাহ্মণ, 
- ১৪ ছুক্কি, ১৫ ধর্লয, ১৬ তাঁৎ, ১৭ গননা, ১৮ গদ্দি, ১৯ উনিশ, ২* কুড়ি। কিন্ত বর্তমানে 
- এবংবিধ আখ্যায় গণনা এত বিরল যে» অশিক্ষিত সমাজেও কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। 
* ১ ক্রিয়াপদের রূপ সংস্কতসূলক হইলেও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়! তৎসমুদ্থায় অধিকতর 
ছর্বোধ্য হুইয়! পড়িয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন, প্রারুতের অবস্থা অতিক্রম. করিয়া 
ক্রিয়াবিভক্তি - বাঙ্গলায় উপনীত হইবার কালে একটা মহাবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। 
একরচুন ও বহুবচন বিবেচনায় ক্রিয্নার পরিবর্তন হয়। কাল, পুরুষ ও বচনভেবে বিভক্তি 
সকল অষ্টাদশবিধ্‌ । ক্রিয়াবিভক্তি যথা _ 


ls একবচন- বহুবচন 
ও উত্তমপুরুষ, . .. . আং - এই. . 
পল | গদ ob 
~ প্রথমপুর্ যন" 


+ চীনের হিলুগণ “তইজ". এবং মুসলমানের “ভাট” বলিয়া থাকে। : Rr 
+ চট্টগ্রামের নি্গ শ্রেণীয় লোকেরা যলে--"যোনাই"। 
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একফ্চন বহুবচন 

' উত্তসপুরুষ এইম্‌ এবং 

ভবিষ্যৎকাল | মধ্যমপুরুষ শ্রৰে শ্রবা 
প্রথমপুকষ শ্রবো গরবাক্‌ 

অতীতকাপ [শা ইক্কচ, য় 
প্রথমপুকষ ইয়ে " হয়ন্‌ 


বাদল: পত্তের “মুই” ও “তুই সর্বনাম চাক্মাভাষায় যথাক্রমে' উত্তম ও মধ্যমপুরুধের 
এরকবচনে তুচ্ছার্থে এবং অতুচ্ছার্থে প্রচলিত ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষ এই, ইহারা “আমি” 
রর এবং “তুমি” শব্দে বছবন্নার্থে প্রকাশ করিয়া থাকে । অন্ততঃ 
প্রথম পুকষের একবচনে সংস্কৃত “তে” এবং বহুবচনে বাঙ্গল! পন্যের 
স্তাঁরা৮ সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়। এই সমুদয় সর্কানামের সন্্রমার্থে কৌন বিশেষ রূপ নাই 
ঘটে, কিন্ত তাদৃশ সন্মানিত স্থলে সংস্কতের অনুকরণে একের প্রতিও বহু-বচনের রূপ ব্যবহারের 
ধ্যবস্থা জাছে। মদীয় বক্তব্য কিঞ্চিৎ স্পষ্টতর কৃৰিতে এস্থলৈ একটা ক্রিয়ারপ উপযুক্ত 
দর্বনাম সহযোগে প্রদর্শিত হইল গ্মনার্থ-বোরক ক্রিয়ারপ যথা £-- 


তর্তমানিস্কাঁল। 
বাল! কথ! চাক্সা কথা 

আমি যাই" সুই যাং 
আমবা যাই আঁমি যেই 
তুই বা তুমি যাঁও তুই যাঁইচ, 
তোরা বা তোমরা যাও, I 
অথবা আপনি যান ] bl 
সে যায তে যায় 
ভাহারা যায় বা তিনি যান তার! যান 

"ভবিষ্যৎ কাল। 
আমি যাব মুই ধেইস্‌ 
আমরা বাঘ আমি যেবং 
তুই যাবি বা তুমি যাবে তুই যেবে 
তোরা যাবি বা তোমরা যাবে 
অথবা আপনি যাবেন { ছ যেখা 


৩১ 
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-. লে যাবে £ তে যেযে! 
"তাহারা যাবে বা তিনি যাবেন তায়! যেৰাক্‌ 
| অতীত কাল। এ,” 

আমি গিয়াছিলাম মুই .যেইয়ং 
আমর] গিয়াছিলাম . আমি হেয়েই 


তোর! গিয়াছিলি বা তোমর! ; 8 
গিয়াছিলে অথবা আপনি ) ভুমিযিয়- 
সে গিয়াছিল তে যিয়ে 
তাহার! গিয়াছিল বা তিনি গিয়াছিলেন তার! খিয়নূ . 


গুর্যেইি বলিয়াছি, ইহারা মবভাষা" হইতে বর্ণগুলি রাটোছে। ফেনমা 

ইহাদিগের বৰ্ণমালা এবং' বর্ণংযোগে ‘ব্রহ্মদ্ের সহিত যথেষ্ট সা দেখা যায়।, ফলতঃ 

৫ ব্ৰহ্মা এবং বঙ্গীয়। বর্ণাবলীর -উৎপত্তিস্থলও বিভিন্ন নহে) একই বৃক্ষের 

কাণ্ড হইতে নান! শাখা. নাঁন৷ আকারে গঠিত হইয়া ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব 

বৃদ্ধি করিয়াছে । গযুক্ত' দীনেশচন্দ্র সেনের “বন্গতাষ! ও সাহিত্যে” প্রদর্শিত অশোকের সময় 

(২৫০ খৃষ্টাব্দ ) হইতে বঙ্গীয় বর্ণমালার ক্রমবিকাশের সহিত ক্রক্ম ও চাক্ম! বর্ণসমূহের 
- নাছ লো য় জি গথা হারা! যথা 
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বাঙ্গাল বাঙ্গালা হ্রক্ষা চাক্দ৷ বাঙ্গালা বাঙ্গালা বঙ্গ! চাক্চ্ই 
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দু নম গ্চগঠাার বশর 
[ নর ০০ ০৮ | ল থু ৩৩ ৮ 
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ইহাতে দেখা যায়, খ, গ, ঘ, থ, ম, য, স এবং হতে কোন পার্থক্য নাই বলিলেও চলে? 
অবশিষ্টের মধ্যে অ, ক, চ, ছ, ড, চ, ত, দ, ধ, প, ফ, ব, ভ, এবং ল' প্রভৃতি বর্ণ যৎসামাক্ত 
প্রাচীনযাঙ্গল। এবং  রূপাস্তরিত মাত্র । এতদতিরিক্ত যে বর্ণাবলী রহিল, তাহাদেয় 
বর্ষা! চাকমা মধ্যেও যে আকৃতিগত একট! সম্পর্ক না রহিয়াছে এমত নহে ।, 
সময়সাগরের এত তরঙ্গাভিঘাত চলিয়! গিয়াছে, তথাপি এত পরবর্তীকালের জীর আমরা যে, 
প্রাচীন নিদর্শনের এতটা সাদৃস্তেরও অস্তিত্ব পাইতেছি, তাহাও পরম সৌভাগ্যের কথা বলিতে, 
হইবে। পক্ষান্তরে বার্ম্িসের সহিত চাক্মাবর্ণমালার সানৃশ্ত এবং সম্বন্ধ অধিকতব ঘনিষ্ঠতম্‌ ৮ 
সম্ভবতঃ ত্রিপুরাদিগের স্চায় চাক্মাদিগেরও লিখনপ্রথা ছিল না, অনস্তর ব্রক্মদেশে অবস্থিতি- 
কালে নানা অন্গবিধায় পড়িয়া, তথাকার বর্ণাবলী গ্রহণ করিয়া থাকিবে? উপরিচিত্রিত. 
আবর্শেই পরিলক্ষিত হইবে, স্বরবর্ণ গুলির মধ্যে ‘উন্টী সম্পূর্ণ অবিকৃত ; 

বার্সিস ও চাক্সা। “অ+ দীবৎ, পরিবর্তিত হইরাছে ; এবং অপর ছুইটী-_ই, এ বর্ণে তারতম্য 
কিঞ্চিৎ অধিক থাকিলেও বার্শিসের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সহিত তাদৃশ অনৈক্য নহে। ব্যঞ্তনবর্ণে-- 
ক, খ গ, ঘ, ত, থ, প, ফ, ব, ম, য, ব€ওয়া), স বার্শিসবর্ণের সহিত অভিন্ন প্রায় ; ও, চ, ছচ 
এ) ট, ঠ,ড, ঢ, ৭, দ, ধ, ভ, ল, হ ইত্যাদি বর্ণেও অতিসাষান্ত রূগাস্তর খটবাঁছে, তত" 


২৪৪. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [ ৪র্থ মৃংখ্যা $ 


ক্রমপরিবর্তন সুস্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট জ, ঝ, ন, র, এবং হল তে সামগ্রন্ত উদ্ধার কিছু 
কঠিন হইয়া পড়িয়াছে সত্য, পরস্পরের মধ্যে মূলতঃ দৌসাদৃন্ত সহজেই অন্থসন্ধান করিয়া! 
হওয়া যায় । চাঁক্মা-সমাজের এ অনুকরণ অনতিকালের কথা নয়। ইহার উপর দিয়া কত 
রাক্ষামহারাঁজাব প্রহুত্ব-_-জগতের কত অনস্ত পরিবর্তন চলিয়া গিয়াছে, তাহার তুলনায় 
ব্ণমালার এ সামান্য পরিবর্তন অবশ্স্তাবী। বিশেষতঃ অমুক'রণে প্রায়ই খাটি জিনিষ থাকে 
না” অন্থকারী হয়তঃ স্বীয় বিভাবুদ্ধির সংযোগে একটা অভিনব, পদার্থ গড়িয়া তোলে, অন্তথা। 
আহা: যতদুর পার! যায় সংক্ষিপ্ত সংস্করণে প্রকাশ করিয়া থাকে । 
৫কবল আকৃতিগত সামান্ত পরিবর্তন করিয়াই অন্থকরণ-কর্তা সন্তষ্ট থাকিতে পারেন নাই» 
হ্র্নংখ্যাও ষ্বাঁসাধ্য সংক্ষেপের চেষ্টা, হইয়াছে । সংস্কৃতমাত্ৃক বলিয়া এই বর্ণগুলিও স্বর এবং 
খাত ন্নভেদে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । ব্রহ্মদিগের মূল স্বরবর্ণ দশটা__খ্ এবং ৯ 
" ইহাদের, নাই।- কিন্ত চাক্মাগণ তাহা হইতে অ-ই-উ-এ বর্ণচতুষ্টয়মাত্র গ্রহণ: 
করিয়াছে । ই-ঈ এবং উ-উ পরম্পরে কোন প্রভেদে নাই ‘অ’ এর উচ্চারণ -আ” ৯ 
জহুপরি (“) “মাথা তুলিয়া দিলে” অর্থাৎ রেফাক্রাস্ত করিলে ‘অ’ উচ্চারিত হয় । তা’ ছাড়া 
"জু" এব উপর:(১) বামমুখী আর একখানি শিখা তুলিয়া দিলে ‘ও এবং ‘অ’ এর নীচে উচ 
নিলে ও” উচ্চারিত হইয়া থাকে । যেমন, 


রঃ উচ্চারণে, 55 ও উচ্চারণে, শত 
ও 238 (2 
এর! উচ্চারণ ইহাদের মধ্যে নাই । 


ব্যঞ্জনবৰ্ণেব, সংখ্যা ব্রহ্মভাযারই অনুরূপ, বত্রিশটা ৷ তন্সধ্যে বর্গীযবর্ণগুলি ঠিকই আছে, 
অন্তস্থবর্ণের য-_য়্যাস এবং ব--এওয়া”* সংজ্ঞায় প্রথিত। তালব্য ‘শ” ও মূর্ঘণ্য য’ এর শাসন: 
ইহাদের মধ্যে নাই। উ্নবর্ণে অবশিষ্ট ‘স” ও “হ” ব্যতীত ত্রহ্ম-বর্ণাবলীর। 

বকা অনুকবণে (লাজিয়ে) ‘হল’ নামে আর একটা বর্ণ আছে, ভাঁহাব ব্যবহার: 
অপেক্ষাকৃত বিরল । এভ্ছ্যতিরিক্ত অন্ুম্ধার এবং বিসর্গের প্রচলনও ইহারা অজ্ঞাত নহে » 
ভবে চন্্রবিন্দুর কাঁজ ন্‌ দ্বারা সারিয়া যায়।, প্রাকৃতের ন্যায়, ব্যগ্রনবর্ণ সকল কা-খাঁ-গাঁ-ঘহু 
ইত্যাদি ক্ৰমে আকারক্ত করিয়া উচ্চারিত হয়। রিশেষ পরিচয়স্থলে -তৎসঙ্গে আকৃতিস্চক্‌ 
বিশেষণযোগে পাঠ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, তৎসমুদয় “আকুড়ে ক”, ্ৰকা ঠোঁটে খ” 
প্রভৃতির রূগান্তব মাত্র। তাহা দেখাইবার পূর্বে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, ইহারা সচরাচর, 
দস” কে “ছ” এর ঠাক উচ্চারণ করে এবং ট, ঠ, ড, ঢ এর উচ্চারণ বথাক্রমে ত, থ, দ, ধ এর 





সহিত বিনিমর করিয়া থাকে৷ যথা» ক- চুচুঙ্গা কা”, খ-_গুজাঙ্যা খা", গ-_শ্চান্দ্যা গা” 


এ এই ‘ওয়া’ উচ্চাবণ অদ্যাপি উত্তরপশ্চিমাকচলে শুনিতে পাওযা,বায়। ষপ1--দৌদাবী ( দ্বারী ),, দোরালিকা 
{ ্বারিক! ),ঈশো যাব (উর ) ইত্যাদি । 


গন ১৩১৩] চাক্মাদিগের ভাষাঁতথ্য ২৪৫ 


ঘ-_“তিনঠাল্যা ঘা”, ও--“ছিলামুঙা উ*, চ--“দিডাঁচ্যা চা”, ছ--“মজছ্য! ছা”, জ--শছিব্তলা 
জা”, ধ--প্উরাউরি বা”, এ--প্তিলচ্যা ঞাশ। ট--"দ্বিরাদা তা”, ঠ--ফোডাদির| থা", 
ড--পআঁডুভাঙা দা”, ০--"লেজভরা! ধা”, ণ-_“পেট্যো পা”, ত--পগ্দা টা”, থ-_প্জয়দা ঠা”, 
দ--"দুলনি ডা”, ধ-_"তলমে! ঢা”, ন--স্ফার্বাণ্যা না”, প--স্পাল্যা পা”, ফ--প্উয়রবোবা! 
ফা”, ব-প্উয়রমু ব1”, ভ--"চেরোদা ভা”, ন--“বুগদ্পতলা মা”, য--“ছিমুছা। ক্যা” 
র--পদবিদাজ্যা রা”, ল--“তলমুয়া লা”, ব--পবাঁজন্তা ওয়া”, স-_প্ভূতিবক্য। ছা”, হ-_প্উয়র- 
মুয়া হা” এবং হল-_প্লাঁজিয়ে হলা” । 
এই সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণকে অকারাস্ত উচ্চারণের উপযোগী করিতে পূর্কোক্তরূপে মন্তকোপরি 
(“) বেফস্থাপন প্রয়োজন । ই-ঈকার (০) শৃন্ঠ বিশেষ মাত্র, ব্যঞ্জনের দক্ষিণপার্থোপরি বসে 
এবং উ-উকার (.বাঁ২) একটান বা ছুইটান নিয়ে, একার (6) ঠিক 
ঘরসংবেগি। বাঙ্গলার হ্যায় পূর্ক্ডাগে স্থাপিত হয়। এসি পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে একার 
যোগ করিতে হইলে মন্তকে রেফ, এবং বামমুখী শিখা উত্তোলন, ওকারে মস্তকে বেফ ও 
পাদদেশে উ+ সংযুক্ত করা গিয়া থাকে। উদাহরণ যথা, 
ক কা কি কু বা কু কে কৈ কো 
* ১ ? 
mm mm andig 
অম্ুস্বার, বিসর্গ এবং চন্্রবিন্দু-_পৃথক্‌ বর্ণ নহে, হলস্ত বর্ণেরই রূপাস্তর মাত্র । বলিতে কি 
ইহাদের মধ্যেও তাদৃশ বিধি লঙ্ঘিত হয় নাই । পূর্বেই বগা হইয়াছে, চাক্মালেখার হলস্ত 
‘ন্‌’ দ্বারা চন্্রবিন্দুর উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। অপর অনুত্থার এবং বিসর্গের 
হানিতি নিমিত্ত সংস্কৃতান্থকরণে যথাক্রমে (* ) একটা এবং (০০ ) ছুইটী বিন্দু ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । পরন্ত এই বিন্দুগুলি সংযোক্তব্য বর্ণের মন্তকোপরি স্থান পায়। হযস্তচিহ্নও 
€-) মাত্রা স্কায়, তবে বর্ণের ঈষহুপরি স্থাপিত হয । ইহাঁদিগের ভাষায় ক, ও, চ, এ, ত, 
ন, প, ম, য়, র, এবং ল এই কয়েকটী বর্ণে মাত্র হসস্ত প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। তন্মধ্যে 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে হসস্তযোগে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইয়া থাকে। যথা,--ক. ( কাঁক্‌ ), ও. ( কাজ), 
ছ( কাচ), ঞ১ ( ঞেই ), ত ( কাৎ ), ন্‌ (কোন্‌), প, ( কোপ), মূ ( কাম্‌), য় (কেই ), 
র্‌ (কার), ল্‌্(কাল্‌) ইত্যার্দি। কিন্ত অপর কোন স্বরাস্ত ব্যঞ্জনের সহযোগে “ক” ইৎ 
যাঁয়। বর্ণবিস্াসের এই অংশ নিতাস্ত ছবহ। কিন্তু সংযুক্তবর্ণ লিখিবার একটি বিশেষ নিয়ম 
প্রচলিত আছে। ইহা! সামান্তরূপ জটিল হইলেও অপরাপর নিয়মের তুলনায় বর্ণবিস্তাসের 
সরল সঙ্কেত বলিতে হইবে। উপরেই বলা হইয়াছে, বর্গের প্রথম ও পঞ্চমবর্ণে মাত্র হসস্ত- 
যোগ করিতে পারা যায়। সংযুক্ত বর্ণের যে বর্ণটী নিঃস্বর, তাঁহা যদি বর্গেব প্রথম বা পঞ্চম, 
বর্ণ না হব, তবে সেইটা যে বর্গের--সে বর্গের প্রথমবর্ণোপরি হসস্ত চিহ্ন দিয়া, পরে উক্ত বর্ণ 


২৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা । 


আকারাস্ত করিয়| বসাইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ যেমন ‘লগ্ন’ ; চাক্মাভাঁ্যায়--লক্গন' ৷ 
অন্ততঃ ‘স’ তে হসস্তচিন্য প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা নাই। যেখানে ‘স’ কে হলন্ত করিবাব 
প্রয়োজন হয়, তথায় ‘চ’--‘স’ এর অধিকার. পায়। যেমন--পুচপ (পুষ্প), উচপ (উন্ম ) 
ইত্যাদি ! বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে রেফের .কোন ভিন্ন ব্যবস্থা নাই । রেফ, যুক্ত করিতে 
হইলে পূর্ববভাগে ‘র্‌’ স্থাপন করিয়া তৎপার্শ্বে বর্ণ টা লিখিতে হয়। উচ্চারণের পক্ষে ইহাদের 
. আরও একটি সরলবিধি এই যে, শব্দের অন্ত যে ব্যঞ্জন হলস্ত করিয়া উচ্চারিত হয়, লিখিবার 
সময়ও তাহাতে হসন্তচিচ্ন যুক্ত হইয়া থাকে। 

য( য়), র, এবং ব (ওয়া) এই কতিপয় বর্ণ মাত্র ‘ফলা’ রূপে অপর ব্যঞ্জনের সহিত 
“সংযুক্ত হয়। ‘ব-ফলা’টী (1/) প্রায় বাঙ্গলারই অন্থ্রূপ, বর্ণের পশ্চাতে বসে। “র ফলান্টী 

এ একটু অধিক বক্র বটে, কিন্ত দেখিলেই . বাঙ্গলাভাব আসে, এবং তদহরূপ পাঁঘ- 

কা। মুলে বসিয়া থাকে। প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি, ইহাদের স্বত্ত কোন খাকার 
নাই। কিন্তু এতক্ষণ যাবত তাহার কাধ্য বুঝাইবার সুবিধা পাইয়াছিলাম না । কোন বর্ণে খকার 
যোগের প্রয়োজন হইলে, তাহাতে র ফলা ও ইকার যোগ করিলে উদেশ্য সম্পাদ্িত হয়। 
যথা,-ক্রি (কক)। এতন্তিয্ন ‘ব’ অর্থাৎ পওয়াফল।” ও €*) একটা শুন্ত মাত্র_-বর্ণের পদপ্রান্তে 
স্থান পায়, উচ্চারণ সেই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেরই মত “ওয়া” অর্থাৎ দোয়ারী ( হারী ), দেয়ারিকা 
(দ্বারিকা ) ইত্যাধিক্রমে হইয়া থাকে। নিয়োদ্ধত প্রতিলিপি হইতে, আশ! করি, মদীয় বক্তব্য 
সহজেই হৃদরঙ্গম হইবে৷ 
jb গ্রীষ্মকালে রবির : - কিরণ তীক্ষ হয়। 


পচ MN (সি Af  এনির্টি KE 
সতপুজ বংশ উজ্জ্বল করে। 


আর্ট ৩৫ 2৪টি এরি 


ভাষার মূল এবং গঠনপ্রপাঁলী যথাসস্তবরূপে প্রদর্শিত হইল। পরিশেষে বাঙ্গলা- প্রাকৃত 

এবং সংস্কৃত ভিন্ন অপরাপর ভাষা হইতে যে যে শব্দ ইহাঁদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, 

তাহা দেখাইয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি । তবে ইহা 

জগরাপর ভাবার শব। হবার! বিভিন্ন জাতি সময়ের সহিত সংঘর্ষণ পরিমাণ নির্ণর করিতে 

গেলে, প্রমাদ্দে পতিত হইতে হইবে মাত্র, কারিণ, মগ ত্রিপুরাদি জাতির, যাহাদের সহিত ইহা- 

দিগের বহুকাল ধরিয়া বসবাস চলিতেছে, অতি অন্নসংখ্যক শব্দই চাক্মা সমাজে: অধিকার 
পাইয়াছে, সুতরাং প্রচলিত পরখসংখ্যা লইরা জাতীর নৈকট্য পরিমাপ হইতেই পারে না। 


ন 8:9] চাক্মাদিগের ভাষাতথ্য ২৪৭ 


মগভাষার শব্দ যথা £--খবং ( গম্বং ), খিসা ( ঘিলা )। 
ত্রিপুরাভাষার শব্দ যথা £-_তাগল ( তাকুয়াল )। 
আরবীভাষার শব্দ যথা £-_হাকিম, হুকুম, মুলবী ( মৌলবী ), মেলবান । 
পাঁরসীভাযার শব্দ যথা! £--ফৌজদারী, কাছারী, লেঁ, দোয়ানবন্দি ( জবানবন্দী ), 
ফর্য্যাদি ( ফরিয়াদী )। i | 
চীনভাষার শব্দ যথা! £-_ছাটিন ( সাটিন ), লেছু ( নিছু ), চিনি । 
মালয়ভাষার শব্দ যথা £--ছাউ (সাগ্ড )। 
হিক্রভাষার শব্দ যথা :ঃ--সেতান ( সয়তান )। 
ইংরাজীভাষার শব যথা £--গোর়মেন্ট (গভর্ণমেন্ট ), কমিছনার কমিশনার, অজ, 
মাইজ্ন্তেৎ (ম্যাজিষ্ট্রেট ), আপিল, স্ুটিস ( নোটিস ), গলস ( প্লাস ), রেফার (রফর )। 
ফরাসীভাষার শব্দ যথা £--ফেরাই ( ফিরিলি ), জিন, বিছ কুট ( বিসকিট )। 
পর্ট গী্তাষার শব্দ যথা £-_বারান্দা (বারেন্দা ), ফিতা, বেলা ( বেহালা ), গের্জা 
( ইগ্রিা-_আমাদের কথায় গির্জা ), পাঁদারী (পাত্রী), কাদির ( কেদেরা ), ছাবন 
( সাবান ), আলমারী (আলমিরা )। 
“  দেনমার্ক-দেখীয় ভাষার শব্দ যথা £--বারান্দি (ব্রাঁতী ), ডেক। 
ইতালী-দেশীর ভাষার শব্দ যথা £--ছোদ' ( সোডা ), কুম্পেনী ( কোম্পানী ), পিতল, 
লিস্তি ( লিষ্ট ), বুরুছ, (ক্রস), কাপ্তান, ইত্যাদি নান! বিজাতীয় শব্দের দ্বারা চাক্মাভাষ! 
ক্রমেই পরিপুষ্ট হইতেছে এবং কদর্য বাঁজল! শব্বগুলিও ক্রমে সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। 
মূল শব্দের সন্ধান পাওয়া গেলে অপশ্রষ্টার নির্ববাসন স্বাভাবিক । অধুনা ইহাদের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের সহিত কথোপকথনে তাঁদুশ কোন শব্ববিক্কৃতি সহজে ধরিতে পারা যায় না। আশা 
করা যায় শিক্ষার প্রভূত বিস্তার হইলে বাঙ্গালা ও চাক্মাভাষায় উপলব্ধি করিবার উপযোগী 
কোন তারতম্য থাকিবে না। বারাস্তরে ইহাদের কবি ও কবিতা-_-বারমাস-_ছড়া--হেঁয়ালী 
লইয়৷ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। 


শ্লীসতীশচন্দ্র ঘোষ। 


২৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ঞর্থ সংখ্যা। 


বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! 

১ আমার বক্তব্য বিষয় সামান্য হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব নিতান্ত অল্প নহে। সাহিত্য-পবিষদ্‌, 
মৃত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন, (১) এবং এপর্যন্ত পরিষৎ-পত্রিকাঁতে এ সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধও প্রকাশিত 
হইয়াছে ; কিন্তু ছুঃখের বিষয় যে, পরিষদেব এ বিষয় চেষ্টাতে এ পর্য্যন্ত আশান্ুক্সগ্র ফললাভ 
হয় নাই। ভৌগোলিক, রাসায়নিক, জ্যোঁতিধিক কতকগুলি শব্দের পরিভাষা সম্কলিত হুই- 
মাছে মাত্র ; কিন্ত জনসাধারণ এই সমস্ত শব-সন্বন্ধে বিশেষ কোনও খোঁজ খবর রাখেন না এবং 
এই সমস্ত শব্দের প্রচলনের জন্ত বিশেষ কোন চেষ্টা হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। এই 
বৎসরের প্রারস্তে পরিভাষা-দমিতি, ভাষাবিজ্ঞান-সমিতি ও শব্দ-সমিতি এই তিনটা সমিতিকে 
একত্র করিয়া ভাষাবিজ্ঞান-সমিতিতে পরিণত করা হইয়াছে এবং আশা আছে যে এই নব 
গঠিত সমিতিদার! পরিভাষা-প্রচলন-সম্বদ্ধে সাহায্য হইবে । | 

পরিষৎ এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি নুতন পারিভাষিক শব্দের ছুষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু আমার 
যতদুর-জানা আছে তাহাতে এই শব্দ প্রণয়নমম্বদ্ধে কোন বিশেষ মূল নিয়ম স্থিরীকৃত হয় 
নাই এবং এই হেতু রোধ হয় আমাদের প্রণীত শব্দগুলি অনেক সময়ে ঠিক হইতেছে না এরং 
এ বিষয়ে যাহাদের কোন কাৰ্য্য করার ইচ্ছা আছে তাহারাও বিশেষ কোন নিয়মের অভাবে 
কাৰ্য্য করিতে উৎসাহ ও সাহস পাইতেছে না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামেন্তরন্দর ত্রিবেদী মৃহাঁশয় 
তাহার রাসায়নিক পরিভাষার প্রবন্ধে চারিটী হুত্রের অবতারণা করিয়াছেন (২) কিন্তু প্রত্যেক 
পরিভাষাকার নিজ নিজ স্বতন্ত্র মতানুসারে কাজ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয়। পরিষদের 
বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, এখন ক্রমশঃ পরিষৎকেখ্থাঙ্গালা ভাষার অধিনেতার পদ 
গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহ ও সতর্কতার সহিত স্বীয় কার্য্য-প্রণালী স্থির করিতে হুইবে। যদি 
দেশীয় প্রায় সমস্ত সাহিত্যসেবী পরিষদের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পরিষদের 
গৃহীত নিয়ম ও শব্দ দেশে কেন গৃহীত হইবে না তাহ! আমি বুঝিতে পারি না। 

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা চতুর্কিধ উপায়ে সঙ্কলিত হইতে পাঁবে। 
প্রথমতঃ আমাদের দেশে প্রচলিত উপযুক্ত শব্দ-গ্রহণ ১ দ্বিতীয়তঃ নূতন শব্দ-প্রণয়ন ) ভূতীয়তঃ 
অন্তান্ত দেশীয় বৈজ্ঞানিক শব্ধ স্থানবিশেষে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতভাবে গ্রহণ ও চতুর্থভঃ অন্তান্ত 
সমন্ত জাতি যে সমস্ত শব্দ বাঁ সাঙ্কেতিক চিহ্ন কোন এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে তৎসমুদক্র 

»কোনস্থলে কেবলমাত্র অক্ষরাস্তরিতভাবে গ্রহণ ও কোন বিশেষ স্থানে অক্ষরাস্তরিত না 
করিয়া গ্রহণ । 





(১) সাপ ১১ (পৃংৎ৭) (২) সাপ-প ২৷২ (গৃহ ১৪১) 


১৩১৩ ] বৈজ্ঞানিক পরিভাষা - ২৪৯ 


কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যাহার! বাঙ্গালা ভাষাতে অধ্যয়ন করিত, তাহাদের অন্ত 

পরণালীতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা নির্ধারণের জন্ত বাঙ্গালা গভর্ণমেন্ট 

৭১ খৃঃ অবে একটা সমিতি গঠন করেন ও সেই সমিতির ধিচারার্থ ডাক্তার রাজেজ্র লাল 
_ত্র একটা ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থ ১৮৭৭ খুঃ অন্দে প্রকাশিত হয় *1 ১৩০২ 

লের প্রকাশিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এই গ্রন্থ উল্লেখ করেন* 
কার মিত্র পরিভাঁষার সম্কলন-সন্বদ্ধে কতকগুলি মূল নিয়ম প্রতিপাদ্ন করিতে “চেষ্টা করিয়া- 
{লেন। যেই নিয়মগুলি ও পরিভাঁষা-সন্বদ্ধে প্রকাশিত প্রবদ্ধাবলী আলোচনা, বর্তমান 
{বন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ। 

এ কথা ঠিক যে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার একতা সাধিত হইলে বিজ্ঞান আলোচনার যথেষ্ট 
দ্বিধা হয়, কিন্তু কেবল বিজ্ঞানচর্চ্চাই জীবনের সার উদ্দেশ্য নহে। ভৌগোলিক ও শারীরিক 
সম্শ সমস্ত কারণে ভাষার পার্থক্য লক্ষিত হয়, বিজ্ঞানের খাতিরে তাহা দুরে পলায়ন করিবে 
_11 ইংলও, ফরাসী ও জর্দান দেশীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষাতে সাদৃশ্তের প্রধান কারণ এই যে, 

ই সমস্ত পরিভাষা সাধারণতঃ গ্রীক ও লাটিন ভাষা হইতে সংগৃহীত। কিন্তু উত্তিদ্‌ ও প্রান্ি- 

হের দ্বিনাম সংজ্ঞা ও অন্ত কতিপয় শব্দ ব্যতিরেকে অপর বিষয়ে যথেষ্ট প্রভেদ্ লক্ষিত হয়! 

_ঘামাদের ভাষা গ্রীক ও লাটিন ভাঁষাযুলক নহে, সুতরাং আমাদের প্রচলিত পরিভাষা 
-শথক্‌ ও স্বাভাবিক । | | 

অন্ত দেশীয় বৈজ্ঞানিক শব-গ্রহণ-সম্দ্ধে একটা প্রশ্ন প্রথমে মনে উদয় হয়। অন্ত দেশীয় 

ৰ গ্রহ্থ করিলে আমরা কোন্‌ দেশীয় শব্দ গ্রহণ করিব। ডাক্তার রাজেন্দলাল মিত্র এক. 

"পীর শব্ষকে ‘Scientifics Crude names” আখ্যা প্রধান করিয়াছেন। তিনি এই মৃমস্ত | 
i অক্ষরাস্তরিতভাবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই সমন্ত শব্দের মধ্যে কতকণুন্দি. 

- ভিন্ন ভিন্ন দেশে সাধাবণ ভাবে এক হইলেও তাহাদের মধ্যে বর্ণ-বিস্তাস-গত ও উদ্চারগ্-গত 
ই পার্থক্য লক্ষিত হয়। যথা = 


\ English German French 












0052 Quarz Quartz 
Oalcspar Kalkspath Calcite 
Granite Grunit Grant 


Drthoclase “ Orthoklas Orthoclase. 


মিত্রের ‘Scientific Crude names’ এর মধ্যে কেবল মাত্র উচ্চারণগত পার্থক্য 
না এবং অনেক সময়ে ভিন্ন দেশে ভিন্ন শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবন্ধত হয়। যথা 


) A Soheme for the rendering of European scientific term into the Vernacular Of 
by Rajendra Lal Mitra, L. L. BD, 
) সা-প-প ২॥২ (পৃঃ ১২৬ ) 
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২৫৩ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্ঘ সংখ্য! 


Znghish "German English German 

- Niccolite Rothnickelkies Pyrrholite 78152098058 
Tetrahedrite  Fahlerz “  Siderite Eisenopath 
Galena Bleiglanz. = 


এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যে সমস্ত শব্দ আমরা ভিন্ন দেশ হইতে 
গ্রহণ করিব, তাহাদিগকে কোন্‌ দেশীয় শব্দ হইতে গ্রহণ করিব তাহা সর্বাগ্রে স্থির কর 
কর্তব্য । ইংরাজ আমাদের রাজা বলিয়াই যে ইংরাঞ্জি কোন শব্দের উচ্চারণগত অন্থবিধ 
থাকিলেও আমরা অন্তদেশীয় ও অপেক্ষাকৃত সহজ উর্চার্য্য শব্দ গ্রহণ করিব না, ইহা! হুইণে' 
পারে না। ভিন্ন কোন্‌ দেশীয় কোন্‌ শব্দ উচ্চারণ করিতে আমাদের পক্ষে সুবিধা হইবে 
তাহা স্থির করিয়া বিদেশীয় শব্দ গ্রহণ করা উচিত। ডাঃ মিত্রের গ্রন্থ-পাঠে বোধ হয় তিচি 
এই সমস্ত নামের পরিবর্তে ইংরা্দি ভাষায় প্রচলিত শব্দগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। আব।' 
সমস্ত 5০১e৷৪০ 05৩ নামেরই যে কেবলমাত্র অক্ষরাস্তরই আবশ্যক এমত বোধ হয় না 
দৃষ্টান্ত স্থলে 0২780" শব্দের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। এই শবটী ডাঃ মিত্রের মতে 
অক্ষরত্তিরিত করিয়া ব্যঘহার করা উচিত--কিন্ত এই সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। - 
Topaz, emerald পৃতি শব্দের পরিভাযার অন্ত পরের দ্বারস্থ হওয়ার আমাদে, 
আবস্তকতা নাই! 
উত্তিদ্‌-বিস্তাতে দ্বিনাম সংজ্ঞা প্রচলিত হওয়ার পর প্রাণী বিভ্তাতে এই নামকরণ-প্রথ = 

প্রচলিত হয়. কিন্ত এই প্রথা প্রচলিত হইলে পরও কিছুকাল ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দবিনাম 
প্রচলিত ছিল। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত Deshayes কৃত Description descoquilles . 
fossiles des environas de Paris’ নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে ফরাসি ভাষায় প্রচলিং 
অনেক দ্বিনাম সংজ্ঞা লাটিন ভাষাতে অনুদিত হইয়াছে। যথা 

Clavegella de Brongniart...Clavagella Bronguoiarti 

Anitre dontense...Ostrea ambiqua ' ৮ 

Térévraluta a’ dens sinis... Ter 70989100865 


Pleurotoma a’ grande levre...Pleurotoma lubriata 
Bucorde demi strice...Cardium Bemistriatum. 


ডাঃ রাজেজ্্লাল মিত্রের মতে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক দ্বিনামের অমুবাদের কোন আবশ্তক 
নাই । বাঙ্গালা অক্ষরে এই সমস্ত শব্দ অক্ষরাস্তরিত করাই যথে্ট। ডাঃ মিত্রের এই 


স্পিকার — — 
(5) রাদেন্দর যাবু বলেন যে “এ্রাণধারণের জন্য ০57৪০০ আবশ্যক । এই জন্ত ৮ রাজা রাজেন্্ল 
উহাকে ‘প্রাণপদ’ খাযু অভিধান দিয়াছিলেন।” (সাঁ-প-প-২২ পৃঃ ১৫২) কিন্তু রাজেশ্রলাল মিত্রের পূ 
গ্রন্থে দেখিলাম লেখ! আছে যে_-‘The third class will include such words as......in Chemistry 
names of elementary substances..s...Thus ooygen being taken as the crude term, 1 
bave owygentta or the adjective and indicate the number of itu atoms in a compound. 
wernscular numerals tk, dn, tri, eto, [ পৃঃ ২২-২৩] 


























ন ১৩১৩] ্‌ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা - ২৫১ 


যুক্তিযুক্ত। সমস্ত সভ্য দেশেই এক দ্বিনাম সংজ্ঞা প্রচলিত। ভাষার স্বাতন্ত্য রক্ষা! 
অত্যন্ত আবপ্তকীয় হইলেও সেই শ্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে যাইয়া যাহাতে বিজ্ঞান।লোচনার 
অন্তরায় উপস্থিত না হয় তাহা দেখা কর্তব্য। প্রাণিতন্ব-পুস্তকে হন্ডী শব্দের পরিবর্তে 
৪৭৪ 703009 আমাদ্বিগের লেখা উচিত, নহিলে আমরা বৈজ্ঞানিক জগৎ হইতে বহুদূরে 
নড়িয়া থাকিব ও আমাদিগের দেশে বিজ্ঞানালোচন! অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। প্রথমতঃ 
মারা দেখিতেছি যে এই দ্বিনাম সংজ্ঞা গ্রহণ না করিলে যথার্থ বিজ্ঞানালোচন! হইবে নাচ 
দি বট, অশ্ব, পাকুড়, ডুমুর, যজ্ঞভুমুর ও রবারের পরিবর্তে আমরা যথাক্রমে Ficus 
ben galensis, F. religiusa, 4০ infectoria, F. hispida, মা" glomsata ও FE. clastic 
লখি, তাহা হইলে এই সমন্ত বৃক্ষের পরস্পরের সমন্ধ যত সহজে বোধগম্য হইতে পারে তত 
জিনিস অপ সুতরাং এ সমস্ত দ্বিলাম সংজ্ঞা. কেবলমাত্র অক্ষরান্তুরিজ 
ধরাই যথেষ্ট। 

প্রায় ১২ বংসর গত হইল, পন রী রানের লিবেদী মহাশর অনেকগুল্যি 
ঁগসায়নিক পবিভাষ! সঙ্কলন করিয়াছেন।* তিনি অনেক মৌলিক পদার্থের নূতন নাম- 
করণ করিয়াছেন ও সম্পূর্ণ নূতন রাসায়নিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন। রামেক্্ বাবুর এই 
প্রবন্ধ গইয়! কয়েক দিন বাগ্বিতও1 চলিয়াছিল। ( যাগৃবিতওার সময় বর্তমান প্রবন্ধলেখক 
সম্ভঃ কলেজ-পাঠধিকারপ্রাপ্ত ছাত্রমাত্র। কিন্তু মনে পড়ে ফে সে সময়ে রামেন্্র বাবুর 
প্রবর্তিত “দগ্ধহরিণ ও ডাক্তার রায়ের 4০৪৪৮ ₹৪71308 প্রসঙ্গ লইফ্ক! সমপাঠীদের সহিত অনেক 
। তৰ্ক বিতর্ক হইয়াছিল )। কিন্তু আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে বোধ হয় কোন এক 
শর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত স্থির হয় নাই। ইহা অতি ছুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহাতে 
এ প্রসঙ্গে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হয় ও আমরা একটা কাধ্যকর স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
গাঁরি, তদ্দিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেস্তা। রসায়ন 
মৌলিক পদার্থের কতকগুলি সাক্ষেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। রামেক্জ বাবু লৌহের সাঙ্কেতিক 
সহ ‘লি’ বলিয়াছেন ) কিন্তু আমাদের যেন বোধ হয় “লনা বলিয়া চাও বিলক্ষণ যুক্তিযুক্ত । 
ভাষাতে লিখিত রসায়নশাস্তরে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চি্ণগুলির- প্রক্য রাখাই এই অভি- 
তেব প্রধান কারণ। [৮ বাঙ্গালায় লেখা হইবে কি ইংরাজিতে লেখা হইবে, ইহ! একটা 
বিষয়। ‘বাঙ্গালায় এই সাক্কেতিক চিহ্ন লিখিত হইলে কিঞ্চিৎ অস্থবিধা আছে} 
প্রভৃতি ভাষাতে 00008 আছে-_বাঙ্গালাতে সেক্পপ নাই, তাহাঁতেই 
অস্থবিধা। যথা ৫. 
ফস্করাম্‌ বা স্ফুরক- -পি | ‘ 
বোরণ বা বোরক =বি | 
এখন পি বি= ত যা যঃ 

৬) সা-প-প-২২ 


২৫২ সাহিত্য পরিষৎ-পত্তিকা [ ৪র্ণ সংখ্য! 


দহক ও 
জর 
এখন ও এচ =দহক গন্ধক ন! অক্িয়াম বা অন্মক্‌ ? == 
এ প্রশ্নের ছুইটা মীমাংসা হইতে পারে £ঃ--( ১ ).এই সাক্ষেতিক চিহ্নগুলি বাঙ্গালা ভাবা 
না! লিখিয়া ইংরাজি ভাষাতে লেখা ও (২ ) বাঙ্গাল! ভাষাতে বড় ও ছোট দুই প্রকার অক্ষ 
লেখা। বাঙ্গাল ভাষাতে দুই প্রকার অক্ষরে লেখার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে মুদ্রাকরে 
অনুগ্রহে অনেক সময়ে অর্থের ঢের গোলমাল হইতে পারে ও দ্বিতীয় আপত্তি এই যে অনে- 
সময়ে সঙ্কেতগুলি মূল-শব্ধ অপেক্ষা বৃহদাকার ধারণ করিবে। সুতরাং আমার বোঁখ হয় 
সন্কেতগুলি রোমান অক্ষরে লেখাই যুক্তিসঙ্গত। ইংরাজি ভাষাতেও দেখা যায় যে উচ্চ-গণিৎ 
“এবং জ্যোতিষ-সন্বন্ধীয় পুস্তকাদিতে এখনও বিশেষ বিশেষ অর্থে গ্রীক অক্ষর ব্যবহৃত হয় 
সুতরাং বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত রাসায়নিক পুস্তকে বিশেষ কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ৃরূপে রোমা 
অক্ষর প্রচলনে কোনও আপত্তির কারণ হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। 
ডাঁট মিত্রের মতে যন্ত্রাদির নাম কেবলমাত্র অক্ষরাস্তরিত করা উচিত। তিনি এ মতে; 
বিশেষ কোন কারণ দেখান নাই এবং এই ৩০ বৎসরের মধ্যে বাঁলালা ভাষাতে অনেব_ 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রভৃতির নামকরণ হইয়াছে + সুতরাং ডাঃ মিত্রের যন্ত্রঘটিত মতের আঁলোচন 
অনাবধ্যক ॥ 
নূতন শব্দ প্রণয়ন ও প্রচলিত শব্দ-গ্রহণ-সম্বন্ধে ছুই চারিটা কথা বলিতে চাই। এ পথ্যস্ত 
আমাদের দেশে অনেক নূতন শব্দের সষ্টি হইয়াছে । নূতন শব্দ প্রণয়নের প্রলোভন কিঞ্চিৎ 
পরিত্যাগ করিয়া আমাদের কার্াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া, উচিত । আমাদের দেশে সংস্কৃদ 
ভাষাতে, লিখিত গ্রন্থাদিতে অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে। কিন্ত বাহার! পরিভাষা! প্রস্তর 
ক্রেন তাঁহারা অনেকেই এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নন। Adventiti০০৪ ও 01] শব্দের পরিবর্তে 
আহ্থমিক ও বায়ব্য শব ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ অনায়াসে এই ছুইটী নৃতন ও কিঞ্চিদডু 
শব্দের পরিবর্ত্ধে সিকা ও অবরোহ এই দুইটা প্রাচীন শব বোধ হয় ব্যবহার করা যাইছে 
পারিত'। সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সুপপ্ডিত এবং সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ অভি. 
এই দুই জনেব সমবেত চেষ্টাতে পরিভাষাপ্রণয়ন সর্বাননুন্দর হইবে বলিয়া বিশ্বাস 
আমাদের দেশে প্রচলিত গ্রাম্য শব্বসমূহের সঙ্কলনও পরিভাষা-প্রণয়নের পক্ষে অত; 
অসুকূল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র রায় এই বিষয়ে পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি 
ছিলেন”। নদীবহুল স্থান হইতে নদী সমন্ধীয়, পর্বতময় স্থান হইতে পর্বত ও 
সনবন্ীয়, সমুদ্রক্লবর্থী স্থান হইতে সমুদ্র সম্বন্ধীয়, ধীববগণের নিকট হইতে মৎস্ত স্বীয় প্র 
শব সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত বোধ হইলে সেই সমস্ত শব্দ পরিসাঞ্জিত ভাবে গ্রহণ কর! উচি 
(৭) মা-প-প-১১১ (পৃঃ ২৪), 
(৮) সাঁ-প-প-৭।৩ (পৃঃ ১৭০) 
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5878 ভারতে সার্বজনীন ভাষা ও লিপি 
চারের জন্ত কেহ কেহ চেষ্টা করিতেছেন । . ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রবেশের ভাষাসমূহ সংস্কৃত - 
মূলক এবং সেই হেতু ইহাদের মধ্যে অল্প বিস্তর সাদৃশ্ত বিদ্তমান আছে। পরিভাষা! সম্ব্ধীযর 
ঘ সকল নূতন শব্দ প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাদের যতদুর সম্ভব সংস্কৃতমূলক হওয়াই 
৬ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে দেশীয় ভাষা প্রচলনের জন্ত চেষ্টা করা হইতেছে এবং বোধ হয় 
যালয়সমূহের নিয়মাবলী প্রাদেশিক ভাষা প্রচারের যথেষ্ট সহায়ত! করিবে। প্রাদেশিক 
তে নাতে হানি তাতো বিৰ পদ রদ বিরাগ করিতে হুইবে। এই সময়ে 
মামাদের বিশেষভাবে দেখ! উচিত যে এই বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শবাগুলিকে 
আমরা এক করিতে পারি কিনা। পরিভাষা-প্রণয়নে সাহিত্য-পরিষদের এইটা লক্ষ্য রাখিয়া 
£কাঁজ কর! উচিত ও তচ্জত অন্ান্ত প্রাদেশিক পত্ডিতমওলীর সহিত কথাবার্তা চালান উচিত। 
=: পূর্বেই বলিয়াছি যে এ পধ্যস্ত সাহিত্য-পরিষৎকর্তৃক প্রকাশিত পারিভাষিক শব্দগুলি 
1 যথোপযুক্ত প্রচাবিত হয় নাই। সাহিত্য পরিষদের গৃহীভ শব্দগুলি একত্র মুদ্রিত করিয়া প্রত্যেক 
£১বিস্তালয়ে ও অন্তান্ত স্থানে প্রেরণ কর! উচিত। আজকাল ইংরাজি বিস্তালয়ের নিয়শ্রেণীভে 
5বন্গভাষাতে লিখিত ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অধীত হ্য়। নৰ্ম্মাল বিদ্যালয় সমূহেও বাঙ্গালা 
"ভাষাতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। যাহাতে পরিষদের শব্দগুলি এই সমস্ত বিস্তালয়ে 
প্রচলিত হয় তদ্বিযয়ে আবস্যাক হইলে গভর্ণমেন্টের সাহায্য গ্রহণ কর! উচিত। 
আর কতিপয় দিবস পরে পরিষৎ নূতন বৎসরে পদার্পণ করিবেন। আশা করি পরিষদের 
কর্তৃপক্ষগণ আমার এই কয়েকটা কথা যথোপযুক্ত বিচার করিবেন এবং পরিষদের অভিজ্ঞ 
নহুদূর্শী সভ্যগণের মত গ্রহণ করিয়া পরিভাষা সঙ্কলন সমন্ধে কয়েকটা নির্দিষ্ট নিয়ম গঠন 
করিবেন। এই নির্দিষ্ট নিয়ম গঠিত হইলে পরে বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার উপভাষ! প্রণয়নের 
চার অন্ততঃ ২ জন উপযুক্ত সত্যের উপর ্তস্ত করা উচিত। ইহাদের ১ জনের পাশ্চাত্য- 
বজ্ঞানে ও অপর ১ জনের সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা বাঞ্ছনীয় । এই ষমস্ত সভ্যগণ 
স্কৃত ভাষা হইতে শব্দ সঙ্কলন করিবেন, দেশে প্রচারিত গ্রাম্য কথা যথাসম্তব- পরিমার্জ্দিত 
রিয়া গ্রহণ করিবেন ও বিভিন্ন প্রদেশের পতণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত ভারত- 
র্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একতা স্থাপন- করিতে চেষ্টা কবিবেন। এই ভাবেবিজ্ঞানের 
'ত্যক শাখার পরিভাষা প্রস্তুত হইলে পর গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের সাহায্যে এই পরিভাষা) 
“রর জন্ত যথাসম্ভব চেষ্টা করিবেন। পরিষৎ সমীপে আমার এই প্রার্থনা । 


- জ্ীহ্মচন্দ্র দাস গুপ্ত । 
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কায়স্থ চাকাঁদাস, টঙ্গদাঁস ও ভূবনাকর শর্মা 
১৯০৩-০৪ খৃষ্টাব্দের তিব্বত-যুদ্ধের সময়ে গাংচি বিহার হইতে ষে সকল উপাদেয় « 
কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে ভ্যাংগ্যর অন্ততম।  স্থবিপুল ত্যাংখ্যর ৫ 
কয়েক খণ্ড আমি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে কিয়ৎকালের জন্য ধার করি। প্র গ্রচ 
“দো” পরিচ্ছেদের “লে” খণ্ডে কায়স্থ চাকাদাস কৃত সম্বঘ্বোদ্দেশ নামক এক খানি সংস্কৃত 
ব্যাকবণের তিব্বতীয় অন্থবাদ লিপিবদ্ধ আছে। “লে” খণ্ডের ৮৩ পত্র হইতে ৮৬ পত্র পর্য্যন্ত 
৪ পত্র বা ৮ পৃষ্ঠা সম্বদ্ধোদেশ গ্রন্থঘারা' অধিক্কত। এই ৮ পৃষ্ঠা আমাদের মুদ্রিত পুস্তকের' 
অনুমান ৩৬ পৃষ্ঠা হইবে। ইহাতে তিঙস্ত প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবে বিবৃত আছে। সম্বদ্ধোদেশ 
গ্রন্থ চন্দ্রব্যাক্করণের মতানুষায়ী। 
গ্রন্থকার চাকাদাস বৌদ্ধ ছিলেন । তিনি গ্রন্থের প্রারস্তে বু্ধকে নমন্ধার করিয়াছেন 
হার মদলাচরণ ধোকের তিবৰতীয় অনুবাদ এইরূপ 2 2. ৪.7 
| গঙ-গি ফরোল্‌, জিন্‌-প-জোগ,। 
গঞ্ংনু১ডো-ল তোন্-পর্-জে। 
দে বর্‌-শেগ২প চা-বা-চ্যে 
ক্যোব- “প দে-ল ছগ্‌ -ছুল্‌_লেোঁ ॥ (ত্যাংগ্যর, দো, লে, পঃ ৮৩)1,, 
শনি পারমিতাসমূহ সম্পয় করিয়াছেন, বাহার বচন জগৎকে শিক্ষা দিয়াছে, যিনি সুগত 
নামে খ্যাত, সেই ত্রাতাকে আমি নমস্কার করি”। 
অন্থ্বাদ গ্রন্থের শেষভাগে এইরূপ লিখিত আঁছে-_. . 
. “কায়স্থ চাকাদাস কৃত সন্বন্ধোদেশ গ্রন্থ পরিসমাধ হইল। দ্বিভাষি-শ্রে্ঠ শোঙতোন্-দৌ- 
র্জ্ে-গ্যল-ছেন্‌ প্রদত্ত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া পাল্‌-ন্দেন্-লো-ডোই-তেন্‌প, কল্যাণ মিও 
তোগশিও-পোন্পো ও বে-ওয়া-ছোই-ক্যি-জঙপো প্রভৃতি শাব্দিক ইহা, তিব্বতী _ 
ভাষায় অন্ুবাদিত ও প্রকাশিত করিলেন 1” 
সুবিখ্যাত শোঙ_-তোন্‌-দো-জেঁ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। অতএব সম্বন্ধোন্দেশ 
বর্তমান সময় হইতে সাঁতশত বৎসর পূর্বে তিব্বতীয় ভাষায় অস্থবাদিত হইয়াছিল। 
চাঁকাদাস স্বয়ং কোন্‌ সময়ে প্রাহ্ভূত হইয়াছিলেন তাহা! নিশ্চিত জানা যায় নাই। অন্তঃ 
খৃষ্টায় ১২শ শতাব্দীর প্রারস্তে তিনি জীবিত ছিলেন। 
তিব্বতীয় পাগংসাম্‌ জোন্-জাঙ, নামক গ্রন্থে (১৪৪পৃঃ) টঙ্গদাস নামক এক কায়স্থ বৃ 
উল্লেখ আছে। ইনি রাঙ্গা ধর্ম্মপালের লেখক ছিলেন। ধর্্মপাল ৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৷ 


| 


ধন ১৩১৩।  চাঁকাদাঁপ, টগদাঁপ ও ভূবনাকর শর্ষী  :- ২৫৫ 


খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করিবাছিলেন, সুতরাং টঙ্গদাস খৃষ্টীয় ঈম শতাব্দীর শেষ ভাগে 
বিদ্যমান ছিলেন। 

বেঙ্গল এনিয়াটিক পোসাইটির লাইব্রেবীতে এক রি _বোথি্যাবতারটাকার নেওয়ানী 
হস্তলিপি আছে। উহাব লেখক (০০2315. ) কায়স্থ-ভূবনাকর শীর্শী | 
' মূল বৌধিচর্্যাবতার বা বৌধিচধ্যানির্দেশ গ্রন্থ শাস্তিদেবের বিরচিত! উহা ৪৩১ খৃঃ 
চীন ভাষার অন্থুবাদিত হয়। তদনস্তব ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ভিক্ষু প্রজ্ঞাকরপাদ বোধিচর্য্যা- 
রতার গ্রন্থেব একখানি টাক! প্রস্তুত করেন। 
প্রতিলিপিকারক কায়স্থ ভুবনাকর শর্মা লিখিয়ছেন :-- 
"অধ! নবৃতি সংযুক্কে শতে সরতি বৎসরে। কষে শ্রাবণপঞ্চম্যাং বাসরে কুজসাহ্বয়ে ॥ 
ট্রামচ্ছদ্বরদেবন্ত রাজ্যে বিজয়শালিনঃ । বোধিচধ্টাবতারাখ্যটাকামলিখদিতি শ্রতম্‌ ॥ 
ভরীললিতপুরে রম্যে প্রীমানেশ্বরসংজ্ঞকে । যঃ জীবাঘব নাম়োহস্ত বিহারে সুগতালয়ে ॥ 

ধন্যঃ স্থবিবতিক্ষো হত বুদধচন্্রস্ত পুস্তকম্। তৎপুণ্যাদ্‌ বোধিসত্বত্বং লভতে পরম্ং পদ্ম্‌॥ 
- বিস্বজন্ত সলিলং ঘনা যথেষ্ট ভবতু মহী বহশপ্তসংপ্রযুক্ত! । | 
অবতু নরপতিঃ প্রজ্জাবিনম্রা ভবতু নরপতেঃ সুখাতিৃদ্ধিঃ ॥ 

কায়স্থভুবনাকরশর্ম্মণা লিখিতমিতি ॥” 

১৯৮ সংবৎসরে ( অর্থাৎ ১০৭৮ খৃষ্টাবে ) শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে মঙ্গলবারে 
শালী শ্রীমৎ শঙ্কর দেবের রাজ্যে বোধিচর্ধযাবতার টাকা লিখিত হইয়াছিল, ইহা গুন! যায়। 
ললিতপুরে (নেপালের প্রাচীন প্রসিদ্ধ নগর ললিতপত্তনে ) শ্রমানেশ্বর নামক বিহারে 
নে স্থগতের মুর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে-_শ্রীরাঘব নামধের যে স্থবির ভিক্ষু বিমান আছেন সেই 
এই পুস্তক । এই পুস্তক রক্ষার পুণ্যে তিনি পরমপদ ঝৌধিসন্বত্ব লাভ করেন। 
মমূহ যথেষ্ট জলবর্ষণ করুক, পৃথিবী বহুশস্তণাঁলিনী হউক, বিনস্ত্ প্রজাগণকে রাজা রক্ষা 
ং রাজার সুখ অতিশয় বর্ধিত হউক । কায়স্থ ভুবনাকর শর্মাকর্তৃক লিখিত ইতি ॥ 
র আমরা তিনজন কায়ন্থেব উল্লেখ পাইয়াছি-কায়স্থ চাকাদাস, কায়স্থ টঙ্গদাস ও 
নাঁকর শর্ম্মা। এই তিন স্থলে “কায়স্থ" শল জাতিবাচক কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। 
বতঃ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন৷ তিব্বতীয় গ্রন্থে তাঁহাকে কায়স্থ বলা হুইয়াছে- এবং 
দিঙ্গে কায়স্থ শব্দের অর্থও প্রদত্ত হুইয়াছে। তিব্বতীয় গ্রন্থকার “কায়স্থ” শব্দের অর্থ 
যাছেন “য়িগ্‌-খেন” অর্থাৎ লিপিকুশল বা লেখক! চাকাদাসকে তাংগ্যর গ্রন্থে কায়স্থ 
ইয়াছে, কিন্ত কায়স্থ শব্দের অর্থ প্রদত্ত হয় নাই । 
ভুবনাকর শর্মীকে কায়স্থ বলা হইয়াছে দেখিয়! বোধ হয় কায়স্থ শব্দ ও স্থলে গুণবাচক বা 
বাক, কিন্ত জাতিবাচক নহে। রাজতরদিণী গস্থে কায়স্থ শব্দ কর্মচারী বা লেখক অর্থে . 
'র ব্যবহৃত হইয়াছে। রান্গতরদিণী ২৮৩ প্লোকের অনুবাদ ডাক্তার ষ্টাইন্‌ এই- 






















. ২৫৬ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪খ সংখ্যা। | 
“About that time there died by strangulation that rogue of an official রি 
( Kéyastha ), the Brahman Sivaratha who had been a great intriguor”— 
Rajatarngini, Sect. VIII. 2889. ০: 
"বস্তুতঃ ভুবনাকর নামের পরে “শর্ম্মা*'উপাধি দেখিয়া বোধ হয় তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন ।* 
যম বলিয়াছেন :-- ; রি 
“শৰ্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্ত বর্ল্মত্রাতা চ ভুতুজঃ। n 
ভূতিদত্তশ্চ বৈশ্তম্য দাসঃ শুদ্রন্ত কারয়েৎ ॥* ( বম-বচনাৎ ) 
ভীমতীশচন্দ্ৰ বিদ্যাভুষ্ণ ৷ 
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* শদ্ধান্পদ মহামহোপাধ্যায় ঘিদ্যাভুঘণ মহাশয় কায্ুভুদনাকর শর্দাকে লক্ষ্য কবিয়| মনে করেন থে 
শরাঙ্গণেরও কাযস্থবৃত্তি ছিল । ভীহার মত সমর্থনের জন্য তিনি ্টাইন দাহেবের রাঁজতরঙ্জিণীয় অনুবাদ উদ্ভূত 
কবিষ্নাছেন। সাপ্তবিক 'উক্ত ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিলে বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের যুক্তিই সমর্থন করিতে হয়! 
ফিত্ত রাঁমতরচিণীর মূল দ্ন|ক পাঁঠ করলে আমঝ। ষ্টাইন সাহেবের অনুবাদের কখনই সমর্থন করিতে পারিব না। 

_ মুল গ্লোকটা এই-_ ' } 
bl “তদস্তরং শিল্রখে| দ্বিজঃ প্রচুরচাঁক্রিকঃ। 
“কাযস্থপশঃ-গ্লাশেন গলং বন্ধ। ব্যপদ্যত 1” (৮২৩৮৩ ) 
_ এখানে শ্িবরথ “ভিজ” ও ‘কাচসবধাশ’ অর্থাৎ কাযহথাধম ঘলিয়া অভিহিত। উক্ত -গ্লোকেব এইরপ 
হইতে পারে--তৎপরে প্রচুরচাক্রিক ( ঘহ্‌ যড়যস্ত্রী ) ছিত্র কারস্থাধম শিবরথকে গলায় রজ্জু বীধিয়! নিহত ক 
হ্‌ইয়াছিল। 
ষ্টাইন্‌ সাহেব "কায়স্থপাশ” শব্দের Rogue ০? ৪ 99035) অর্থ অর্থাৎ কারস্থের অর্থ Official 
ছেন! কিন্তু ধাহার! আদ্যোপান্ত রাজতরুল্লিণী পাঠ করিয়াছেন, তাহীরাই দেখিতে পাইযেন যে, রাজত 
দর্বত্রই কায়স্থ শব্দ জাতিযাচক অর্থে ব্যঘহাত হইয়াছে। কাশ্মীরের সকল রামকীয় উচ্চ পদেই এই জার্ত 
নিযুক্ত হইত। উক্ত শ্লোকে শিবরথ 'ত্বি্' বলিয়! গণ্য। সকলেই জানেন যে “ঘি বলিলে -কেবল £ 
। বুঝার না; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন আতিফেই বুঝাইয়া থাকে । কাশ্মীরে পূর্ব্বাপর এই তিন 
|. শ্বাস, অধ্যাপি তথায় এই তিন জাতিই দিজ লিগ পরিচিত। 'শৃত্রপাশ’ বিলে. যেমন শূত্রাধম বুঝায়, 
উত্ত শোকে ‘কায়স্থপাণ’ শব্দ সার! কায়স্থাতির মধ্যে অধম অর্থই সুচিত হইতেছে। 
বিদ্যাভুষণ মহাশয় মূল লোফ না দেখিয়! অনুবাদের উপর নির্ভর করাতেই ৰোধ হয এরূপ ঘটিয়াছে। 
হউক, তিনি কায়স্থ ভূবনাকর শর্মার ‘পশ্দা’ উপাধি দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ ঠাহরাইয়াছেন। কিন্তু এতিহামি 
যুগে যে ত্রাহ্মণের- 'দাদ’ উপাধি ও কাধস্থলাঁতির ‘শৰ্ম্মা উপাধি ছিল, ভাহা বোধ হয় ভাহার আন! নাই. এৰি 
যঙ্গদেশেই বাহাত্তর ঘর কাছের মধ্যে পূর্ববাপর শর্মা! উপাধি প্রচলিত রহিয়াছে । বনজ ও দদ্দিণরাটীয় কুল- 
পগ্থিকাই তাহার প্রমাঁণ। ভারতের নান স্থানে পূর্বাপর ত্রাঙ্গণের “রাস” উপাধি দেখা বাষ। এই দাস উপাসি 
দেখিয়া যেমন ত্রান্মণকে আমর! শুভ্র বলিতে পরি না, সেইরূপ 'শর্দা। উপাধি দেখিলেই কায়স্থ যে ব্রাহ্মণ ' 
তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারবৃত্তি বাহ্মণের পক্ষে শাস্তবিরুদ্ধ ও পাতিত্যরনক, তাহ! বোধ হয় বিদ্যা 
স্হাশর অবশ্যই স্বীকার বরিঘেন।--সাঁৎ প* গ*-সম্পদুক। - 


